ঢাকার ইতিহাস। 


শপহখহন আন £ 


স্পেস পপি 


শীফতীক্দ্রমোহন রায় 
প্রণীত । 


-কলিকাতা__ 
১৬নং সাগর ধরের লেন হইতে 


উ্রঘামিনীমোহন রায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


১৩১৯ বঙ্গাকা 


গ্রন্ককারের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ।" 


বলা উৎরুষ্ট কাপড়ে সদাই ৩।০ টাকা মাত্র । 


প্রাপ্তিস্থান 


১। টাকা, কামারনগর, জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত 
মহাশয়ের বাসায় শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্রের নিকট। 
২। ৩নং কাশীমিত্রের ঘাট স্াট, কলিকাতা, 
ম্যানেজার, কমলা! প্রিটিং ওয়ার্কম্‌। 
৩। ৬ৎনং রতনসরকার গার্ডেন স্টাট, কলিকাতা, 
শ্রীশশিমোহন সেন কবিরত্ব। 
৪। সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়, ঢাকা । 
ক কলেজ সীট কলিকাঁতা৷ ও লায়াল ষ্টরাট ঢাকা, 


আশুতোষ লাইব্রেরী । 

৬। ৬৭নং কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ও লায়াল সীট ঢাকা, 
ডেন্ট-স্‌ লাইব্রেরী । 

শ। ৫৪)৬ কলেজ সীট কলিকাঁত! ও ইসলামপুর ঢাকা, 
অতুল লাইব্রেরী । 


৮। লায়াল স্ত্রী, ঢাকা, পপুলার লাইব্রেরী । 
৯। ২*১ন* কর্ণওয়ালিস স্টাট, কলিকাতা, 
- বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী । 
১০।  ৬৫নং কলেজ গ্থীট, কলিকাতা, ভষ্টচাধ্য এগ্ড সন্দ। 
১১। ২ণ্নং কর্ণওয়ালিস স্রীট। কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী । 
--কলিকাতা-_ 
ওনং কাশীমিত্রের ঘাট রা, 
দি কমলা প্রিণ্টিং ওয়াকস্‌ হইতে 
শ্রীত্রেলোক্যনাথ হালদার দ্বারা মুদ্রিত। 


ই 


£/ 2.১ ৪৯ 
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পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব 


৬ হুর্গামোহন রায় মহাশয়ের 


ও 


পুণাবতী মাতৃঠাকুরাণী 


স্বর্গগতা 


কামিনী দেবীর 


পুণ্য নামে 
ভক্তি সহকারে 
তাহাদিগের অকৃতি দীন সন্তান কর্তৃক 
এই 
গ্রন্থ খানা 
উত্সর্গাকৃত হইল।. 
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মিকা ১ 


জাতী জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় দেশের ইতিহাঁস। স্বদেশ- 
প্রাণ কতিপয় মনম্বী সাহিত্যসেবী বঙ্গের অনেকানেক গ্জেলার ইতিহার 
লিখিয়! দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু চাকার একখান! 
বিস্তৃত ইতিহাস নাই। যেস্থান বহুপগ্িতমগলী' ও বিবুধজনপেবিত 
হইয়। এক দিন ভারতের কু-মধ্য (0 01801150 ) বলিয়া গণ্য হইত, 
যে স্থানের প্রতি ধুলিকপার সহিত অসংখ্য হিন্দুমোসলমান সীধক, পীর ও 
মহাপুরুষের প্রাচীনস্থতি বিজড়িত হুইয়! রহিয়াছে, যে স্থান সুদীর্ঘ কাল 
পর্য্যন্ত বঙ্গের রাঁজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল, যে স্থানের ভাষার আদর্শে 
বঙ্গভাষা গঠিত হইয়াছে, তথাকার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্ত কাহার 
না ইচ্ছা হন্প? বিশেষতঃ, ঢাকার বিস্তৃত একখানা! ইতিহাস গ্রকাশিত 
হয়, ঢাকা জেলার অধিবাসী সহদয় ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ ইচ্ছ। হওরা 
একান্তই স্বাভাবিক। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, “টেভার্ণিয়ার তিন ক্রোশ দীর্ঘ যে ঢাকা 
নগরে তিনটা মাত্র পাঁকা বাড়ী দর্শন করিয়াছিলেন, স্খোনকার ইতিহাস 
লিখিবার প্রয়োজনীয়তাই ব1 কি এবং তথায় উপকরণই বা এমন কি গাছে”? 
বল বাহুল্য যে, এরূপ উক্তি নিতান্তই অসার এবং ভিত্তিহীন। টেভার্ণিগার 
আমির-উল-ওমর! নবাব সায়েস্তার্খর প্রথম সুবাদারী প্রাপ্তির অবাবহিত 
পরেই ঢাক নগরে পদার্পণ করেন। ১৬১৮ খৃঃ অবে বাঙ্গলার রাজধানী 
ঢাক! নগরীতে স্থানাস্তরিত হইলেও পূর্ব পূর্বব নুবাদারগপ মগ ও 
পর্ভগীজ দন্থ্য এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজনতবর্গের লহিভ; মর যৃদধকার্থযে 


টে 


ব্যাপৃত থাকায় রাজধাসুী উৎকর্ধসাধনে মনোনিবেশ করিতে গারেন 
নাই। কিন্তু তখনও নবাব ইসলামর্থীর “প্রাচীন ছূর্গ/ স| নুজার 
আদেশে আবুল কাসেম কর্তৃক নির্মিত “ছোটকাটরা!*, মীর মোরাদের 
“ুমনী দালান”, *মকিমের কাটর!”, “ইদগা”, মহারাজ বল্লালের প্রস্তুত 
“ঢাকেশ্বরীর মন্দির” প্রভৃতি স্ুরম্য হস্মারাজি, স্থাপত্যকৌশলে সমগ্র 
বজদেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে মেসার্স সিয়ার- 
ম্যান বার্ড, ক্রিল্প, জন ফেওডেল, জেমস গ্রেহাম গ্রভৃতি মনম্বীগণ ঢাকার 
বিলুপ্ত গরায় প্রাচীন কীর্তিকলাপাদি সম্বন্ধে যাহা! লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, 
এস্থলে তাহা উদ্ধত করা গেল। 41২69১০0078 (১৩ ০ ০11)8০০8 
116 1005 005675৩0120 16 085 080 00016 0380 0706. 01100 
06 0608). 1001106 0১675120000 100096107 ১01 0250, 
15501600007 925 ৪ 006 176120) 800 00051057017 06 
10820150100 01108050108 10105) 6০00) 10 00516216 01 
005 01556100010 9100 105 60%170205, 580) 23 0110639। 01101 
02096-5/295, [20501069) 56121909655, 08198095, ৪170 281001)১, 
0056 ০01 0010, 16850 10 00661701005, 00৮ 0৮6121:0%/1 
9010) 0০৫, 16 27090 18৮৩ 916৫ ্ ১0500 8100 1101)65 ৮10) 
27) ০1086 21626 01065 1000৬ 01 2. 1350681, 1701 [31- 
17805 ৫::038116 0081 বিশপ হিবার ঢাক! সহরকে মস্তোনগরার 
সহিত তুলন! করিয়াছেন। তিনি পুস্তাপ্রাসাদ সদর্শন করিয়! লিখিয়াছেন, 
€প05 210016000515 01501561) 0156 01006 [07510110 01 
105০০% ০6%1710) 010, [00620 1 985 150686901) 700190- 
৫ 10 077 0:021695 (0070081) 0৩ 00, 

“স্বাধীনতার পুণ্যপীঠ, বীরত্তের বেক্ত্রস্ল, রামপাল, সাভার, মীধব- 


৩৪ 


ক্লুর, ধামরাই, গান্ধারিয়া। শাইটহালিয়, শৈলাট, দীঘলিরছিট, 
জাবাড়ী, সাতখামাইর, বরদিয়া, এগার সিন্ধু, একডালা, চৌরা, 
[&দানারগাও, খিজিরপুর, কোঙরনুদর, মোগড়াপাড়, শ্রীপুর, রঘুরামপুর, 
(পাড়, রাজনগর প্রভৃতি স্থানের পুজীভূত কীর্তিরাজির চিহ ও 
ছপ্রবাদ-বাক্য অতীতের গৌরব-মপ্ডিত পবিত্স্থৃতি উদ্দীপিত করিয়া 
মাদিগকে ক্ষোভে ও বিশ্ময়ে অভিতৃত করিয়! ফেলে। 
স্বধু কি্বদস্তী ও প্রবচনের উপরে ইতিহাসের ভিত্তি গ্রধিত 
করিতে যাওয়া নিতাস্ত উপহসনীয় হইলেও উহ! একেবারে উপেক্ষা 
করাও চলে না। তিমিরজলদাবৃত অমানিশার কুচীভেস্ক অন্ধকারে 
পথহারা বিপন্ন পথিক যেমন তড়িত-রেখার ক্ষণিক আলোকে স্ীয় 
গন্তব্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রবাদের ক্ষীগ-বর্তিকা হস্তে, 
অতি সন্ত্পণে, আমাদিগকে অন্ধ-তমসাচ্ছনন প্রাচীন ধীতিহয তথ্য সংগ্রহ 
করিয়৷ দেশের বিলুপ্ব-গ্রায় কীর্তিকাহিনী সযদ্বে রক্ষ! করিতে হইবে। 

ুষ্টায় সপ্তম শতাবীর পূর্ব হইতে সমতট দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের 
রাজধানী ছিল। স্ুগ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌন্ধ-পরিব্রাজক হিয়াংসাউ বঙ্গ- 
“দেশের মধ্যে পৌওুবর্ধন। সমতট ও তাম্লিপ্িকে সবিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী বলিয়। বর্ণন! করিয়৷ গিয়াছেন। আসরফপুরের তাত্রশামনে 
থড়ী-বংশীয় নরপতিগণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। খঙ্োগ্ঘম 
এই বংশের প্রথম রাঞ্া। খড়ৌদ্ভমের পুত্র জাতথঙ্রা, জাত 
খঞ্জোর পুত্র দেবখড়ী এবং দেবখজ্পোর পুলের নাম রাজরজ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবখজ্ের মন্ত্রীর নাম ছিল পুরোদাস। 

ইদিলপুরের নবাবিষ্কৃত তান্ত্রান হইতে বিক্রমপুয়ের একটি 
অভিনব রাজবংশের নাম প্রা্ধ হওয়া গিাছ। এই বংণীর প্রথম 
রাজার নাম মুবর্চ্্ । নুবর্ণচন্দ্রের পুত হৈলোকাচজ্্, ব্ৈলোক্যচন্ত্রের 
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পুত্র চক্ত্রদেব। তিব্বতের তারানাথ-কত মগধের রাজবংশের ইতিহাস 
হইতে জানা যায়, পূর্বরজনপদাধীশ্বরশ্রীচন্ত্রের সভায় খৃষটয় ষ্ঠ শতাবের, 
মধ্যভাগে বন্বন্ধু বিস্তমান ছিলেন। 

বেলাবর নবাবিষ্কৃত তাত্্রশাদনে বিক্রমপুরাধিপতি বন্তবন্মা, জাত্রবর্মা, 
স্তামলবর্মা। ও ভোজবন্মীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বর্দবংশীয় রাজা 
হরিবর্মদেবের ৪২ বর্ধাঙ্কিত একথানি তাত্রশামন অমপ্পূ্ণাবস্থায় ফরিদ- 
পুর জেলার সামন্তসার গ্রামে পাওয়৷ গিয়াছে। তাহ! হইতে 
ক্যোতিবর্মী ও হরিবন্্ার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় তবদেব 
ভট্ট হরিবর্ঘদেবের সচিব ছিলেন। ভবদেব ভট্রের অপর নাম বাল 
ভট্ট বা বালবলতীভূন্, ইহার পিতায় নাম গোবর্ধম। ইনি 
ুষ্টায় দশম শতাবীর শেষভাগে অন্মগ্রছণ করেন। হরিব্ধাদের 
অপাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণীপথাধীশ্বর দিগ্বিজয়ী জৈন 
ভূপতি রাঞ্জেন্্র চোল গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়ু ও দন্তভৃক্তিকা জয় করিতে এই 
সময়ে আগমন করেন। তিনি গোবিন্দচন্ত্রকে পরাজিত করিণেও, 
হরিবন্ম্দেবকে পরাজিত করিতে পারেন না।" 

ইতিগস-প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশুরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল 
নামক স্থানে বৃহৎ যন্জানুষ্ঠানের জন্য কাহকুক্জ হইতে পঞ্চব্রাক্মণ আনয়ন 
করেন। ন্্র-দমাপনান্তে তিনি ব্রানহ্মণ-পঞ্চককে বাস করিবার জন্য থে 
পাচথানা গ্রাম প্রনান করেন, অগ্ভাপি সে সমুদয় গ্রাম “পঞ্চসার,” 
“পাচগাঞ ইত্যাদি নাম লইয়া অতীতের সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান 
রহিগাছে। এতৎসবন্ধে দ্বিতীয় থণ্ডে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে 

সেনবংদীয় নরপতিগণের শাসনাধীনে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায়, 
ও ধনৈষ্র্যো ভারতের গৌরবের সামগ্রী ছিল। লঘুভারত পাঠে অবগত 
হওয়া যায়, মহারাজ লক্ষণ সেন বিক্রমগুরেই ভৃমিষট হন। 
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পালবংশীয় বণোপাল, হরিশ্চন্, শিপুপাল গুভৃতি রাজাগণ মাধবপুরে, 
দাঁভারে, এবং ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশে দীঘণিরছিট নামক স্থানে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া এতদঞ্চল শাদন করিতেন। দীঘলিরছিট 
নামক স্থানের নিকটবন্তী শৈলাট গ্রামের দক্ষিণপার্থে শিশুপালের পুণ্প- 
বাটিক ছিল। 

বঙ্গের শে হিন্দুরাবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব কযেন। 
রামপালের অধঃপতনের পর বঙ্গদেশের স্বাধীনত! ও ভাগ্যলক্্ী চিরতরে 
অন্তহিত হয়। কেহ কেহ বলেন রামপাল স্থগ্রাচীন সমতটেরই নামা- 
স্তর মাত্র। শেষ হি্বু-নরপতি, মোসলমান দেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার 
খিলিছী কর্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের পর, সপরিবারে তথা হইতে গলায়ন 
করিয়। পৈত্রিক প্রাচীন রাজধানী রামপাল নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তিনি মৃত্যু পর্ন্ত স্বাধীনতাঁবে রামপালে এবং সোনারগ্ীয়ে 
রাজধানী স্থাপনপূর্ববক নিরাপদে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে থাফেন। 
তদীয় বংশধরগণ শতাধিক বংমর কাল পর্যস্ত পূর্বববঙ্গে হিন্দুরাজগণের 
শাসন-প্রডাব অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইচাছিলেন। মোসলমানগণের 
দ্র্ষ পরাক্রমে নবদ্বীপ-পতনের বহুকাল পরে পূর্বাব্ম অধিকৃত হয়। 
পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই বাঙ্গালার স্বাধীনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত 
হয়, বাঙ্গালীর দাসত্ব ও জাতীয় অধোগতি সম্পূর্ণরূপে আরন্ত হয়। 

ুষ্টয় চতুর্দশ শতাবীতে রামপালের অধঃপতন সংঘটিত হইলে 
সোনারগীয়ের উন্নতি আরস্ত হয়,এবং মোসলমানগণ-লিখিত ইতিহাসে উহা 
:শীরবের সহিত উদ্লিখিত হইতে থাকে। জিয়াউদ্দিন বারণি সর্ব প্রথম 
পোনারগয়ের উল্লেখ করেন। থুষ্ীয় ত্রয়োদশ শতাবীর শেষ ভাগেও 
সোনারগাঁয়ে হিন্দুংরাজস্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ শতাবের গ্রারস্ 
খ্ময়েই সোনারগীয় মোদলমান শাসনকর্ত। নিষুক্ত হইতে থাকে এবং 
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সোনারগ পূর্ববঙ্গের রাজধানী বলিয়া! পরিচিত হয়। এই সঙ্গয়ে 
সোনারগায়ের উন্নতির একশেষ হয়। সোনারগার অতি হু্ম ও শু 
মসলিন-বন্্র সভ্যজগতের বিশ্বের উৎপাঁদন করিয়। সোনারগীকে 
সুপরিচিত করে। সোনারগীয়ের উংকৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারত- 
বর্ষের নানা স্থানের ন্যায় সিংহল, পেগ, 'চীন, যাবা, মলককস, 
সুমাত্র| প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশে এমন কি নুদূর ইউরোপে পর্যাস্ত 
প্রেরিত হইত। বিদেশীয় গরিব্রাজকগণ মুদূুর আরব ও ইউরোপ 
হইতে ভারতে উপনীত হইয়া, বহু ক্লেশ ও আয়াস সহ করিয়াও 
সোনারগাঁর সমৃদ্ধি-গৌরব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা স্পৃহনীয় বোধ করিতেন । 
খরায় চতুর্দশ শতাবে সমগ্র বঙ্গদেশ সোনারগার আধিপত্য স্বীকার 
করিতে বাধ্য হয়। সোনারগার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। বাঙ্গল! 
দিশ্লীস্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্নকরতঃ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণ! করে 
এবং প্রায় দ্বিশতাবী পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে স্বাধীনত| রক্ষা করিতে 
সমর্থ হয়। 

ুষ্টায় পঞ্চদশ শতাবীর আরম্ভ হইতেই ঢাকার নাম ইতিহাসের 
পৃষ্টা সমলঙ্কৃত্ত করিয়াছে। ষোড়শ শতাবের শেষভাগে তথায় 
মোগল সম্রাটের সেনা-সন্নিবেশ সংস্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাবের 
সঙ্গে সঙ্গে ঢাক! বাঙ্গলার রাজধানীতে পরিগণিত হয়। তৎকাল হইতে 
শতাধিক বর্ষ পধ্যন্ত টাকার গৌরব ও প্রাধান্য অঙ্ষপ্রভাবে বিদ্যমান 
থাকে। ঢাকার প্রবৃদ্ধির সহিত দোনারগার সৌভাগ্য অন্তর্ঠিত হয়। 
রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজ-গ্রাসাদ হইতে সমগ্র ব্- 
দেশ শাসিত হইত। ঢাকার দৃঢ় ছূর্গ হইতে রণ-ছুর্্দ মোগল 
অনিকিনী বহির্গত হইয়! আদাম, বিহার, চট্টগ্রাম ও উড়িযা! প্রদেশের 
বিদ্রোছ দমন করিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের স্বাধীন রান্তবর্গকে 
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, পরাঞ্জিত করিয়া দিশ্ী্বরের শাসন-প্রভাব বিস্তার করিত। দিশ্লীর 
সম্রাটের বংশধর ও প্রধান গ্রধান আমীর ওমরাহ্গণ ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের শামনকার্ধ্ে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া 
ঢাকার স্ুবাদারী পদ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থননন্য হইতেন। 
দিশলীশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌন্রগণ ঢাকার শান-বর্তৃত্ব লাত কর! 
গৌরবজনক,মনে করিতেন। ১৭১৭ থু; অুবে মুরসিদাবাদে রাজধানী 
নীত হওয়ার পর হইতেই ঢাকার সৌভাগ্যলক্্ী অন্তর্ঠিত হয়। 
এই সময়ে ঢাকায় নায়েব-নাজিমগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ববন্গ শাদন 
করিতে থাকেন। ১৭৫৭ খুঃ অব পলাীর রণাভিনয়ের পরে বঙ্গের 
ভাগ্য বিপরধযয় ঘটে। ১৭৬৫ খুঃ অবে ক্লাইব নবাবদিগকে শাসন 
কার্ধা হইতে অপম্ত করিয়া গেন্সন প্রদান করেন। এই সময়ে ইহা- 
দিগের নবাব উপাধি মাত্র থাকে; এই উপাধিও ১৮৪৫ থুঃ অবে 
উত্তরাধিকারী অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 


২৭৬৫ খুঃ অন্ধে কোম্পানীর অধিকার হইলে ভুভুরী ও নিজামত 
নামক ছুই বিভাগ দ্বারা ঢাকা জেল! শাদিত হইতে খাকে। হুভুরী 
বিভাগের কার্য একজন দেওয়ান দ্বারা সম্পন্ন ইইত। ইনি মুরদিদাবাদে 
অবস্থান করিয়! একজন ডেপুটা দ্বার! জেরার কার্ধ্য সম্পন্ন করাইতেন। 
রাজস্বমংক্রান্ত সমুদয় কার্যাই ডেপুটীর হত্তে গ্ন্ত ছিল। নিজামত 
বিভাগ দ্বারা ফৌজদারী ও আদালতের কাধ্য সম্পন্ন হইত। ১৭৬৯০ 
খূঃ অব্ধে হ্বুরী ও নিজামত এই উভয় বিভাগের তববাবধান জন্ত 
একজন রাজন্ব-পরিদর্শক নিযুজ হন। ১৭৭২ খুঃ অন্ধ ইহাকেই 
কালের উপাধি প্রদান করা হয়। সনে মহস্মন রেজারার নিকট 
হইতে দেওয়ানী বিভাগের কার হস্তান্তরিত করিয়! টাকায় দেওয়ানী 
আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের নুগারি- 
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প্টেণড্ট হছন। ১৭৭৪ খৃঃ অব প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা প্রতিটিত হয় 
এবং রাজন্থ আদায় ও দেওয়ানী আদালতের কাধ্য নির্বাহ জন্ত 
নায়েব পদের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী-মভ| দেওয়ানী আদালতের নিশ্ত্তির 
বিচার করিবার ক্ষমত| প্রাপ্ত হন। ১৭৮১ খৃঃ অব প্রাদেশিক মন্ত্রী 
সভা উঠিয়। গিয়। কালেক্টরী ও দেওয়ানী আদালগ প্রতিষ্টিত হয়। 
তৎকালে ঢাকার কালেক্টর “চিফ” নামে অভিহিত হইত। 

এই সময়ে ঢাক! জেলার আয়তন ছিল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। ক্রমে 
ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাক! কালেক্রী হইতে পৃথক্‌ হ্‌ইয়া 
যায়। ১৮১১ খুঃ অব্যে ফরিদপুর এবং ১৮১৭ খৃঃ অব বাকরগঞ্জ 
ঢাঁক। হইতে বিছন্ন হয়। ১৮৭৪ থু: অবে শ্রীহট ও কাছাড় জেলা" 
ছয় ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৭৫ থুঃ অবে ত্রিপুর! 
জেলাকে ঢাক! বিভাগের অন্ততৃক্তি করা হয়। ১৮৮০ থুঃ অৰে ত্রিপুরাও 
ঢাক! বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

ইংরেজ শাসন সময়ে সন্নযাসী-বিজ্োহ ও প্িপাহী-বিদ্রোহ বাতীত 
এতদেশে অন্ত কোনও অন্তবিপ্লিৰ উপস্থিত হয় নাই। ১৯৯৫ সনে 
শাসন-সৌকর্ধার্থে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ঢাকায় পূর্ববঙ্গের 
রাজধানী সংস্থাপিত হয় কিন্তু সমগ্র বঙ্গ-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে 
সহ্য ভারত-দমাট ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত 
করিয়া দেন। ফলে ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানী পুনরায় বিলুপ্ত হয়। 

থুীয় সপ্তম শতাবে এতদঞ্চলে যে বৌদ্ধধর্ম আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিল, অগ্ভাপি তাহার জের মিটে নাই। এই বিষয় যথা স্থানে 
আলোচিত হইবে। ততৎকালে শত শত বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও সংঘা- 
রাম হইতে ভগবান অমিতাভের সাম্যমংস্থাপক নির্বাণমুক্তির অমিয়বাণী 
শ্রতিনিত প্রতিষ্বনিত হছইত। আসরফপুরের তাত্রশীসন হইতে অবগত 
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ওয়া যার) থড্জাবংশীয় রাজ! দেবখড়োর শাদন সময়ে আদরফপুরের 
অনতিদূরবর্তী স্থানে “বুদ্ধণগুপ” প্রতিষ্ঠিত ছিল। উারই সন্লিকটস্থিত 
“বিহার বিহারিকা চতুর” একগণ্ডীভূক্ত করিয়! কুমার রাজরাজ 
ভট্টের আযুফ্কামনার্থে আচীধ্যবন্দ্যকে দশ দ্রোণাধিক নব পাটকভূমি 
"প্রান করা হইয়াছে] অপর শাসন ভূমি '£রত্ত্রয়োদেস্তে” শালিবর্দক- 
স্থিত আচার্ঘ।* সংঘামিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে । পরমসৌগত 
পুরোদাস কর্তৃক তা্রফলক উকীর্ণ হইয়াছে। 

ইদদিলপুরের নবাবিস্কত তাত্রণাসন পাঠে জানা যায়, শ্রীবিক্রমপুর সমা- 
বাসিত জয়ঙ্ন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীব্রেলোক্যচন্ত 
দেব গাদানুধ্যাত পরমেশ্বর প্রমভট্টারক নহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রী 
দেব কুশলী সতট পন্মবাটি বিষয়ান্তর্গত কুমার তালক! মণ্ডল মধাবত্বী 
গেলিয়া গ্রাম দান করিয়াছেন । 

বঙ্গ সাহিত্যে লব্ব-প্রতিষ্ঠ গ্রথিত-যশাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
বলেন, বাজাসনের পার্বববত্তী নান্নার গ্রাম মুগ্ডি5শীর্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর 
বাসস্থান ছিল। মুণ্ডিত-মস্তক পুরুষকে এতদক্চঞবাসী জনগণ এখনও 
“নাইনামুননা” বা সুধুই “নাইন” এবং উক্ত রূপ স্ত্রীলোককে “নানীমুন্ী? 
ব৷ সুধুই “নানী” বলিয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিতো “না 
মুণ্ডা” শব অনেকন্থলেই দৃষ্ট হয়। আধুনিক চলিত ভাষায় “নাড়া 
মুড়া”। *নান্না” ও পনাহী” শব ই অপত্রংশ “নাগা মুড” শব্দের 
বিক্কৃতি। এই “নান” ও প্নানী” হইতে নানার গ্রামের নামকরণ 
হওয়! অসম্ভব নহে। নানারও হুয়াপুরের সন্ধিস্থলে যে সমুদয় উচ্চ 
সুতস্তপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে এক সময়ে সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহার 
অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নাম ছিল «বাজ!সন” বা “বস্রান” 
বিহার। বিশাল'গ্রস্তর-ন্তস্-মালা-শোভিত যে হম্ধারাজি একদা এই 
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বিহারের শোভ| বর্ধন করিত, এখনও মৃত্তিকা নিয়ে তাহার নিশ্চিত 
নিদর্শন রহিয়াছে”। এই বজাসন বিহারেই পরমজ্ঞানী বৌদ্ধ মহা- 
তান্ত্রিক দীগ্কর শ্রীন্ঞান অতীশ ঠীহার প্রাথমিক শিক্ষালীভ করেন। 

মৌধ্য-সম্রাট মহারাজ অশোক তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য মধ্যে যে ৮৪ 
হাজার ধর্মরাঁজিক! ব| কী্তিন্তস্ত প্রতিষ্ঠা! করেন, ধামরাই তাহারই 
একটি বলিয়! কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। দপ্তদশ শতাবের 
দলিলাদিতেও ধামরাই «ধর্রাজি* বলিয়াই উল্লিখিত হইত। সুতরাং 
দেখা যায়, ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্নরাজি ই ছিল। ধর্মরাজিয়া 
দলিলের নকল আমরা এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ধামরাইর 
নিকটবর্তী সম্ভার গ্রান প্রাচীন সম্ভার প্রদেশের অতীত স্বৃতি সযত্রে 
রক্ষা করিতেছে। 

সুয়াপুর গ্রামের একটা পাড়ার নাম ছিল “রাজার পাড়া”। এই 
স্থানের ভিটার নীচে ভূপ্রোধিত অট্রালিকার চিহ্ন আছে। শ্রদধাম্পন শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয় বলেন, “ুয়াপুরে শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাম 
মহাশয়দের দেড়শত বৎসরের প্রাচীন ইষ্টকালয় ভাঙ্গিয়া৷ গেলে, উক্ত 
গৃহের ভিত খুড়িতে বহু নিয়ে একটা প্রাচীরের অগ্রভাগ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ও প্রাচীর সমহৃত্রে মৃত্তিক খনন করিলেই পরিতৃষ্ট হয়, 
উহা একটা স্ুবৃহৎ পাড়ার সমুদ়ট| জুড়িয়া আছে। এ স্থানের অনতি- 
দুরে “পীলখানা” ও কোটবাড়ী” বলিয়। স্থান আছে। হিন্দু রাজত্ব 
সময়ে ছূর্গকে “কোট” বা গ্গড়” বলিত। স্বুতরাং ধ কোট বাড়ীতে 
প্রাচীনকালে কোনও ছুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়৷ অনুমান কর! অসঙ্গত 
নহে। “রাজার পাড়ার” একটা পু্ধরিণী মধ্যে সম্প্রতি একটা হুবৃহং 
প্রস্তর স্তত্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে” । 

মহারাজ বল্লালের বছ পূর্ব হইতেই এতদেশে হিন্দু প্রচারের 
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, চেষ্টা হইতেছিল। আমাদের বিবেচনায় বৌদ্ধর্শের স্থানে প্রথমতঃ: 
শৈব মত, প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। শিব ও বুদ্ধ উভয়েই মহাযোগী,. 
বৌদ্ধ ও শৈব মতে প্রাণী বধ মহা পাপজনক। এজন্ত সহজেই বৌন্ধ 
মতের স্থলে শৈব মত পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধাচার্যাগণ 
সাধারণ লোকর্দিগকে আকর্ষণ করিবার জন্তই তান্ত্রিক মত প্রচলিত 
করিয়া ছিলেন। তন্ত্রো্ত কোনও কোনও দেবী ভারতের বাছির হইতে 
ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। কুকিকাতন্ত্র মতে তার! দেবীর পূর্জ 
ভারতের বাহির হইতেই ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। রুদ্রধামলের মতে 
বশিষ্ঠদেব চীনে যাইয়া! বুদ্ধদেবের উপদেশে তারাদেবীকে এদেশে 
আনয়ন করেন। 

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার চিহ্ন অদ্যাপি এই জেলার নান! স্থানে বর্তমান 
রহিয়াছে । ধামরাই, নানার, রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বন 
পৃজ্ার প্রথা প্রচলিত আছে। বনছূর্গা বুড়াঠাকুরাদীরই নামান্তর মাত্র। 
বুড়াঠাকুরাণী বিক্রমপুর, পারজোয়ার, মোনারগীও অঞ্চলেও পূজোপচার 
পাইয়! থাকেন। তবে, বনছূর্গার পূজ! ও বুড়াঠাকুরাণীর পূজায় একটু 
গার্থকা দৃষ্ট হয়। দেবাধিঠিত প্রাচীন বটপর্কটা মুণে বনছুর্গার পুজ। 
অনুষ্ঠিত হয়। বুড়াঠাঁকুরাণী জনসাধারণের গৃহমধ্যে সদ্যরোপিত শেওড়া 
শাখ। মূলে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুড়াঠাকুরাণীর পুক্জায় বলি প্রদত্ত 
হয় না। কিন্তু বনছূর্গা পুজায় অন্তান্ত বলির সহিত শৃকর বলির প্রথ! 
এই জেলার অনেকানেক স্থানে অগ্ভাপি প্রচলিত আছে। বনছূর্গা 
দুর্গার সন্তান। বনে জন্ম হইক়্াছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। 
ধ্যানে ইনি দানবমাত! বলিয়া পরিবর্তিত । মাণিকগঞ্জের শিব ফুগি 
জাতি দ্বারা পৃজিত হইভেছে। যুগিগণ বৌদ্ধরা বলখী গানানরগণের- 
পুরোহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া খাকেন। 
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ঢাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল অঞ্চলেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম সবিশেষ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পালবংশের ধ্বংসের পরে ভাওয়ালের 
অন্তর্গত রাজাবাড়ী নামক স্থানে চণ্ডাল জাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক 
ভাতৃদয় সুদ উপনুনদের ্তায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মোগগী 
'নায়ী তাহাদের এক মহাপ্রতাপশালিনী ভগিনীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। প্রতাপ ও প্রসন্নরায়ের উৎপীড়নে ভাওয়াল জনশৃন্ত হইয়া 
গড়িয়াছিল। ব্রা্গণদ্দিগকে উারা ভয়ানকরূপে নির্যাতন করিতেন। 
এতদঞ্চলে “থাইডা ডোস্কা” নামধেয় জনৈক রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া 
যাঁয়। ইহার নাঁম নানাবিধ কিত্ব্তীর স্ষ্টি করিয়! বেলাই বিলের সহিত 
একক গ্রথিত হস! রহিয়াছে। এতৎসম্পকীয় যে ভাটের গানটা উদ্ধৃত 
হইয়াছে তাহাতে ইনি কায়েৎ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু নাম- 
পর্যালোচনায় ইনি তিব্বত দেশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। দথা্ড| 
ডোস্ক।” কায়স্থ জাতির সহিত মিশিয়। যাইতেহিলেন, ভাট পরিচয়ে 
“ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 

বিক্রমপুরে বে এক সময়ে শৌদ্বধর্শাধিপত্য বিস্তৃত ছিল তাঠা 
সর্ববাদী সম্মত। চৈনিক পরিব্রাজক যুয়নচঙের সমতট বর্ণনা প্রসঙ্গে 
'সমতট বৌন্ধধন্ম-প্লাবিত বলিয়| উত্ত হইয়াছে । নগরের নিকটে অশোক- 
স্তুপ বিদ্তমান ছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্রনাথ 
গুপ্ত মহাশয় মোপারঙ্গের গোসাই বাড়ীতে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, একমাত্র উহাই বিক্রমপুরের বৌদ্ধধর্ম 
প্রাধান্তের চিহু বলিলে যথেষ্ট হইবে। 

পীঠ সমূহের বিবরণ পাঁঠ করিলে অনুমিত হয় বৌদ্ধধর্ম দূরীকরণ 
মানসেই হিন্দুগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৫১টা স্থান ভৈরব ও শক্তি 
আরাধনার কেন্ুস্থল করেন। মহারাজ বল্লাল ভূপতি বৌদ্ধ-বিঘেধী 
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তান্ত্রিক মতাবলঘী ছিলেন। ঢাকেশ্বরী তাহারই স্থাপিত বলিয়া কথিত, 
হয়। ঢাকেশুরীর মন্দিরটা পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইয। অভিনব আকারে, 
পরিণত হুইলেও উহার গশ্চান্তাগ প্রায় অবিকৃত রহিয্নাছে। তদৃষ্টে 
উহ! বনু প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। এজন্তই এই মন্দিক্লটার পশ্চান্তাগের, 
চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 

পূর্ব বীঙ্গালায় মোসলমান শাসনের গ্রারস্ত কালে রামপালের 
সন্্িকটে জগন্নাথ বণিক নামে এক নমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। জগন্নাথ নান! সংকার্য্ে ধনরাশির বিনিয়োগ করিয়াছিল।, 
কথিত আছে, ইনি আঅষ্টোত্বরশত দেউল প্রতিষ্ঠা ও বহুমংখ্যক 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিঠিত বহুসংখ্যক দেউলের 
তগ্জাবশেষ, ইঞ্টকের স্তপাকারে জোড়াদেউল, গানাম, ন্থখবাঁসপুর, 
দেওদার, দোনারল্গ, প্রভৃতি গ্রামে পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে। দেউলগুলি 
বিপুলায়তন ছিল বলিয়া! অনুমিত হয়। এক একটা দেউলের তগ্াবণেষ 
দ্বারা কোন কোন স্তানে ২৩ বিঘ! ভূমি, তৎ্চতুঃপার্স্থ ভূমি অপেক্ষা 
৮৯ হাত উচ্চত। প্রাপ্ত হইয়াছে। জোড়াদেউল গ্রামে এইরূপ ছুইটা 
একন্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়৷ উহা! জোড়াদেউল নামে পরিচিত হইয়া 
পড়িয়াছে। অধুন! এই সমুদয় দেউলের গঠনপ্রণালী ও নির্্মাগকৌশল 
জানিবার উপায় নাই। দেউলবাড়ী সমূহ খনন করিলে বহু পুরাতত্বের 
রহস্ত উদবাটিত হইতে পারে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বীম। 

রামপালের: সমৃদ্ধির সময়ে এস্বানে তীতী, শাখারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী- 
গণের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত ছিল পানহাটা, (পানিহাটা ) 
শাখারী দীঘি, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থান রামপাল নগরীরই অন্তর 
ছিল বণিয়! অনুমিত হয়। বল্লালচরিত পাঠে রামপালের অনতিদূরে 
ছর্মীবাড়ী নামক স্থানের অবস্থান অবগত হওয়! যায়। রামপালের 


রি 
নসন্নিকটবর্তী ছুর্গাবাড়ী গ্রামই যে বল্লাল চরিতোক্ত হুর্নীবাড়ী তথিষয়ে 
কোনও সনেছ নাই। 

মহারাঁগ আদিশ্রানিত মুখ্য ব্রাঙ্মণ-পঞ্চকের প্রথম অধষিত-স্থান 
বলিয়! একটা গ্রাম অগ্ঠাপি *গঞ্চসার” নামে খ্যাত আছে। রামপাল 
হইতে এই স্থান প্রায় ও মাইল উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে 
অবস্থান করিয়াই তাহার! আদিশুরের পুত্েষটি বে ব্রতী হন। 

ধলেশ্বরীনদী হইতে তালতলারখালে প্রবেশলাভ করিলে ফেগুনা- 
মারের মঠটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে । এই মঠ প্রায় 
দ্বিশতাঁধিক বৎসর যাবৎ ৮ শ্তামনুন্দর রায় কর্তৃক তদীয় মাত শ্মশানোপরি 
প্রতিষিত হ্টয়ছে। ফেগুনাসারের যে অংশে এই মঠটা অবস্থিত 
তাহা “হাম রায়ের গাঁড়া” বলিয়! অভিহিত। মঠের পশ্চিমদদিকস্থ 
'দীঘিকার উত্তরদিকে দীয় প্রাচীর-বেষ্টিত দ্বিতল অট্টালিকা এবং সিংহদর- 
জার চিহ্ন এখনও বিগ্ণমান আছে। শ্ঠামরায় শ্রীহষ্টের নবাবের দেওয়ান 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পরম ভক্তিমান ও অতিথিসেবক ছিলেন 
বলিয়! শ্রুত হওয়! যায়। শ্ঠামরায়ের মাতার গ্রবর্তিত চড়কপূজার 
জারী গাছটী এখনও রহিয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এ স্থানে চড়ক 
পৃজ। ও মেলা হয়। অনতিদূরে একটা প্রকাণ্ড দীধিকা এবং বিশাল 
বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা! লাল! যশোবস্ত রায়ের বাড়ী বলিয়া 
কথিত হয়। লাল! হশোবস্ত মহারাজ! রাজবভের সমসাময়িক । 

বিক্রমপুরের মধ্যদিয়৷ যাহার! জল পথে তালতলারখাল বাহিয়া 
বাভায়াত করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই ছ্রিপাড়ার মঠটী সদর্শন 
করিয়াছেন। প্রায় দ্বিশত বংসর অতীত হইল এই মঠটা স্থাপিত 
হুইয়াছে। গত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে এই মঠের উর্ধভাগ 
ধ্বংস হই! গিয়াছে । এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান নন্দকুমার 
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রাজ রাজবল্পতের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান নন্দকুমারের বাড়ীর 
উটতরাদিকে প্রকাও পরিখা এবং এ পরিথার সমহত্রে পূর্বপশ্চিমে 
টা প্রকাণ্ড দীর্ঘিক! এবং মধ্যস্থলে ইহার প্রাসাদতুল্য বাড়ী ও 
ক্টাই বাড়ীর দক্ষিণে, অপর একটা বিশালায়তন জলাশয় বিদ্যমান 
রর দীঘি এবং & পরিথার পূর্ব পশ্চিম দিকে বাড়ীতে প্রবেশ 
রিবার মিংহদরজ| ছিল, এখনও এ সকল স্থানে দিংহদরজার ভিত্তির 
[িপ্াবশেষ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে কেবল ছুর্গামগ্ুপটা বিশালত্নন্তপের মধ্যে 
[তীতের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডারমান রহিয়াছে। উক্ত দীধিকাঘয়ের দক্ষিণ- 
[সারে দেওয়ান ননকুমারের মাতৃষ্মশানোপরি একটা মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। 
বাব মীরকাদিমের আদেশে তণীয় দেনাপতি আগাবাকর রাজনগর 
বন ঝারয় ননদকুমারের বাড়ীও নুণঠন করিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। 
দুঘিপাড়ার ন্যার দীঘিকা-বহুল গ্রাম বিক্রমপুরে আর স্িতীয় নাই। 
শ্রনগর গ্রামে লালা কীর্তিনারায়ণের অনেক কীর্তিকলাপ বিদ্থমান 
পুাছে। শ্রীনগরের বর্তমান জমীদারদিগের উর্ধীতম অষ্টমপুরুষ ৬ কৃষণ- 
পীবন বনু পৈত্রিক বাসস্থান ইদদিলপুর পরিত্যাগ করিয়৷ সপুরোহিত 
€বেজগ্রামে আগমন করেন। বেজগান্ধে ৬ কৃষ্ণজীবন বন্থুর ভদ্রাসন 
ক্সঘ্াপি “বন বাড়ী” বলিয়া খ্যাত। লালা কীর্ডিনারায়ণ কৃ্জীবনের 
'পৌন্র। কীর্ডিনারায়ণের সমুদয় সম্পতভিই তদীয় কুলদেবতা অনস্তদেবের 
নামে ক্রীত। অনস্তদেবের বাসস্থান “বৈকুঠধাম* নামে অভিহিত 
হইত বলিয়। তিনি তদীয় অর্জিত পরগণার নাম “বৈকুঠপুর' 
্লাখিয়াছিলেন। তদবধি ইছার1 বৈকুপুরের জমীদার বলিয়া খ্যাত। 
্িনারায়ণের মৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় গ্রাম “রায়েম 
রের” নাম পরিবর্তন ককিয়। শ্রানগর নাগে উহ! অভিহিত 
রেন। গ্রামের চতুদ্দিকে পরিখ! এবং গ্রামের মধো বৃহৎ বৃহৎ জলা 
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শয়াদি খনন করিয়াছিলেন। এই জনাশয়গুলি মধ্যে একটা দ্বাদশ, 
শিবের ও অন্ত একটী ৮ অনস্তদেবের নামে উৎসর্গ করিয়! ছিলেন। 
কত্িনারায়ণ তদীয় বাড়ী প্রকাণ্ড ইষ্টকালয়ে পরিণত করেন। 
তন্ধ্যে একটী অট্টালিকা 'সাহানিয়া” নামে খ্যাত। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৭ 
হস্ত প্রস্থ ৪১ হস্ত এবং উচ্চতা ২* হস্ত হইবে। ভিতরের দেওয়ালে 
ও ছাদে নানাবিধ স্বদৃশ্তকারুকার্ধ্য ছিল। এতদ্যতীত “রংমহাল” 
ও “কমলাদন” নামে ছুইটা স্ুরম্যহন্ম্্ের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। 

তারপাশার “মহাশয় গণ” বিবিধ সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠা 
ভাজন হইয়া সর্বসাধারণের নিকটে “মহাশয়” এই সম্মান চক 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাঁশয়গণের আবাসবাটী স্মরগ্য হ্যা 
রাজিতে পরিশোভিত ছিল। তাহাদিগের বানতবন বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। 
বাটীর চতুর্দিকে এক স্ুপ্রশস্ত প্রাকার বিষ্যমান ছিল। তন্মধ্যে বাটাস্থ 
পুরুবগণ ব্যতী* অপরের প্রবেশলাভ নিষিদ্ধ ছিল। মহাশক্নগণের 
কীন্তিকলাপ কীত্ডিনাশার কুক্ষিগত হইয়' স্বপ্নের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। 
কানীপাড়ার পূর্ব নাম ছিল কাওলীগাড়া বা কাপাগিকপাড়া। বহু পূর্বে 
স্থান কাপালিকগণের বাসস্থান ছিল বণিয়! উহ! কাঁপালিকপাড়া! নামে 
অভিহিত হইত। কালীপাড়ার জমিদারবংশের পূর্বপুরুষ রামচরণ.. 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় চাচরপাশা গ্রাম হুইতে এ স্থানে বান স্থাপন করিয়া 
উহ্থাকে কালীপাড়া আখ্যা প্রদান করেন। এখানে জয়কালী নায়ী এক 
ৃগনযী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালীপাড়। বহুদিন হইল পল্মাগর্ভে 
বিলীন হইয়াছে। 

শ্তামসিদ্ধি গ্রামে একটা উচ্চ মঠ প্রতিষিত আছে। বিক্রমপুরের 
মধ্যে অন্ত কোথাও এত বড় মঠ আর নাই। এই মঠের কারকার্ধা ও 
স্থাগত্যফৌশল অতি হুন্দয়। 








বেজগায়ের সতী ঠাকুরাণীর মঠ। 


১/৭ 


আবিরপাড়ার মঠটা পঞ্চরদ্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই 
ঠটাও অতি প্রাচীন। সাধারণ মঠ হইতে ইহার গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ 
রর রকমের। কতিপয় বংমর অতীত হইল প্রাকৃতিক বিপ্লবে মঠটা 
ভগ্ন এবং কতকাংশ মৃত্তিকা ভ্যন্তরে প্রো ধিত হইয় গিয়াছে । 

লৌহজগ্ের পাঁলচৌধুরীগণের নির্মিত নবরদ্ধ ও একুশ রব বিক্রমপুর 
মধ্যে স্গ্রদিদ্ব'ছিল। এ সময়ে রাঁজনগর ও লৌহজঙ্কের মধ্যে একটা 
দ্র পর়ঃ প্রণালী বিস্তমান ছিল; তাহা “নয়ানদী রথখল1” নামে অভিহিত 
হইত। পালচৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ নন্দরাম পালের রংপুরে তামাকের 
ব্যবসায় ছিল। তাহাতেই তিনি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। কথিত 
আছে, তদীয় পুত্র রামপালের নামে রংপুরে “রামচন্দ্র” পাথর বলিয়া 
(তামাক ওজনের একপ্রকার বাটথাড়া প্রচলিত হুইয়াছিল। পালচৌধুরী- 
গণ যে ৬লক্ষীনারায়ণ চক্র, শ্রীধর চক্র ও ৬লক্ষীগোবিন্দ বিগ্রহের দেব! 
করিয়া আদিতেছেন, তাহা নন্দরামপাল দৈব সংযোগে প্রাপ্ত হয়। 
লৌহজঙ্গের পালচৌধুরীগণের কীর্তিকলাপ কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। 

ধাইদার মঠটীও অতি প্রাচীন। ১৭৬৪ থুঃ অবে মেজর রেণেল 
এই মঠের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। রেণেল এই স্থান হাটখোলা 
হইতে ৩ মাইল দূরবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধাইদাকে 
দাগদিয়া বলিয় লিখিয়াছেন। 

কামারখাড়ার মঠ, চৌন্দহাজারীর মঠ, টঙ্গীবাড়ীর মঠ, বেজগয়ের 
সতীঠাকুরাণীর মঠ ও উল্লেখ যোগ্য। 

হিঃ ১৯৭২ সমের ১৮ই রব্যলআউল মীরজুম্লাঁ ঢাকা হইতে 
[কুচবিহার অভিযানে প্রস্থান করিলে এহিতিপিম খা অস্থায়ীভাবে 
স্বাদারের কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। মগদ্াদিগকে দমন 
রিবার উদ্দেত্তে তিনি অধিকাংশ সময়ই থিজ্িরপুরে অবস্থান করিতেন 
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এক্ন্ত বাদশাছের দেওয়ান রায় ভগবতী দাঁসের হস্তে রাজস্ব সম্পককীয় 
যাবতীয় কাধ্যতার অপিত হয় এবং রাজকীয় জটল বিষয়ের ন্ুমীমাংসার 
ভার খাজা ভগবানদাস "ন্ুজাইর” হস্তে ন্যস্ত ছিল। শুৎকালে মহম্মাদ 
মকিম রাজকীয় নৌবিভাগ্ের দারোগা পদে সমামীন ছিলেন বলিয়! 
ধীতিহামিক সিহাবুদ্দিন তালিস লিখিয়াছেন। এই সময়ে মহম্মদ মকিম 
ঢাকা নগরীতে যে একটী 'কাটরা”' নির্মাণ করেন, তাহা! অদ্যাপি 
“মকিমের কাটর!” নামে স্থপ্রদিদ্ধ। 

নবাব জাফর খ'! (ইনি ইতিহাসে কাতরলব খা! ও মুরপিদকুলী 
খা'নামে প্রসিদ্ধ) ঢাকা নগরীতে একটা মসজিদ ও বাজার নিম্দ্মাণ 
করিয়াছিলেন। উক্ত মসজিদটা জাক্‌রী মলজীদ নামে খ্যাত। উহা 
১৮২* থৃঃ অন মুপিদকুলীরখার উত্তরাধিকারী গুজনফার ভুসেন খার 
কন্তা হাজী বেগমের তত্বাবধানে ছিল বলিয়া তারিখ-ই-নসরৎজগগ-ই গ্রন্থে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 
[গড় কাশিমপুর হইতে কিয়দদ,রে অবস্থিত “জুন” এবং "নুরাবাড়ী' 
নামক স্থানদয়ে পালবংশীয় বশোপাল রাজার কীর্ভিকলাপের অনেক চি 
বিদ্তমীন আছে। কতিপয় বংসর অতীত হইল জরুন গ্রামে মৃত্তিকা" 
ভ্যক্তরে একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়) পরে মৃত্তিকা! খনন করিলে 
ভূগর্ভস্থিত বহু অট্রালিকার ভ্ন্তপ লোকলোচনের গোচরীন্ভৃত হইয়াছে । 
স্থাদী্ষ প্রদান এই বে, এই স্থানে রাজা যশোপালের অন্তর বাঁদভবন 
ছিল। নুরাবাড়ী গ্রামেও একটী অট্রালিকার ভগ্মাবশেষ তূগর্ভ মধো 
প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । এভদ্যাতীত “বড়ইবাড়ী” গ্রামে বশোপালের, 
বনুকীর্তি চিহ্বাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থাটা তুরাগ নদীর, 
জনি উত্তরে সংস্থিভ। একটা সমুন্নত সৃতন্তপের উপরে প্রাচীন কীর্তি 
কলাঁপের বহু নিদর্শন অগ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
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“জাঠালিয়া'” এবং “ব্রি” নামক স্থানদয়ে ও প্রাচীন অট্রালিকার 
ভর্স্তুপ পরিলক্ষিত »ইয়া থাকে । তাহাও পালবংশীর রারগণের বিনুপ- 
প্রায় অতীত স্ব স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া! রহিষ্কাছে বণিয়। মনে করি। 
এগানীবাড়ী” শ্রাম “গাজীখালি” নদীতটে অবস্থিত। এই স্থানে 
'ষশোপালের অন্যতম শাবাদ স্থান ছিল। রাকজজবাটীর চতুদ্দিক সু প্রশস্ত 
পরিখা বেষ্টিত! বাসীর দক্ষিণদিকে বহুদূর ব্যাপী বিল এবং অপর তিন 
দিকেই পরিথার চিহু বিগ্তমান রহিয়াছে। পরিথার পারে স্থানে স্থানে 
মৃতপ্রাকারের চিহ্বি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজবাটার পম্চিমদ্িকন্থ 
পরিখ| হইতে প্রায় অর্ধমাইল পশ্চিম দিকে গাজীখালি নদী গ্রবা্িত। 
গাজীখালির পশ্চিম ভটদেশে মাধবচালা গ্রাম অবস্থিত। এই নাধবচাল! 
গ্রামের দক্ষিণ দিকেই উপরোক্ত বিল বিস্তৃত রহিয়াছে। 

বর্তমান জাগীর বদরের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ধলেশ্বরীর পশ্চিমতটমংস্থ 
[মেঘশিমুল” নামক স্থানে ঠাদগার্জীর পিতা! দেলওয়ার খাঁ। নৌকাধোগে 
আগমন করিণে ঝড় 3ষ্টির লক্ষণ দেখিয়া! একটা শিমুল গাছে তাহার 
[নৌক! বন্ধন করেন। তাহাতেই প্র স্থানের নাম “মেঘ শিমুলিয়া” 
ইইয়ছে বলিয়। স্থানীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে। দেলওয়ার উহার 
[নিকটে বাসস্থান দির্দেশ করিয়া তথায় অবস্থান করেন। উথাকে 
প্লীধারণ লোকে রাজবাড়া বলিয়! থাকে। ধলেশ্বরীর তরঙ্গাঘাতে 
মৈহশিমুলিয়া ও রাজবাড়ী এই উভয় স্থানই ভগ্ন হইয়া পুনরায় নূতন 
[িড়াতে পরিণত হইয়াছে 

মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বুতুনী একটা প্রাচীন গ্রাম। চারিশত 
দর পূর্বে ক্ষীরাই ও কাস্তাবতী নদীর আোতোপ্রাবল্যে বুভুনী গ্রাম 
॥দীগর্ডে বিলীন হইয়| যায়। পরে আবার বানুকাচড়ে গরিণত হয়। 
(ই সময়ে কতিগর় ভদ্র বংশীয় মোদলমান এই স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন 
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করেন। ইহাদিগের মধ্যে দানেশ খা নামক একবাক্তি বিংশষ প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। ইহার নামান্থুদারেই এই স্থান দানেস্ত। নগর আখ্যা প্রাপ্ত 
হয়। অগ্াপি বৃতুনী গ্রামের দক্ষিণে গ্রামের সংলগ্ন যে একটা বড় হালট 
আছে উহা দানেস্তানগরের হাণট বলিয়া কথিত ভয়। এ সময়ে 
এখানে একটা বন্দর ছিল। মোদলমানগণ গ্রামের কেন্ুস্থল '“সাহেবা 
জাদম” বাগবাড়ী ও বর্তমান চৌধুরী পাড়ায় বাস করিকেন। ইহাদের 
একট পাকা মদজিদ ছিল, বর্তমানে উঠ! ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । অগ্যাপি 
ওঁ মসজিদের ইষ্টকন্তপ ভূগর্ভে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহা মসজিদ 
'ভিটা বলিয়! উক্ত হয় ্ভিটাতে যে একথণ্ড প্রস্তব আছে তাহা 
“গাজীর পাটা” বলিয়া পরিচিত। সন্নিকটে গাজীর দরগ! ছিল। 
মৃত্বিকা খনন করিলে আজও এই স্থানে ইষ্টকরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বৃতুনী গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটা বড় “কুম” ছিল। উহা 
ক্রুমে ভরাট হইয়। প্রকাণ্ড গড়ে পরিণত হইয়াছে। এই গড় “ভূতের 
গড়” বণিয়া প্রসিদ্ধ । 

কলাকোপা গ্রামে মহাত্ব। দাতা খেলারামের বাঁসম্থান ছিল। 
খেবারামের নির্িত নবরদ্ব ও দীর্থিকা এখনও বিদ্যমান আছে। 
এধানে ক্ষেপারাণীর আখড়া বলিয়া বাউল-সপ্প্রদায়ের একটা 
আখড়া আছে। সাধুত| দ্বারা ক্ষেপারাঁণী বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ 
করিয়াছিল। 

য্ত্রইল গ্রামে মাধী সপ্তমীর দিন একটা মেলার অধিবেশন হয়। 
এখানে প্রতিবংসর ১ল! আশ্বিন তারিখে নদীগর্ভে যে নৌকার বাইচ হইয়া 
থাকে তাহা দর্শন যোগ্য। 

পাঠানকান্দির তারাবাড়ীর মঠ ও মসজিদ, জয় কৃষ্ণগুরের অতয়াচরণ 
বনুর মঠ, বাগমারার কঞ্চমোঞগন সাহার মঠ, যক্ত্রাইল জয়কুষণ ঘোষের 
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মঠ, নবাবগঞ্জের ব্রজমুন্দর বাবুর মঠ »সিদ্ধ। মামুদপুরের মঠ পল্লাগর্তে 
বিলীন হইয়! গিয়াছে। 

পারজোয়ারের অন্তগত পৃবদী গ্রামের ঝুলন প্রসিদ্ধ। 

ভাওয়ালের অন্তর্গত রাজাবাড়ী নামক স্থানে, *চাড়াল রাঞার” 
বাড়ীর অনতি দূরে অবস্থিত “মোগগীর মঠ” টা প্রতাপ ও প্রসনের 
মহাপ্রতাগশালিনী সহোদরা মোগগীর নাম সজাব রাখিয়াছে 

চৌরাগ্রামে গাজী বংশীয় পালোয়ান সাহ ও কায়েম সাহের সমাধি 
অগ্ঠাপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এই শেষোঞ্ সমাধির সন্নিকটে 
এখন একটী ধ্বংদমুখে পতিত প্রাচীন মসজিদ বিগ্ণনান আছে। 
মসজিদের এক মাইল পশ্চিম দিকে আর একটা প্রাচীর-বেষ্টিত সমাধি 
মন্দির মাছে। লাক্ষা! নদীর সমীপবর্তী বাণি গ। নামক স্থানের সান্নিধ্যে 
মাতাব গাজীর পিতা৷ বাহার গাজীর নির্মিত একটী সুন্দর মসজিদ 
বিদ্যমান ছিল। উহা ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় তৎসংলগ্ন প্রস্তর 
ফলকথান! অতি যত্রে রক্ষিত হইতেছে । 

তাওয়ালের অন্তর্গত টেপীর বাড়ী নামক স্থানে একটা প্রাচীন বাড়ীর 
তগ্মাবশেষ ও প্রকাণ্ড একটা দীর্থিক! দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেওয়া গ্রামে 
ও একটা ভগ্ন মঠ ও প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিমান রহিয়াছে। 

গঞজারগালা নামক স্থানে অনেক ইট্টকস্ত,প বিদ্বান আছে, উহা! এত 
উচ্চ যে দেখিলে একটা মগ্রের ন্যায় অনুমিত হয়। 

সুবর্ণ গ্রামে বাস্ত ভূমির বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়৷ থাকে। পঞ্চমী 
ঘাটের উত্তর হইতে মহভুমপুর পধ্যন্ত এবং মহেশ্বরদীর অনেকানেক 
স্থানে বাধোপযোগী পতিত বাস্ত ভূমি সমূহ দেখিলে সহজেই উপলব্ধি 
হইয়া থাকে যে এ সকল স্থান পুরাকাগে সমৃদ্ধিশালী বু পোক-সমাকীর্ঘ 
জনপদ ছিল। এই সকল পতিত স্থানের মধ্যে প্রায়ই দীঘি পুস্করিণী 
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এবং মনুষ্য বসতির অন্যবিধ বছতর চিহু আঙ্গও দৃষ্ট হয়। ব্রঙ্গপুত্র ও 
মেঘবনাদের সঙ্গম স্থানের উত্তরাংশে, কোথাও কোথাও অনুচ্চ টাল! ও 
ৃষ্ট হয়। 

গোনারগীয়ের অনেক স্থানে কোচদিগের খনি দীর্ঘিকা দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। বরাব নামক গ্রামের পূর্বদিকে একটা ম্ববদ্তুত জলাশয় 
রহিয়াছে, উহা কোচের খনিত বলিয়া কথিত । 

আমিনপুর গ্রামের একটা বাড়ী “ক্রোড়ীবাড়ী” বলিয়া অভিছিত। 
বৈদ্ভবংশীয় বলরামদাস নবাব সরকারে কোধাধাক্ষের কর্খা করিয়া 
ক্রোড়ী উপাধি প্রাণ্ত হন। এজন্ত বলরামের অধু।ষিত ভদ্রাদন 
পক্রোড়ীবাড়ী” বালিয়া কথিত হয়। বলরামদাস মহ্টারাঞ্জ বল্লালের 
দেনাপতি পন্থ দাসের অনন্তর বংশহয। 

কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের অনুমতান্ুগারে সার্ভেয়ার জেনারেল যেভর 
জেমস্‌ রেণেল গঙ্গা, ব্রহ্গপুত্র ও মেঘনাদ প্রভৃতি নদ-নদীসমূহের 
জরীপ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ 7২013001155 ]101701 নামক 
পুন্তিকায় ।*পিবদ্ধ আছে। উক্ত পুস্তক হইতে বর্ভমানসময়ে বঙ্গদেশের 
নগনপীদমুহের প্রধাহ-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । ত২কালে ঢাঁকাজেলার 
নদন্দী গু'লর স্মবস্থান কিরূপ ছিল, তাহ! জানিনার জন্ত ওসুক্য 
হওয়া স্বাভাবিক। এতদুদেস্তে এস্থলে রেখেলের ডাঞেদীর কিয়দংশ 
উদ্ধ ত কর! হইল। 

পিন্তরের বিশালতা এবং শ্রোতের প্রাবল্য নিবন্ধন বদরসন খালের 
মোহানা হইতে পদ্মানদী অতিক্রম করিতে রেণেণেব * ঘণ্টা সময় 
লাগিয়াছিল। “নম! পার হইয়। টাকায় পৌছিবার জগ্গ তাহাকে নলুয়ার 
খাল হাশ্রয় করিত হইয়'ছিল। নলুয়া হইতে ঢাকা ২৯ মাইণ উত্তর 
পূর্ব দিকে অবস্থহ। উক্ত থাল পথে হাটখোলা হইয়া তিনি দাগদিয়া 
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(ধাইদা। ) নামক স্বাদে উপনীত হন। রেণেল ধাইদার *'উচ্চ শ্বতবর্ণ 
মঠ” টি সনর্শন করিয়াছেন বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। প্রস্থান হইতেই 
তিনি মীরগঞ্জ ( তালতল। ) ও ইছামতী নদীতে উপনীত হন । তালতলা 
পুলের নিম্ন দিয় তাহার বঙ্গর| অনায়াসে বাহির হুইয়। গিয়াছিল। 
মীরগঞ্জ হইতে ধলেশ্বরী নদী অতিক্রম করিয়! বুড়িগঙ্গার সুখে পৌছিতে 
তাহাকে বিশেধ আযান স্বীকার করিতে হয় নাই। 

রাঁজাবাড়ীর ৫৬ মাইল দক্ষিণে চগ্ডিপুর বাঁ লড়িকুলের খাল আঁরস্ত 
হইয়াছে বলিয়। তিনি লিখিয়াছেন। মেঘনাদ হইতে, লড়িকুল এবং 
রাজনগরের পথে, গঙ্গানগর ব! চিকন্দীর নিকটে, পল্পায় প্রবেশ লাভ 
করিবার উহাই একমাত্র সৌজ! পথ বলিয়! বিবেচিত হইত । চত্তীপুর 
হইতে চিকন্দী ১১ মাইলের অধিক দূরবর্তী ছিল ন!। পল্পা ও মেঘনাদ 
এই উভয় নদী এতাদৃশ সানিধ্যে প্রবাহিত থাক! সত্বেও প্রায় ৪* মাইল 
পথ অতিক্রষ করিয়াই সম্মিলিত হইতে পানিয়াছিল। লড়িকুলের খালের 
জলরাশি গন্ধ হতে মেঘনাদ অভিমুখে প্রবাহিত হইলেও মেঘনাদের 
উচ্ছদিত আ্বোতো প্রাবল্যে চিকন্দীর খালের প্রধাহ পরিবর্তন সংঘটিত হয় 
নাই) উহা বরাবর পূর্বববাহিনীই ছিল। রাজাবাড়ীর সন্নিকটে, নদীগর্ডে, 
বহু দ্বীপ ও বালুকাময় চড়াতৃমি বিদ্যমান ছিল। দ্বীপসমুছ গঠিত হওয়ায় 
পল্মার আয়তন অপেক্ষারত খর্কতা প্রাপ্ত হইলেও চণ্তীপুরের সম্িকটে 
নদীর প্রশস্ততা শীতকালেও ৭|* মাইল ছিল বলিয়৷ তিনি নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এই চণ্ডীপুর £ইতে মুলফৎগঞ্জ, লড়িকুল, জপদা, রাজনগর ও. 
চিকনদী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়াই তাঁহাকে গঙ্গানগ্ের খালে প্র/বশ 
করিতে হইয়াছিল। জপদার অন্রভেদী মঠটী পন্মা ও মে্নাদ এই উর 
নদী হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত বিয়া তিনি 
লিখিয়াছেন। 
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বুড়িগঙ্গার প্রস্তুত! ২৫* গজের অনধিক ছিল। এই নদীটিকে 
তিনি গঙ্গার পূর্বতন শাখা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 10+251%116 
টাকা নগরীকে গঙ্গার উত্তর তটে, জলঙ্গী নদীর মোহানা হইতে ৬৪ 
মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তিনি বুডিগঙ্জাকেই 
গঙ্গানদী বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন অনুমিত হয়: 

মোনারগা রের ৭ মাইল দুরে মেঘনাদ তটে সংস্থিত নবাবদী গ্রামকে 
রেণেল নলদী বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন. তিনি লাঁখয়াছেন, "নদী ও 
নরসিংদী এ«ছুভয় স্বানের মধ্যবর্তী নদীটি সুগ্রশস্ত, খরআ্রোতা এবং দ্বীপ 
বল ; অনেক স্থানেই ইহার পরিগর ২।* মাইলের উপর এইনদীর 
পশ্চিমতটদেশ হইতে প্রায় ১৫* মাহল অন্তর সুলতানসিদ্ধির মঠ অব- 
স্থিত (১)। ব্রহ্ষপুত্রের এক প্রকাণ্ড শাখা নদী ১৮ মাই দীর্ঘ এবং 
৭ মাইলের অধিক গ্র্থ বিশিষ্ট একটা দ্বীপের সৃষ্টি করিয়! নরসিংদীর সম্নি* 
কটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে: ইহার পশ্চিমদিকস্থ গ্রবাহই 
(২) চিলমারী ও গোয়ালপাড়। যাইবার সোজা পথ। নরসিংদীর 
অনতিদূরে আর একটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী মেঘনাদের সহিত সাম্মলিত 
হইয়ছে। এই পয়ঃপ্রণালী দিয়া মেঘনাদ .হইতে লাক্ষ্যা নদীতে অতি 
অল্প সময়ে যাওয়া ষায়। নরমিংদীর ৮ মাইল উর্ধে একটি গুবুহৎ খাল 
দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই খাঁল আলিনিয়ার অনতিদৃরে 
মেধনাদে পতিত হইয়াছে।* (৩) 





(১) সুলতান দিদ্ধির মঠ রেখেবের গুদ সংখ্যক মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; 
কিন্তু 11501 1800606010000605 গ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেধ নাই। 

(২) রেগেল এই নদীকে ছোট ব্রহ্মপুত্র ধ। “পগুল” নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

(৩) 01 2181560 শ্ীহটস্থ নঘনদী মমূহের জরিপ করিধার সময়ে ইহার বিষ 
উল্লেখ করিয়াছেন। 
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রেণেল দয়াগঞ্জের পুল ও নারান্দিয়ার খালের বিষয় উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। নারান্দিয়ার ইষ্টকনির্মিত সেতু ১৬৬৪ খুঃ অবে প্রস্তুত হইয়াছে। 
তিনি দয়াগঞ্জ হইতে ডেমর। হইয়! বর্শিয়ার থালে প্রবেশ করেন। বর্শিয়ার' 

1ল ব্্পুত্র হঈতে নির্গত হইয়। শিমুলিয়ার নিকটে লাক্ষ্যা নদীর সহিত" 
যুক্ত হইয়াছিল। এই খালটি অত্যন্ত কুটিলগতিতে প্রবাহিত, এবং 

ইহার তীরভূমি ভীষণ অরপ্যানিসুল। বর্শিয়ার ৪ মাইল উত্তরপূর্ব, 
দিকে বাইগনবাড়ী হইতে অপর একটি খাল আসিয়া উপরোক্ত খালটিতে . 
প্রবেশলাত করিয়াছে 

ধলেশ্বরী এক্ষণে জাফরগঞ্জের ১* মাইল দূরে যমুন! হইতে প্রবাহিত, 
হইতেছে কিন্ত তৎকাঁলে উহ! গঙ্গার উত্তরদিকন্থ প্রবাহ হইতে বহির্গত 
হইয়া! জাফর-ঞ্জর পাদদেশ বিধৌত করিয়াই প্রবাহিত হইত এবং বহুবিধ' 
ঝিলরাশির মধ্য দিয়া অঙ্গ মিশাইয়| ১০১২ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ. 
পয়লাপুর ও সাপুরের নিকট দিয়! অগ্রসর হইয়াছিল। 

রেণেল বলেন “হাঞ্জিগঞ্জের উত্তর সন্নিকটবর্তী স্থান হইতে গঙ্গার? 
ছুইটী ক্ষুদ্র শাখা নদীর সন্মিলনের ফলেই ইছামতী নদীর উদ্ভব হইয়াছে। 
ঠাকুরপুরের থাল ধলেশ্বরী হুইতে বহির্গত হইয়! বুড়িগঙ্গ। নদীতে পতিত 
হইয়াছে । এই খালটা বর্ধাকালেও ২॥ হস্তের অধিক গভীর নহে। 
এই খালটা এরূপ কুটালগতিবিশিষ্ট ও অপ্রশস্ত যে, বৃহৎ তরণী সমূহ 
মোড় ঘুড়িতেও পারে না। ঠাকুরপুরের খাল বুড়িগঙ্গার গর্ভস্থিত 
অষ্টকোণ সমন্বিত দ্বীপের বীপরিত দ্বিকে ও ঢাকা হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী 
ঠাকুরপুর গ্রামের সন্িধ্যে, ধলেশ্বরীর সহিত বুড়িগঙ্গার সংযোগ সাধন, 
করিয়াছে। ধলেশ্বরীর উচ্ছদিত জলরাশি দ্বারাই ইহার পরিপুষ্টি হইত।” 

তুলসী খাল বাঁ ইছামতীর পশ্চিম দিকস্থ গ্রবাহটি ঠাকুরপুর গ্রামের 
ও মাইল পশ্চিমে অবস্থিত; এই খাল বাহিয়াই ঢাক হইতে হাজিগঞ্জ” 
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“অভিমুখে যাতায়াত করিতে পার! যাঁয়। অতি অগ্রশস্ত ও বক্রগন্তি 
সম্পন্ন হইলেও «ই থালটা অতান্ত গভীর। ইহার দৈর্ঘ্য ও মাইল। 
ইছামতরী আকিয়া বাকিয়। ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত। ছামতী 
হইতে দুইটা ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর উদ্ভব হইয়। সাপুরের কিঞ্চিৎ 
নিয়ে ধলেশ্বরী সহিত মিপিত হইয়াছে। এই ছুইটী থাল দিম 
কেবলমাত্র বর্যাকালেই ডিঙ্গ নৌক! যাতায়াত করিতে পারে। 
নবাবগঞ্জের নিকটস্থ ইছামতীর গভীরতা শীতকালে এক হস্তের অধিক 
নহে) কিন্তু সাবদীচড় অথবা মেগালার নিকটবর্তী নদীটি গভীরতর। 
এ শাখ। দুইটা গঙ্গার সান্নিধ্য কিপুর নামক স্থানে সম্মিলিত হইন্াছে, 
এবং ইছামতার প্রধান প্রবাহটি পাথর ঘাটার (১) সন্নিকটে ধলেশ্বরীর 
আত মধ্যে বিলীন হইয়াছে।” 

“সাপুরের (২ ) সন্নিকটে ধবেশ্বরী হইতে অপর একটা খাল উৎপন্ন 
হ্ইয়! ইছামতীর সহিত ধলেশ্বদীর সংযোগ ঘটাইয়াছে। এই খাল 
বারমাসই নৌবাহন-যোগ্য। সাপুরের ৪|* মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে 
গাজীখালি নদীর উদ্ভণ হইয়! বুড়িগঙ্গার »হিত ধলেশ্বরীর সংযোগ সাধন 
করিয়াছে । কুরুয়ার সন্নিকটে এই নদী আবার ধলেশ্বরী হইতে বিচ্ছিন 
হইয়া পাড়য়াছে। গাজীথাণির কিঞ্িং পশ্চিমে হীরা ও কনুই নদী 
খলেশ্বরীতে পতিত *ইয়াছে” €৩)। 

“পয়লাপুরের ৭ মাইপ উত্তর পশ্চিম 'দকে, চাক! ও রাজলাহি 
“বিভাগদ্বয়ের সীমান্ত স্থানে, গোয়ালপাড়। নামক স্থান অবস্থত। এই 
স্থানেই আন্দিয়াদ* ও করতোয়াগঙ্গ! মিলিত হইয়াছে” । 

(১) পাথরঘাটা ছুইটা মসজিদের বিষয় রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন। 
(২) লাপুরের প্রাচীন মঠের বিষয় রেণেল উল্লেখ কগিয়াছেন। 
৩) রেখেলের ছ্বাদণ দং'ক মানচিত্র ষ্টধ্য । 
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“কান্তাবতী নদী আন্রেয়ীর সহিত মিলিত হইয়। ৫ মাইল গথ 
অতিক্রম করতঃ জাফরগঞ্জের সন্নিকটে বড় গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। 

দ্রীন্মকালে হাজিগঞ্জ হইতে জণ পথে ঢাকায় যাতায়াত করিতে 
হইলে ৬৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। হাজিগঞ্জ হইতে মেগালার 
খাল বাহিয! কি পুরের সন্নিকটে ইছামতী নদীতে এবং তথা হইতে 
নবাবগঞ্জ ও চূড়ানের পথে তুলদীথাল বাহিয়! ধলেশ্বরী নদীতে প্রবেশ 
করিতে হয়। পরে ঠাঁকুরপুর ও ফতেনুর অতিক্রম করতঃ বুড়িগ্জ 
বাহিয়৷ ঢাকায় বাইতে হয়” | তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই আলোচিত হইয়াছে । 

কোনও দেশের শিল্পকলার অনুশীলন কারলে দৃষ্ট হয় যে সেই শির 
সেই দেশের জাতীয় জীবন প্রতিফলিত 'হইয়াছে। ঢাক! শিল্প গ্রধান 
স্বান। বিভিন্ন শিল্পির একত্র সমাবেশ বঙ্গের অস্ত্র কোথাও পরিলক্ষিত 
হয় না। হিন্দু শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শিল্পাচার্যাগণ একত্র বিমিশ 
বিভিন্নধাতব পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়! প্রত্যেকটি ধাতু পৃথক করিগ 
লইধার প্রণালী অবগত ছিলেন। মোগল শালদ সময়ে এই শিল্প 
বিক্রমপুর হইতে ঢাকার অন্তান্ত স্থানেও বিস্তৃতিল'ভ করিয়'ছিল। 
অগ্ঠাপি উহা একেবারে বিলুপ্ব হয় নাই। 

সুক্স তারের উপরে বর্ণ ও রৌপ্ের বিচিত্র মনোরম কারুকার্য 
করিবার এক অভিনব ও সহজ উপায় উত্ভীবন করিয়া! টাকা কামার 
নগরের প্রীক্জাননহরি রায় দেশের সুখোজ্জল করিয়াছেন। এই নবাবিদ্কৃত 
প্রণালীটি এরূপ সহঞজ-সাধ্য যে, স্ত্রীলোকেও উহা অনায়াসে সম্পনন 
করিতে সমর্থ হয়। ূ্‌ 

সম্প্রতি বঙ্গের গবর্ণর মহান্ুতব ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর 
ঢাকার স্বনামধন্থ নবাব শ্রীযুক্ত খাজে সালমুল্লা বাহাছর জি, সি, আ »ই 
মছোদয়কে তদীয় দার্জিলিলস্থ শৈলাবাস সুসজ্জিত করিবার মানসে 
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কাষ্ঠনির্মিত দুইটা হস্তী তথায় প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। 
গবর্ণমেপ্ট সমক্ষে ঢাকার শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় গ্রদান করিবার এই গুভ 
অবসর উপেক্ষা! করা সহৃদয় নবাববাহাদ্বর সমীচীন জ্ঞান করিলেনন| । 
অচিরে (তিনি তদীয় স্টেটের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মনুকৃলচন্ত্র মেন 
মহাশয়ের প্রতি শির্ি নিব্াচনের ভার অর্পণ করেন। অনুকূল বাবু 
চাকার অন্যতম শিল্পি-কুল-বরেণ্য ৬মুক্তারাম দাসের সু'ষাগ্য পুত শ্রীযুক্ত 
বিনোদবিহারী দাসকেই উপযুক্ত পাত্র (ববেচনা! করিয়া তাহার হস্তে এই 
কাধ্যতার ন্যস্ত করেন। বয়সে নবীন হইলেও বিনোদের শিল্প নৈপুণ্যের 
খ্যাতি যথেষ্ট মাছে। স্বীয় সহোদরার সাহাধ্যে বিনোদ তিন সপ্তাহ কাল 
মধ্যেই সেগুন কাষ্ঠ দ্বারা দুইটা স্্বৃহৎ হম্তী নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। 
হস্তী ছুইটার ওজন হইগাছিল ৩ মণ। কাঠের মুল্য ও পারিশ্রমিক 
বাবদে ২৫০২ টাক! বিনোদের প্রাপ্য হইয়াছে। হৃপ্তী ছুইটার নির্মীণ 
কৌশল এনদপ ৮মংকার যে, উঠা! জীবিত বলিয়াই ভ্রম হয়। স্বয়ং গবর্ণর 
বাহাদুর ও নিম্দাতার শিল্পচাতুর্ষের প্রশংসা করিয়াছেন। 

এস্থলে সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত তাটপাড়া নিবাসী অপর একটা রমণী- 
রত্্বের বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত মনে কার: ইঠার নাম শ্রীযুক্ত! 
অক্ষয়কুমারী দেবী। উনি কাগজের উপরে বহুবিধ শিল্পবিন্তাম 
করিতে মমর্থ। ইহার নিম্মিত নানাবিধ দ্রব্যাদি চিকাগে! প্রদর্শনীতে 
প্রেরিত হইলে, তথাকার . শি্পাচার্্যগণ এই বর্ষিয়সী মহিলার গুণপনার 
বিস্তর গ্রশংস৷ কররয়াছেন। 

কতিপয় বংদর অতীত হইল ঢাকার স্বর্গারন নবাব বাহাদুরের 
আনুক্তা ক্রমে “ছসনী দালান,__-“তাজমহল,”-_-“আসান মঞ্জণ”- 
প্রভা রম্য হশ্ধযরাজি নুবর্ণ ও রৌপ্যের সুক্ম তার দ্বারা শির্মাণ 
করিয়। আনন্দহরি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন কারতে সমর্থ হয়। আনন- 
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হরির পিতা ৬লক্ষণ রায়ই কাগজের পুতুল ছারা ঢাকার স্থগ্রণিদ্ধ জমা 
শীর বড় চৌকী সজ্জিত করিতে প্রথম আরম্ত করেন। শুপূর্ব্মে অপর 
কেহ এই অভিনব প্রথা! অববম্বন করে নাই। স্ববর্গ ও রৌপ্যের কারকার্ধ্ে 
ঢাকা কামারনগরের, ৬ রাজবল্লভ রায় ও জরিয়াটুনীর গোবিন্দ কর্ম 
(কার যথেষ্ট খাতিলাভ করিয়াছিল। ঢাকার হৃখলান, টুনীলাল, পুরুযোত্বম 
ও মুন্নালাল প্রভাত শিল্পিগণ সেতার নিশ্মাপ কার্যে সুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র 
।ভাঁরতবর্ষ মধ্যেই বিশেষ প্রতিঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের 
প্রস্তুত সেতার ও এত্াজ ভারতের নানাস্থানে সাদরে নীত হইয়! থাকে। 
উদ্দীপনা ন! পাইলে সুপ্ত উত্ভীবনী শক্তি জাতীয় জীবনে. পরিষ্ছুট 
হইতে পারে না। স্ুধুবন্ত্রাদির উদ্ভাবনও সকল সময়ে ঈগগীত ফল 
প্রদানে অসমর্থ হইয়া থাকে । প্রচুব অর্থ শক্তির সাহাযোই সকল দেশে 
শির্িকলার উন্নাত সাধিত হইতেছে। রাজশক্তির বিশেষ আনুকূল্য ঘটিলে 
ডাকার বিলুপ্ত শিল্পবাণিজ্যের পুনরভ্দয় এখনও সঙ্তবপর হইতে পারে। 
আমাদের মহদয় রাজপুরুষগণ দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিদাধনে অধুন! থেরূপ 
'আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে যথে্ আশার সঞ্চার ইইতেছে। 
টাকার ইতিহাস ৪ থণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভৌগোলিক বিবরণ, ভৃততব, 
কৃষি, শিল্প, বাণিঞ্য ও বন্দর, জমি ও জমা, গ্রাচীন কীর্ডি, তীর্থস্থান ও 
পুণাস্থান, দেবালগ্ন এবং ্রতিহাদিক স্থান প্রভৃতির বিবরণ প্রথম খণ্ডে 
লিখিত হইল। ছ্িতীয় খণ্ড হইতেই প্রক্কৃত ধরতিহাদিক তথ্য লিপিবদ্ধ 
করিবার বাসন! আছে। হ্রিতীয় থণ্ডে হিনু শাসন কাল হইতে বার- 
ভূঞ্ার আমল পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ শাসন কারের 
ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরগণার বিবরণ, পল্লি বিবরণ 
এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচন| করিব। 
পদে পদে স্বীয় অক্ষমত| উপলব্ধি করিয়াও এতচুদ্েস্তে আমি 
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ৰহুকান যাব ঢাকার নান! স্থান পধ্যটন পূর্বক খঁতিহ তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া জাসিতেছি। তৃততপর্ব ধা-সম্পা্ক কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন 
মিত্র মজুমদার, তোবিশীকম্পাদক পণ্ডিত-গ্রবর শ্রীবুক্ত অনুকৃলচন্তরশান্ত্ী, 
ঢাকাপ্রকাশের তৃতপূর্্ব সহ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবন্তী, 
হবদেশ-প্রাণ শ্রীযুক্ত ঘোগেন্্র কিশোর রক্ষিত এবং শ্রীমান বিজেন্্নাথ রাম 
প্রমুখ বন্ুর্ণ ঢাকার একথানা ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জ্য 
আমাকে অনুরোধ করেন। এই বিরাট ব্যাপারের গুরুত্ব অনুভব করিয়া 
আমি কিন্তু প্রথমত; এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই; কিন্ত 
তাহাদিগের নির্বন্ধাতিশয় ওৎস্ক্য আমি কোনও মতে প্রত্যাখ্যান করিতে 
সক্ষম হইলাম না। ফলে ১৩*৮ সনের পৌষের ভারতীতে সর্ব প্রথমে 
“ঢাকাও ঢাকেশ্বরী” "প্রবন্ধের অবতারণ| করিয়। কার্যে হস্তক্ষেপ 
করি। ও প্রবন্ধ দেখিয়! ঢাকার রেজিষ্টরেসন বিভাগের সুযোগ্য ইন্দ্‌. 
পেক্টর খান বাহাছুর শ্রীযুক্ত সৈয়দমাওগাদ হোসেন এবং বঙ্গের 
অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক সাহিত্যাচার্ধা স্বর্গীয় কালীগ্রসন্ন ঘোষ 
বিগ্তাসাগ্র সি, আই, ই প্রভৃতি মহোদরগণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত 
করেন । পরে, ১৩*৯ সনে সুধা পত্রিকায় “ঢাকার প্রাচীন কাহিনী” 
শীর্ষক কয়েকটী গ্রকন্ধ গ্রকাশিশ্ত হয়। সমালোচনা! ক্ষেত্রে “সাহিত্য,” 
শ্ঢাক! গেজেট”, “ই” “ঢাকা প্রকাশ” প্রভৃতি পত্রিকায় & সদর্ভগুলির 
সম্গীলোচন! আমার মিকটে নিতান্ত উৎসাহের কারণ হুইয়াছিল। ঢাকার 
ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ “ঢাকা রিভিউ ও সন্থিলন,* “গ্রতিভা” 
“ভাবী,” “ন্প্রভাত” এবিশ্ববার্তা” প্রভৃতি পঞ্জিকায় বিভিন্ন সময়ে 
পকাশি্ভ হইয়াছে। “ঢাকা প্রকাশ।' “ঢাকা গেজেট,” *শিক্গ 
সমাচার” গ্রতৃত্ঠি সাাহিক কাগজে কোনও কোনও প্রবন্ধ উদ্ধত 
করিগ| সম্পাদকগণ আমাকে বথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 
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পিতৃ বিয়োগের কলে সংনারের গুরু ভার ভীষণ অশনি পাতের, 
স্তার আমার মন্তকে পতিত হয়। কিয়ৎকাল পরে মাতৃগ্রতিম ধাত্রী' 
মাতার বিয়োগ এবং পরম ল্লেহশীল জোষ্ঠতান্ত মহাশয়ের পরলোক 
গমন এই ছুইটী বিপৎ পাতে আথার হৃদক-তন্ত্রী একেবারে ছি হয় 
যায়। এই সময়ে দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে একান্ত ক্রিষ্ট হইয়া সাহিত্য 
চর্চায় একেবারে জলাঞ্জলী দিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরে বিক্রম- 
পুরের ইতিহাস-প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ গু ও আমার' 
সোদর-প্রতিম প্রিয়নুহং শ্রবুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমন্্মদার মহাশয়ের 
সহিত কলিকাতায় পুনরার সাক্ষাৎ হয়। ইহার! উভয়েই এই বিষয়ে পুনরার 
হস্তাক্ষেপ করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। তীহাদের 
সাদর আহ্বান আমি আর উপেক্ষ। করিতে পারিলাম না। স্থৃতরাং 
১৩১৭ সনের অগ্রহায়ণ মাপ হইতেই আমার দশবর্ষ-ব্যাপি আরাধনার: 
ফল পুস্তকাকারে একত্র গ্রথিত করিবার জন্ত সচেষ্ট হই। এই সমক্বে 
পূর্ববঙ্গের গ্রবীণ এ্রতিহামিক আমার খৃল্লতাত শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় 
মহাশয়ের দৃষ্টান্ত আমার নিকটে ভাঁড়িতবৎ কাঁধ্যকরী হইয়াছিল। 
বিবিধ বিপংপাত্ের মধ্যেও জরানীর্ণ দেহ লইয়৷ খুল্লতাত মহাশয় যেন্ধগ 
বৰিপুগ উদ্ভমে তদীয় "বারভূঞ1৮ ও “ক্রিদপুরের ইতিহাল” প্রণয়, 
করিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই যুবকেরও অনুকরণীয়। তিনি সর্ব 
দাই আমাকে সাহিত্য চ্চার উৎলাহিত করিয়। আসিছেছেন। বন্ততঃ 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে আমি ভীহার নিকট হইতে যেরূপ উৎসাহ ও. 
সাহাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহ! ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমত| আমার 
নাই। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন, “তুমি যেরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিয়ছ, তাহাতে উহা সম্পর হইবার সময় পর্যন্ত জীবিত থাঁকিবার 
প্রত্যাশ। করি না); তবে অন্ততঃ উহার প্রথম থণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, 


২২ 

“দেখিয়া! যাইতে পারিলেও অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিব।. ভগবানের 
কৃপায় এবং তাহার আশীর্বাদে আদ তাহার স্নেহ-বারিণিঞ্িত তরুর 
প্রথম স্তবকটি যে লক লৌচনের গোচরীতৃত করিবার অবমর প্রাপ্ত 
-হইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের রর পুরষ্কার বলিয় 
“মনে করি। 

অন্নের সংস্থান জন্ত দি করিয়৷ ইতিহাপের বন্ধুর পথে 
' অগ্রসর হওয়! ত দূরের কথা, অবসর মতে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ 
করাও যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা ভূক্তভোগী মাত্রেই অবগত 
আছেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমি নিঞ্জকে কতকট| মৌভাগ্যশালী বলিয়! 
মনে করি। বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া নিবাপী কলিকাতা হাইকোর্টের 
অগ্ততম হুগ্রসিদ্ধ বারিষ্টার, দেবোপম-চরিত্র শ্রীযুক্ত বি, এম, চাটাঞ্জি 
মহোদয়ের খ্াশ্রয়ে একটি বড় টের তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া 
ইতিহাস আলোচনার অনেকটা অবপর প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং তাঁহার 
প্রকাও পুস্তকাগার হইতে বহু ছুশ্রাপা গ্রন্থ যদৃচছাক্রমে ব্যবহার করিতে 
পাইয়াছি। বন্ততঃ এই মথাত্বার অমায়িক ব্যবহার, উৎসাহ, এবং 
'সাহাধ্য প্রান্তি না ঘটিলে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কখনও সক্ষম 
হইতাম কিনা সদেহ। ইহার ন্নেহখণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়। 

১৮০২ খুঃ অবে ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর অন্ুমত্যন্থমারে আপীল 
'আদালত ও সাকু্টি জঙগণ কর্তৃক এই ্লেলার প্রাচীন কীত্তি সমুহ 
সংগ্রহের চেষ্টা হইলে %7:85% [70120 4১051” নামক গ্রন্থে উক্ত 
-জজদিগেররিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরে ১৮১৭ থুঃ অব্ধে কতিপয় ইংরেজ- 
বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে চাকার ততধানীন্তন নায়েব নাজিম নবাব নসর 
“বাহাদুর পারস্ত ভাষায় “তারিখ-ই-নসর় জঙ্-ই” নামক গ্স্থ রচন! করেন 
'নমরত্জঙ্গের মৃত্যুর পরে তদীয় আরঞজবেগির পু সৈযদ আবঢুল গণি 


২/৪ 


ওরফে হামিদ মীর কর্তৃক ১৮৪৩ খৃঃ অবের ঘটনাবলি ও ভাগাতে 
নন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থ ১৯৯৭ থৃঃ অব এলিয়াটিক দৌসাইটা 
হইতে মুদ্রিত হইয়াছে । ১৮২* খৃঃ অন্দে 51701191155 00 09155 
80000106501 109০৪” নামে কতিপয় চিত্র সম্বলিত একখানা 
ুস্তিক! প্রণয়ন .করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খু: অন্দে ডাক্তার টেইলারের 
'্টগোগ্রাফি অব ঢাকা” নামক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উত্ক উভয় 
রস্থই এক্ষণে ছুষ্প1প্য হইয়াছে। ১৮৯৯ থুঃ অব ঢাকার তদানীন্তন এসি 
টান মাজিষ্টেট মি ক্লে “ঢাকার বিবরণী প্রকাশ করেন। [7 0716675 
505050091 &০০০০)০ ০6 090৫8] গ্রন্থের ৫ম ভলুমে ঢাক। বিভাগের 
বিবরণ সন্িবেশিত হইয়াছে । ডাঃ ওয়াইজ, মিঃ ব্রকম্যান প্রভৃতি মনস্বী- 
গণও এদিয়াটিক সৌপাইটার জার্ণেলে অনেক সারগর্ড নিবন্ধ লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। 1য০$65 ০01) (16 /২10010580069 ০1 10৯০০2, 
40:017055 0007 010 108008৮ 50196 [২62)8375050105 ০019 
102009, [২07)81706 ০1 20 [5950610) 080109]) “তারিথ-ই-ঢাক1, 
81151 01508005 60070 26 45105582129 0500৮ 0 015 
488001005] 65081065 ০6108002 101501206, 1315001) ০1 05 
০০%০০০. 115006800916 ০01 10900870156, প্রভৃতি পুন্তকাদি 
প্রকাশিত হওয়ায় এই জেলার ইতিহাস চষ্চার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে। 

১২৭৬ সনে পশ্চিম পাড়া নিবাসী ন্বগীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মছাশয় 
“ঢাকা জেলার ভূগোল ও ইতিহাস” নামে একখান ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। ১৩১৬ সনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মভুদার মহাশয় “ঢাকার 
বিবরণ” লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত পাঁচদোন! নিবানী 
গায় ত্ৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, মহোদর কর্তৃক ঢাকার প্রাচীন 
কাহিনী শীর্ষক কতিপরন দারগর্ড প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশিত হয়। 
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২৮৬ 


উপরোক্ত গ্রন্থকার ও লেখক দিগের নিকটে আমি খণ পাশে আবদ্ধ ' 
আছি। এতদ্যতীত, ৬ অদ্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত “বিক্রমপুরের ইতিহাস” 
যু স্বরপনন্্র রায় গ্রণীত "ন্ুবরণগ্রামের ইতিহাস,” শ্রীযুক্ত যোগেন্্ 
নাথ গুপ্ত প্রণীত “বিক্রমপুরের ইতিহাস ” এবং ““ভাওয়ালের বিবরণী” 
ও “মদনদ আলি ইতিহাস” গ্রতৃতি গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাই- 
য়াছি। পাটন! কলেজের ইতিছাদের অধ্যাপক, প্রেমটাদ রায্টাদ 
বৃত্তিতুক্‌ সুহস্থর শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম, এ, মহোদয় বিলাতের বৌড- 
লিয়ান লাইব্রেরী হইতে পতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিদ কৃত “ফাতইয়া-ই- 
ইব্রিইয়া” নামক পারসী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহার অন্ুবাদকার্ধ্য সমাধা 
করিয়াছেন। উক্ত অনুবাদের পাওুলিপি বন্ধুবর আমাকে বদৃচ্ছা ব্যবহার 
করিতে দেওয়ায় সায়েস্তাখ| ও মীরভুম্লার শাসন সময়ের অনেক অভিনব 
তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এজন্ত তাহার নিকটে আমি 
চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অন্ঠান্য যে যে গ্রন্থ হইতে সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যথা স্থানে এই গ্রন্থের পাদটাকায় উল্লেখ করিয়াছি। 
আমার পরমাতীক় শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার 
দাশগুপ্ত, আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দেন, ও শ্রুক্ত যতীন্ত্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। এই পুস্তকের জন্ল আলোক চিত্রাদি 
তুলিয়া! দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। | 
অপর পরমাত্মীয় শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, এই গ্রন্থের প্রায় 
আগ্োপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়! দিয়াছেন; বল! বাহল্য তাহার এবিধ 
সাহাধ্য না পাইলে গ্রন্থ গ্রকাশিত হইতে আরও অনেক বিলম্ব ঘটিত। 
ুপরাঙ্কন আরম হইলে বাণিয়াদির স্ুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কাঁভিম 
উদ্দিন দিদ্দিকী চৌধুরী, খান বাহাছুর শ্রীযুক্ত সৈয়'আওগাদ হোসেন, / 
হর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞন মিত্রমভুম- 
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দার প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে অর্থ সাহাষ্য না করিলে এই গ্রন্থ লোক 
লোচনের গোচরীভূত করিতে পারিতাম কিনা 'সন্দেহ। এই দীন লেখক 
উপরোক্ত মহাত্ম। গণের নিকটে চিরকৃতজ্রতা পাশে আবদ্ধ রহিল। কমল! 
প্রেসের যোগ্য ম্যানেজার শ্রীধুক্ত বিমলাকাত্ত সেন মহাশয় এই গ্রন্থের 
উৎকর্ষতা সাধন বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। 

এই পুস্তকের জন্ত ছেরেন্ড পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ 
দেন মহাশয় ৩ খান! বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেত। ্রযুক্ত যোগেন্ত্রনাথ 
গুপ্ত মহাশয় ৩ খানা, ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনের অন্ততম সম্পাদক 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ভদ্র এম, এ, মহাশয় ১ থানা এবং প্রতিভা 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মজুমদার এম, এ, বি, এল মহাশয় ১ খানা 
বুক আমাকে প্রদান করিয়া বথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, শ্রীষুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
এম, এ, শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বন্ত, ্রীবুক্ত সতীশচন্ত্র দাস, শ্রীযুক্ত তরণী- 
কান্ত দরস্বতী, শ্রীযুক্ত চন্ত্রবিনোদ পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজমোহন সর- 
কার, শ্রীধুক্ত মুকুন্দলাল বন্ধু শ্রীযুক্ত কামাথ্যাচরণ গু, শ্রীযুক্ত হরিহর 
আচার্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র রায়, ্্রীযুক্ত 
পীযুযকিরণ চত্রবস্তা, শ্রীযুক্ত ' যোগেশচন্ত্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু 
সেন গু, শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র চক্রণত্তী বি, এ, শ্রীযুক্ত জগৎচন্ত্র রায়, 
প্ডিত শ্রীতুক্ত সতীশচন্ত্র কাব্যতীর্, শ্রীযুক্ত রাধারমন ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
প্রিয়নাথ বর্ম, শ্রীযুক্ত সরেন্্রনোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র গুহ, 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্তর রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রলাণ 
চন্দ, শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায়, শ্রীযুক্ত আবছুল সামাদ, শ্রধুক্ত আনিছ- 
উদ্দিন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত সৈয়দএমদাদ আলী, শ্রীযুক্ত প্রদন্নকুমার দান, 
যুক্ত ঈশানচন্ত্র ঘত্ত, শ্রীযুক্ত অনন্তকুষার সেন, শ্রীযুক্ত অমলেনু 
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গুধ প্রভৃতি মহোযগণ বিবরণ সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট পাহায্য 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মৃদরাঙ্ধন সময়ে হুলেখক শ্রীমান বীরেকর- 
নাথ বন্নু, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত মেখনাথ সাহা 
প্রভৃতি মহীশয়গণ সাভার ও ভাওয়াল স্বন্ধে কতিপৰ প্রবন্ধের অবতারণা 
করিয়াছেন। বলীবাহুল্য যে, তাহাদিগের লিখিত প্ররম্ধাদি হইতেও 
বিস্ত় সাহাধা প্রা্ত হইয়াছি। আসরফগুর ভাত্রশাসন মধন্ধে জামার 
সতীর্ঘ হ্গীয়গঙ্গামোছন লঙ্কর এম, এ, মহাশয়ের পাঠ জহুসরণ করি- 
যাছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিনদ বনাক এম, এ, গ্রাাবিষ্তাছারর্ 
যুক্ত নগেননাথ বন, অধ্যাপক পরীযুক্ত বিষুদষণ গস্থাদী গ্রহ এ, ও 
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল প্রভৃতি মহোদয়গণের 
লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে বেলাব লিপি অনুবাদ করিবার সময়ে যথেষ্ট 
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এরগ বিরাট ব্যাপার আমার স্তায় অক্কৃতি 
লেখবের ছারা নুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া! অমস্তব। কাজেই গ্রন্থ মধ্যে 
যথেষ্ট ক্রটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। মুদ্রাকর গ্রমাদ ও জনেক 
রহিয়| গেল। সমবায় পাঠকবৃন্দ মধ অনুগ্রহ পূর্বক কেছ কোনও 
রম প্রদর্শন করিয়া দিলে ভাহা সাদরে গৃহীত হইবে। 

এই গ্র্থ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাবলিভূক্ত করা হইল। ইতি। 
জগস', ছয় হাবেলী 
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, | শ্রীফতীন্দ্রমোহন রায়। 


১৩১৯ বঙ্গাব। 


স্কুী-পক্জ । 


প্রথম অধ্যায়। 


উপক্রমণিকা ১--৩৪ 


সীম!) আয়তন) অবস্থান) প্রাকৃতিক বিষ্তাগ; প্রান্তিক বিবরণ) 
সাধারণ বিভাগ-_স্কাওয়াল, নুবর্ণগ্রাম ব মোনারগাও ও মহেশ্বরদী; 
ধিক্রমপুর ) বাজু বা চন্ত্রপ্রতাপ, সুবতানগ্রভাপ ও সেবিমপ্রতাপ ; 
পারজোয়ার। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
উঞ্চোদ ও নদনদী ৩১--৫* 
উঞ্চোৎস। যবুনা, বর্ষপূত্র, পর! ও মেঘনাদ এই নদনদী চতুষটয়ের 
সহিত অপরাপর নদী গুলির স্বন্ধ) ব্রগপুত্র  বুহদপুত্রের প্রাচীন খাত; 
লৌহিত্য ; আস্তিবল; আহ্াদন) লৌহিতয সাগর; মেঘনাদ? পদ্ম! ) পদ্মার 
প্রাচীন প্রবাহ; কীর্ডিনাশা,) ধলেশ্বরী ; কালীগন্গ! ; বানার ও লাক্ষ্যা ঝা 
শীতলক্ষ্যা) বুড়িগ্গ।? হবুন! ঝ| ময়? তুরাগ ) বংশী ) বালু; ইছামতী), 
এলামজানি ; মীরপুরের নদী ; জাম গ্রভৃতি। 
তৃতীয় অধ্যায়। 
নন্দীর গতি পরিবর্ডনে প্রান্কতিক বিপ্যযয়ও তাহার কারণ নির্দেশ এবং 
বি দ্বীপের উৎপত্তি ৫১-+৭৪ 
ফাগু সনের সিদ্ধান্ত; ইছামতী ; ধনেশ্বরী ও আলম ; বানার ; বর্গ; 
ভুবনেশ্বর ; এলামজানি; গাজীথালি । হীর! ধলেশ্বরী ও বুড়িগ্গ। প্রবাহ, 


২৮৯ 


পরিবর্তনের কারণ; রেণেলের সময়ে গন্পা, কালীগঞ্গ। ও মেঘনাদের 
অবস্থা । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাধারণ কারণ) 'ৰ দ্বীপের উৎপন্তি। 
চতুর্থ অধ্যায়। 
থাল ৭৫-৮* 
তালতলার খাল; দোলাই খাল) মেন্দিখালি; তার্তিবাড়ীর খাল 
আকালের খাল; যাহ্হাবাঁড়ীর খাল; পাইনার খাল; ত্রিবেণীর খাল; 
জোলা খালী; করিমখালি; গ্রীনগরের খাল; গোয়ালথালীর খাল ও 
কুচি মোড়ার খাল; মৈনটের খাল; মিরকাদিমের খাল) ইলিশাঃ 
মারীর খাল; থিয়রের থাল; পিববাড়ীর থাল ; তেতুল ঝোড়ার খাল; 
হরিশকুলের খাল ; চুড়াইনের খাল-_গালিমপুর গোবিনাগুরের খাল; 
কিরঞ্রির থাল; ভাগনলের খাল, ভূরাখালী গ্রভৃতি। 
পঞ্চম অধ্যায়। 
বিল ও ঝিল ৮১--৮৭ 
বিলের শ্রেণী বিভাগ; (১ ) উন্নত ভূমিস্থ--বেলাই বিল ) সালদহের 
বিল; লবনদহের বিল। (২) সমতলম্থ। বিল ও ঝিরের উৎপত্তির 
কারণ ; চুড়াইন বিল; দামণরণ বিল; কিরঞ্জির বিল; মহেশপুরের 
কুর প্রসৃতি। 
বষ্ঠ অধ্যায়। 
গ্রদ্ধ বস ৮৮--৯৫। 
প্রাচীন রাস্ত! ; রেণেলের ম্যাপ অবলম্বনে প্রাচীন রাস্তা নির্ণয়। 
ডি বেরোন ও ভ্যান ডান ব্রোকের মানচিত্র স্থিত প্রাচীন রাস্তার বিবরণ। 
নূতন রাস্তা। 


২1৪ 


সপ্তম অধ্যায়। 
বন ৯৬১৪২ ? 
মধুপুর বনভৃমি ? ভাওয়াল ও কাশিমপুরের বন। মধুপুর বনভৃমির 
অবস্থান; সীমা) ভূতন্ব; ফাগুসন ও ব্রানফোর্ডের দিদ্ধান্ত) 
গাহাদিগের যুক্তির আলোচনা । মধুপুরে লৌহের খনি ; “গড় গঞ্জারি” 
প্রভৃতি । 
অন্টম অধ্যায়। 
গরগণা ও ওগা ; থানা ; ফাঁড়িথান! ; রেজেই্রী আফিদ গ্রাম ; 
মহকুম।) প্রত্থতি ১*৩--১০৯। 


নবম অধ্যায়। 
কৃষি ১১০--১৪১। 
যুন্তিকার অবস্থা ও রকম); ভিটি জমী-_নালজমী--(ক) বর্ষার 
(খ) খাম; (গ) তি; (ঘ) সালি; আউদজমী; (ক) রোয়া; 
(খ১ বুনা; বোরো জমী) জমীর পরিমাণ। কৃষিজ দ্রব্য; ধাল্টি; 
পাট-পাটের সার, পাটের শ্রেণী; তুরাঁঁঢাক! জেলার তুলার 
বিশেষত্ব; ইক্ষু; গম ; চিন!) কান; উল; লটাঘাস পিল়্াজ ; 
রহ্থন ; কটু; কলা; আদা; ছরিদ্রা; গৌল আনু; তিল; বেগুন; 
মরিচ; তামাক; সাগরকন্দ আলু; কুহম কুল ; গিমিকুময়া ; তরমুজ ; 
করলা) উচ্ছে; ফুটি; ক্ষিরাই; মটর) খেসারি; মাধকলাই; 
যুগ; ধঞ্চে; শখ) শর্ষপ ) মুলা; কুদরা ও লাউ; কালিজির! ; 
কফি;চা) পান; নীল গ্রভৃতি। 
দশম অধ্যায় । 
ভেষজ; উডিজ্জ ) ফল মূল পুষ্পাদি ১৪২--১৪৫। 


১২01 


একাদশ অধ্যায়। 
মস্ত ; পণ্ড; গঙ্ষী; সরিশ্প প্রভৃতি ১৪৬--১৫২ | 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
শিল্প ১৫৩--২২৪ 

বস্তু শিল্প; কার্পাস ; মদলীনের কৃত; বয়ন ; মসলীন ; মসঙ্লিনের 
রকম; ঝুনা ; রং; সরকার আলি ; সবনম্‌ ; আবরোয়ান ; আলাবাল্পে ; 
তগ্রেব) তরন্দাম; নয়নন্থুক ; বদনথাস; সরবন্দ; সরবতি ; কুমীস; 
ডুরিয়! ; চারখান| ; জামদানী ; মলমল থাস। কর্মচারীগণের উৎপীড়ন; 
বিভিন্ন সময়ে মলমলথাস বস্ত্র মূল্যের তারতম্য ; জাফর আলি খার 
নজরানা ; বিভিন্ন বন্দি )--বাফ ত| বুন্লি ; একপাট্া ও জোর; হান্মাম ; 
লুঙ্গি; কদিদা। মসলিনের ছিট; তাত) বন্্ব্বসায়; বিভিন্ন 
সময়ে ইংরেজ কোম্পানী যে মূল্যে মললিন থরিদ করিতেন তাঁহার 
তালিকা। টাকায় ইংরেজ বণিকগণের কুঠি স্থাপন; কর্মচারীগণের 
বেতন; ফরাসী কুসি; ওরনাজ কুঠী; বন্ত্র ব্যবসায়ে দালাল; 
যাচন্দার ; প্রাদেশিক সমিতি) ও নেয়ার হাউস কিপার ও গোমস্তা ; 
নায়েব; রেদিডেন্ট। নবাবী আমলে বস্ত ব্যবসায়ের প্রসারতা ; ঢাকার 
কমাগিয়েল রেসিডেণ্টের ১৮** খৃুঃ অবের এক খানা ফর্দ) ইংরেজ 
শাসন সময়ে বস্ধব্যবসায়; বস্ত্রশিক্পের অবনতি) শিল্লোক্টতির 
অন্তরায়; ডাক্তার টেইলারের মন্তব্য; স্তার জর্ বার্উড ও 
মিলের উক্তি। ইংলণে ভারতীয় বন্্ের গুধহাস ; দাদনে অত্যাচার ; 
বৌন্ট্‌ এর মন্তব্য; টাকার বিলাতী তা! আমদানী ; বিলাতী ও 
দেশী ব্যস্্র তৃলন| ভ্ঞাপক ১৮৩* থৃঃ অবের মূল্য তারিক) উনবিংশ 
শতান্ীতে ব্যবসায়ের অবস্থা ; কলিম্দ ও পিককের বিবয়ণী; শিল্প 


২৮, 
সবন্ধে কয়েকটা কথা। হস্্ধোঁত প্রণালী; কাটাকর!) রিফুগর) দাগ 
ধোগী ; কুমদীগর ) ইন্কীকার্ধা। সীবন? জরদ্জী ? চিকনকরি বা চিকন্দ- 
জান। রঞ্জন শিল্প; কার্পাঁস স্থত্র পিল্প; সত পাট করন; বিলাতী 
সত]; দেশী ও বিলাতী সুতার মুল্যের তারতদ্য) ভাঁত। নৌশির, 
ইত্যাদি। 


অয়োদশ অধ্যায়। 


বিবিধ শিল্প ২২৫--২৩৬। 
জন্মাষটিশীর চৌকী; শঙ্গ শির; সাবান; দেশী সাবান; স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের কারুকার্য; ভাকের সাজ; লৌহের কারখানা; পিতল, 
তাত্র ও কাংস্য পাত্র ; টিনের বাকৃস; হত্তীদস্ত নির্শিত দব্যাদি ; শৃঙ্গের 
কারখান! ; কাচের চুড়ি; দেশী কাগঞ্জ; মোজা! ও গেক্জির কারখানা ;. 
ইট ওমুরকীর কল; ঝিনুকের দুব্যাদি; গেন হোল্ডার; মৃত্শিল্প ; 
বেত্র ও বংশ নির্শিত ভ্রবাদি। 
চতুর্দশ অধ্যায়। 
স্থাপত্য ও ভাস্র্যয ২৩৭--২৪৬। 
পঞ্চদশ অধ্যায়। 
বাণিজ্য বন্দর ও ওজন ২৪৭--২৫৭। 


যোড়শ অধ্যায় ।, 
মেলা ২৫৮--২৩২ 


কার্তিক বারুণীর মেলা; অশোকাষ্মীর মেলা। ধামরাইর রথ 
মেলা) কলাতিয়ার মেলা; মাণিকগঞ্জের মেলা; কলাকোগার মেল! ৮ 


২৮, 


ববুভুনীর : মেলা; শ্রীনগরের রথমেল|; লৌছজঙ্গেরর ঝুলন মেল; 
উয়ারীর মেল! ; রাঁড়িখালের মেল! । 
সপ্তদশ অধ্যায়। 
সাধারণ স্বাস্থ্য ও জল বায়ু ২৬৪--২৬৭ 
অইঈদশ অধ্যায়। 
প্রাকৃতিক বিপ্লব ২৬৮--+২৮৩ 
ভমিকম্প-_কারণ নির্দেশ; বিবরণ। জলকম্প। জলপ্লাবন ;-- 
কারণ নির্দেশ; বিবরণ; তুর্ণভ ও ঝটটিকাবর্ড ;_-বিবরণ; কারণ 
নির্দেশ। অনাবৃষ্টি ; পঙ্গপাল; দুভিক্ষ ;বিবরপ, কারণ নির্দেশ) 
জেলার কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শশ্তহানি ঘটিতে পারে ত্ধিযয়ে আলোচনা । 
উনবিংশ অধ্যায়।.. 
মিউনিসিপালিটী) জলের কল; বৈদ্যুতিক আলো!) ঠিকাগাড়ী ; 
.জেলাবোর্ড ; লোকেলবোর্ড ; গুদারা; পাউও;) পাগলাগারদ ; 
টাকশাল ; হাসপাতাল ; রেল )ট্টিমার ; গহেনা ; ডাক। 


বিংশ অধ্যায়। 
বিবিধ ২৮৪--৩০৪ 
জমি ও জম! ৩০৫--৩২১। 
একবিংশ অধ্যায়। 
তীর্থ স্থান ৩২২--৩২৬। 
লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট ; শিমুলিয়া তীর্থবাট ; হীরানদী তীর্থ; 


'কাউয়ামার! ল্লান ; কুশাগাড়ার বারুণী সান) ; বুদীর বারুণী স্বান; 
-গঙ্গাসাগর দীঘি। 


৯11০, 


দ্বাবিংশ অধ্যার। 
প্রাচীন কীর্তি ৩২৭--৩৬৬ 

লালবাগের কেল্লা! ও বিবিপরির সমাধি; হাম্মীম ও দেওয়ানী- 
আম) ছোটকাটর1 ওববি চপ্পার সমাধি ; চকমসঞ্জিদ; ঢাকার প্রাচীন 
দুর্গ ও নবাবীপ্রাধাদ ; বড়কাটির| ; লাডুধিৰির প্রকোষ্ঠ ) বেগম বাজারের 
অসজিদ; লালবাগ মপজিদ; সাতগুদ্বজ মদজিদ ; নারিনা| বিনট বিবির 
মসঙ্জিদ; গির্দকেন্লার মনঞ্জি; পুক্তা প্রাসাদ ) নিমতলার কুঠী, বারছুয়ারি 
নৌবংখান|; থানমুধার মসাঁজদ) কাটরা পাকুরতলীর প্রাসাদ ও 
নৌবৎখান!; হার্দি সাহাবান্ধের মদজিদ ) চুড়িহাট্টার মসজিদ) গিয়াম 
উদ্দিন আজম শাহের সমাধি; মগড়াপাড়ার নহবৎখান! ও তহবিল ; 
গোয়ালদীর গ্রাচীন মসজীদ ; বাড়ীঞখলন, বল্লালের প্রস্তরময় রথ; 
লস্বরদীঘির শিবমন্দির; রাজাবাড়ীরমঠ ; আদ্মসাহিদ মসজিদ) 
গাথরঘাটার মনজিদ ; শ্রীনগরের বুরজ ; দুরছুরিয়ার ছূর্গ; ইদ্রাকপুরের 
কেন্ললা; আব লাগুরেরপুল; তালতলারপুল ; পানাম দুলালপুরের পুল) 
টঙগীরগুল ) পাগলারপুল ; চাপাতনীরপুল, গ্রভৃতি। 

স্রয়োবিংশ অধ্যায় 

প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয় ১ পুণ্যস্থান ) দেবাঁধিঠিত স্থান; ধর্মমনির 
প্রভৃতি ৩৬৭--৪৩৮ 

ঢাকেশ্বরী; সিদ্ধেশ্বরী ও মাঁলীবাগের আখরা) বুড়াশিব; নবাব" 
পুরের লঙ্গীনারায়গ ) বলরাম; মনমোহন ) রা্জাবাবুর লক্্মীনারারণ ; 
ঠাঠীরী বাজারের জয়কালী; মাধব চালার সিদ্ধিশক্তি) মিতারার 
দশতৃজ!) নাল্ীরের বনু) ধামরাইর যশোমাধৰ) ধামরাই আস্তাপক্তি; 
ধামরাইর বলদেব ও কানাই; ধামরাইর রাধানাথ ধামরাইর বনহুর; 


২৯ 


ধামরাই মদনোৎলৰ ; ধানরাইর বানের; শিববাড়ীর অচল শিবলিঙ্গ; 
খাবাসপুরের নিষাইচাদ ; বুতুনীর গোবিন রায় ; বিরলিয়ার মা বাই ; 
রপৃনাথপুরের বনদুর্গা ; রদুনাথপুরের শ্বশানকালী ; কোগার মহাগ্রতুর 
আখড়া! ও কালীবাড়ী; শিকারী পাড়ার কালী ও গোপাল বিগ্রহ; 
গোবিন্বপুরের লক্ষীনারায়ণ ; গোবিন্দপুরের রাজরাজেশ্বর ও রাধাব্লভ; 
কলাকোপার লক্মীনারার়ণ; বর্দনপাড়ার রসরাজ বাউলের জাখড়া ) 
কর্লাকোপার বলাই বাউলের আখড়া? মাসতারার লক্ষমীনারায়* নানারের 


 রক্ষাকানী; পরপুরামতণ! ) কথুনাথের দেবাগয়; চিনিশপুরের কালী) 


বাবালোকনাথের জশ্রম; চাঁচুর তলার কালীবাত়ী; পাটাভোগের 
হরি বাড়ী ; হলদিয়ার কালী; হাইর! মুন্সার কালী ; কলমার জয়কালী ; 
শ্রীনগরের ৬অনস্তদেব ; কোমরপুর ব1 ভাওয়ারের কালী ও ছূর্গা; 
পাইকপাড়ার বাসুদেব, দেরাজবাদের সুধারামের আখড়া, তালতলার 
শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী ; হৃদনী দালান; ইদগা ; কদমরম্থল) পাঁচপীরের 
দরগ|; পাগল সাহেবের দরগা) মহজুমপুরের মসপ্জিদ ; পাঁর খন্দকার 
মহন্সদ ইউনুফের দরগ| ; বমদম! হূর্গ ; সাহ আবচুল আল! বা] পোরাই 
দেওয়ানের সমাধি; পারিলের দরগ|; ধামরাইর পাচপীর; কোণ 
ধন্দকারের দরগ| ; বাস্তার মাদারী ফকিরের আন্তান! ; মীরপুরের সা 
আলি সাহেবের দরগুী ; আজিমপুরার মসজিদ ; হাসারার দরগ! ) নানক- 
পাস্থী মঠ; আরমানি গির্া; গ্রীক গির্জা ; তের গির্জা গ্রভৃতি। 


চতুর্ব্বংশ অধ্যায়। 
এতিহাসিক স্থান ৪৪৯--৫২৫ 
আবছুষ্নাপুর ; আস্তিবল; আদমপুর ; আমিনপুর; আড়াই 
হাজার ; ইদ্রাকপুর ; উদ্ধবগঞ্ন; এগারদিদ্ধু; একডাল! ; কর্তা ব! 


২/৪ 


কত্রাপুর ; কান্িক্বা ; কেদারপুর ; কোহিস্তান-ই-ঢাক! ও বিললায়তে 

ঢাকা; কোউয় হুন্বর; থিভ্বিপুর ; গণকপাড়!; গৌরীপাড়া; 
গোয়ালপাড়া ; জঙ্গালীয়া ) জিব্রির; চৌরা ; ঠাকুর তলা; ডবাক ; 
ডাকুরাই ; ভেঙ? ঢাকা) ত্রিবেনী; তেগাও; তোটক (টোক) 
বা তৃগম। ; দলৈর খাগ) দরিধলীর ছিট, ছুরদুরিয়া ) দেওয়ান বাগ; 
ধাপ; ধামরাই ; ধীরাশ্রম ) নলথীহাট ; নপাড়। ) নাগরী ) নাক্নলবন্ধ ও 
পঞ্চমীঘাট ; নাজিরপুর ; তমা; ফতেপুর ; ফিরিঙ্গি বাজার ; 
বক্তারপুর; বন্্রপূর; বজ্ুযোগিনী; বদর) বশ্টিয়া; বাজাসন ; 
বেঙ্গালা; ভাটা; ষগবান্ধীর ; মগড়াপার; মণিপুর) মন্থাদি; 
মালথানগর ; মাছিমাবাদ ) মোয়াডুমাবাদ; যাত্রাপুর) রধুরামপুর 
রণভীওয়াল; রাজবাড়ী; রাশীবি; রামপাল) রাজনগর » লক্মণ- 
খোলা) লড়িকুল; শৈলাট ; শাইট হালিয়) শ্রীপুর) সমতট 
মাভার। 


পরিশিষ$ (ক) 
প্রশন্তি পরিচয় ৫২৬--৫৪৩ 
আদরফপুরের তামশামন ও বেলাব লিপি। 
পরিখিষ (খ) 
একখান! প্রাচীন দলিল ৫৪২--৫৪৩ 
পরিশিষ্ট (গ) 


দেবালয়াদি ) কয়েকটা সংশোধিত কথা ৫৪ ৩৫৬৪ 


ম্যাপ ও চিত্র সূচী। 


ম্যাপ। 
বিষয় 

১। ঢাকা জেলার ম্যাপ। 
২। রেণেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্র । 
৩। ঠ যোড়শ ৪১ 5? । 
৪ 5 সপ্তদশ 51 55 1 
€।| সাভার অঞ্চলের নকস|। 

(চিদ্র। 
১। আদান মঞ্জিল গ্রাসাদ 


২। 
৩। 
৪| 
৫। 
৬। 
গ। 
৮। 
৯। 
১০। 
১১। 
১২। 


বেজগায়ের সতীঠাকুরাণীর মঠ 
দোলাইথাল ও লৌহ দেতু 
জন্াষটমীর বড় চৌকী (ইসলামপুর ) 
ঙঁ (নবাবপুর ) 
টাকার বড় তোপ 
দেওয়ান বাগে গ্রার্ ষোড়শ শতাবের কামান 
ঈশারখীর কামান 


পৃষ্ঠা 


২৪১ 
২৪৩ 
২৪৫ 


লালবাগের ছুর্ঘ প্রাকার ( ডয়েগির চিত্র হইতে গৃহীত ) ৩২৭ 


লালবাগের কেল্লা 
গরিবিবির মকবের! 
ছোট কার 


৩২৮ 
৩৩৪ 


৩৩৬ 


5৯ 


২, 


বিষয় 
১৫। চক বাজার ও তন্বধ্যস্থিত কামান ও মসজিব 
১৪। বড় কাটর! ( ডয়েলির চিত্র হইতে গৃহীত ) 
১৫। লালবাগের মসজিদ 
২৬। সাতওঘজ মঠজিদ 
১৭। পুন্তা প্রাসাদ ( ডয়েলির চিত্র হইতে গৃহীত ) 
১৮।  গিয়াসউদ্দিনের সমাধি 
১৯। লক্ষরদীধির শিবমন্দির 
২০। রাজাবাড়ীর মঠ 
২১। বাবা আদমের মসজিদ 
২২। শ্রীনগরের বুর্জ 
২৩। ইদ্রাকপুরের কেল্লা 
২৪। তাঁলতলরার গুল 
২৫। টঙ্গীর পুল 
২৬। গাগলার পুল 
২৭। ঢাকেশ্বরী মন্দির 
২৮। ঢাকেশ্বরী বাড়ীর মঠ চতু্য় 
২৯। রমণার মঠ 
৩*। সিদ্ধেশ্বরীর মঠ 
৩১। মালীবাগের আখড়। 
৩২। ধামরাইর যশোমাধৰ 
৩৩। মাসতীরার মন্দির 
৩৪। হুসনী দালান 
৩৫। 


কদম রুল 


৩৮৫ 
8৪১ 
৪১৭ 


৪২২ 


বিষ ৃ্ 
৩৬। মণিপুরের সত ৪১৩ ০. 
৩৭। মার্থানার দেখরার হোত লিপি ৪১৫8৯৬ 
৩৮। রাজনগরের গুকুশর €৪৫ 9 


৩) সাভারে প্রাপ্ত ইটকে খোদিত ধনী যি: $১০ ৮ 
৪ আমরফপুরে গ্রা্ত চপ 


রা 
















০মাসাছেবের দাগ 
, ০পাতপীর দরশা 
৫ 9 £ কাশ্ালিয়াশীবীচোরা 











০ দত্তগাও 
ন্‌ আসরফপুর 


লৌহন্ুপ 


১০৫৪১ 
্‌ 


তে 
হন গা 
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অবস্থানি-- টাকাজেল! উত্তর নিরক্ষ ২৩১৪ ও ২৪২৮ 
কলার মধ্যে গ্রাধং পূর্বদ্রীরম! ৮৯-৪৫ ও ৯৯৫৯ কলার মধ্যে 
অবস্থিত। ঢাঁক! সহর উত্তর নিরক্ষ ২৩-৪৩-২*? এবং পুর্বপ্রাধিম! 
৯০২৬-১০ মধ্যে, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গ। নদীন্বয়ের জঙ্গমস্থান হইতে 
*৮ ঘাইল উত্তরে এবং কলিকাতা! হইতে ১৮৭ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত। 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_ টাকাজেলা সাধারণতঃ তিনটি প্রার্কতিক 
বিভাগে বিভক্ত। ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদী উত্তর পশ্চিম হইতে 
দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হুইয়া৷ এই জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ পুনরায় লাক্ষ্যা নদী দ্বারা পশ্চিম এবং 
পূর্ব এই ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মেঘনাদ ও লাঙ্গ্যা নদ নদীর 
মধ্যবর্তী স্থান পূর্ব ঢাকা) লাঙ্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী স্থান পশ্চিম 
ঢাক!) এবং ধলেশ্বরী ও পদ্ম নদীর মধ্যবর্তী স্থান দক্ষিণ ঢাক! বলিয়া 
চিন্তিত কর! যাইতে পারে । 

ক্ষ প্রাকৃতিক বিবরণ-_পশ্চিম ঢাকার অধিকাংশ স্থানই 
উচ্চ। রক্তিমাভ কষ্করপরিপূর্ণ মৃত্তিকাই ইছার বিশেষত্ব। ঢটাকানগ্রী 
হইতে মধুপুর পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭* মাইল ও পশ্চিমে চাধতারা হইতে 
পূর্বে নান্দিন! পর্যন্ত গ্রায় ৩* মাইল প্রশস্ত ভূভাগ পশ্চিম ঢাকার 
অন্তর্গত। এই ভূভাগের স্থানে স্থানে অসংখ্য গণ্ডশৈলমালা! পরিলাক্ষত 
হইয়া থাকে। উহাদের উচ্চত| ২* হইতে ৫* ফিট পর্যাস্ত হইবে। এই 
বিভাগের গশ্চিম এবং গশ্চিমোত্তর দিকেই এই গণ্ডশৈলমমূহের সংখ্যা 
ও উচ্চতা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়! পরিশেষে নাতিক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণীতে 
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গরিণত হইয়াছে। এই স্থানের মৃত্তিকার সহিত প্রচুর পরিমাণে লৌহের 
সংমিশ্রণ আছে? পার্বত্য গ্রদেশস্থ ভূধণ্ডের ন্যায় এই স্থানের নদীগুলির 
আয়তনও ক্ষুদ্র। মুতরাং অধিকাংশ ভূমিই অন্ুর্বর । ফলে এতদঞ্চল 
গভীর অরগ্যানি-সঙ্কুল হইয়া নানাবিধ স্বাপদ অন্তর ক্রীড়া-নিকেতনে 
পরিণত হইয়াছে! পূর্বঢাকার অধিকাংশ স্থান জলগ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া 
যাঁয়। এই ভূভাগের উত্তরাংশের, প্রধানতঃ, মেঘনাদ নদের নিকটবর্তী স্থান 
সমূহের মৃত্তিকা অতিশয় রক্তবর্ণ। পশ্চিমটাক| হইতে এই স্থানের ভূমি 
অধিকতর উর্ধরা; সুতরাং অধিকাংশ স্থানেই কৃষিকারধ্য হইয়া! থাকে। 
দক্ষিণ ঢাকার স্থান সমূহই এই জেলার মধ্যে উর্বরতম। বর্ষার 
প্লাবনে পলিমাটা পড়িয়া মৃত্তিকার উৎপার্দিক! শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
উত্তর ভুভাগস্থ পললময় মৃত্তিকাতে বালুকা! এবং অত্রের সংমিশ্রণ জন্ত 
ব্ষপূত্র ও মেঘনাদের চরামাটি পদ্মার চরামাটি অপেক্ষ! লঘুতর ও শুষ্ধ। 
বানার ও বংশী নদীর জলে চুণ মিশ্রিত আছে) কিন্তু চুণের অংশ গল্মার 
সলিলরাশি মধ্যেই অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। উত্তর তূভাগের 
মৃত্তিকায় লৌহের অংশ বেশী। কিন্ত দক্ষিণঢাকার মৃত্তিকামধ্যে চুণের 
পরিমাণ অধিক মীত্রায় বিদ্যমান থাকায় ব্রদ্দপুত্রের সলিল অপেক্ষা 
পদ্মার সলিল ঘোলা । দক্ষিণভূভাগন্থ কোন কোন স্থানের মৃভি- 
কাতে উত্তিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহা! ঘোরতর কৃষ্বর্ণ 
ও কঠিন। এরূপ কৃষ্চবর্ণ যে, উহ! চূ্ণাকৃত করিয়া মসীর উপাদান 
স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে বলিয়! লিখিতে টেইলার সাহেব দ্বিধা 
বোধ করেন নাই। ৃ | 

প্রায় পঞ্চমহত্র বৎসর পূর্ব্বে সমুদয় ব্জদেশ সমুদ্র গর্ভে নিহিত 
ছিল বলিয়৷ তৃতত্ববিদ্‌ পঙডতগণ অনুমান করিয়! থাকেন। গঙ্গার “বাধীপে 
অগ্ভাপি যে প্রণালীতে চর উদ্ভূত হইতেছে, পূর্বেও সেই প্রকারেই এই 
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সময় স্থান গঠিত হইয়াছে (১)। তৃমিকষ্প নিবন্ধন গাঙ্গেয় “বথীপ 
জবগর্ভ হইতে প্রথম উখিত হয় বলিয়াও কেছ কেহ অনুমান 
করেন (২)। + 
সাধারণ বিভাগ্র-_ ঢাকা জেলাফে সাধারণতঃ প্রধান পাঁচ 

ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, যথা £--( ১) ভাওয়াল; (২) স্বর্ণ 
গ্রাম (মোনার গাও ) ও মহ্ষ্বরদী ) (৩) বিক্রমপুর ;($8) বাজুবা 
চনত্রপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ ও সেলিমপ্রতাপ ; (৫) পারজোয়ার। 

(১) ভাওয়াল--উত্তর সীমা ময়মনসিংহ জেলা (কাও 
য়াইদের নদী )) পূর্বসীমা লাক্ষ্যা নদী, মহেশ্বরদী ও সোনারগীও 
দক্ষিণ সীমা ঝুড়িগঞ্গ৷ নদী) পশ্চিম সীম! তুরাগ নদী ও তন্ত্রপ্রতাপ। 
এই বিভাগের কোনও কোনও স্থান তুরাগ নদীর -পশ্চিম ও পূর্ব পারে 
অবস্থিত ; কিন্তু নৈসর্গিক বিভাগান্থসারে এ সকল স্থান চন্ত্রপ্রতাপ ও 
সোনাররগীয়ের অন্তর্গত বল! যাইতে পারে । এই বিভাগের দক্ষিণাংশে 
ঢাকানগরী সংস্থাপিত [ 

ৃত্তিকার স্তর ও অন্যান্ত নৈসর্নিক অবস্থা দৃষ্টে ভাওয়াল অতিশ্য 
প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। ভাওয়ারের গভীর অরণ্যানী মো, 
অনেক স্থানে প্রাচীন ভগ্রবাটিক| ও দীর্ঘিক1 নয়ন গোচর হয়। 
স্পষ্টই হৃদয়জম হয় যে এক সময়ে এই স্থান বহু সমৃদ্ধিশীলী জনপদে পরি, 
শোভিত ছিল। মৌধ্য সম্রাট অশোকের সমসাময়িক কীত্তির নিদর্শন 
এখানে বর্তমান আছে। এতৎসধন্ধে ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচি 
হইবে। 

(১) 566 18115 87170010155 060601085০1, 7, 

(২) ললাটানলদাহেন হিলীনং ছি জলং বহু। 

সথলীভূত। চ পৃথিবী শৈবানাং স্থখকারিকা। ব্ধখ্--১২৩ 
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প্রবাদ আছে, কুরুক্ষেত্র সমরে ভদ্রপাল ব! ভবগাল প্রদেশের রাজা 
[কুরুকুলপতি ছূর্য্োধনের পক্ষাবলম্বন পূর্বক ভীষণ রণরঙ্গে মত্ত হইয়া 
ছিলেন। বর্তমান ভাওয়ালকেই অনেকে ভত্রপাল ব1 ভবপাল রাজ্য 
বলিয়া! অনুমান করিয়া থাকেন। ৮রামকমল সেন বিরচিত অভিধানের 
ভূমিকায় এই স্থানে মহাভারতোক্ত তগদত্তের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল 
(বলিয়া লিখিত আছে। তাহার মতে “ভগালয়” হইতেই ভাওয়াল 
নামের উৎপত্তি। বরঙ্গাওড পুরাণে “ভদ্র” প্রদেশের নাম পাওয়! যায়। 

পর্ববে এই স্থান কামরূপ রাজ্যের (প্রাগজ্যো তিষপুর ) অন্তর্গত 
ছিল। মেগাস্থিনিদের ইপ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে, সমুদয় পূর্বব-বঙ্গ 
এবং পশ্চিমোত্তরে মিথিল! ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের 
অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে । যোগিনী-ত্ত্র। নেপালের 
কাঞ্চনগিরি, ব্রশ্ষপুতরের সঙ্গম, করতোয়! অবধি দিকর বালিনী পর্যন্ত; 
/এবং উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে দিক্ষু নদী আর দক্ষিণে 
ব্ন্ধপুত্র ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গম যাবৎ স্থান কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে (১)। প্রাচীনকালে কামরূপ রাজ্য উপবীথি, বীথি, 
উপপীঠ, পীঠ, দিদ্ধ-পীঠ, মহাপীঠ, ব্রদ্ধপীঠ, বিষ্ুণপীঠ, ও রুদ্রপীঠ এই 
নবপীঠ বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল (২)। 

খৃ্ীয় অষ্ট শতাবীতে এই স্থান বিভিন্ন পাল-রাজগণের শাদনাধীনে 
ছিল। শৈলাট ও দীঘলিরছিট গ্রামে এবং ভাওয়ালের অন্ন স্থানে 
[পালরাজগণের শাদন কালের বিক্ষিপ্ত চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। 


(১) যোগিনীতন্ত্র একাদশ পটল ১৬--১৮ গ্লোক। 

(২) যোগিনীতন্্র একাদশ পটল ২৫ গ্লোক। 

সৌমারপীঠ রত্বপীঠ, কামপীঠ ও হুধর্ণপীঠ এই চারিভাগে কামরূপ রাজা বিতক্ত 
বলিয়াও উদ্লিখিত আছে। 
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গাজ-বংশীয় শিগুপালের রাজবাটার বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশিপূর্ণ পরিখা, 
তমধ্যবর্তি ভগ্-ইষ্টকালয় সমূহ এবং পুষ্গবাটিকার শেষচিত্ব আজিও 
অতীতন্ৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । রাজাবাড়ী নামক স্থানে 
প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামক ভ্রাতৃঘয় নুন্দ উপন্নের ন্তায় এতরঞ্চলে রাজস্ব 
করিতেন। ইহাদের অত্যাচারে ভাওয়াল জনহীন হইয়। পড়ে। মুগগী 
নায়ী তাহাদের এক প্রতাপশালিনী সছোদরার নাম প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। 
তাহাদিগের রাজ্য সম্ভবতঃ কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
জয়দেবপুরের উত্তরপূর্ব দিকে ইহাদ্দিগের রাজপ্রাসাদের তথ্বাবশেষ দৃষ্ 
হয়। লোকে উহা চণ্ডাল রাজার বাড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়! থাকে । 
প্রতাপ ও প্রসর রায় বৌদ্বধম্্ীবলম্বী ছিলেন বলিয়া আমাদিগের 
বিশ্বাম (১)। ছুর-ছুরিয়া গ্রামে দেন-বংশীয় রাগগণের একটা ক্ষত 
রালধানী গ্রতিটিত ছিল বণিয়া অবগত হওয়া যায়। » 

তাওয়ালের স্বধর্-নিষ্ট, স্বর্গীয় রাজ! কালীনারারণ রায়ের জীবিত কালে 
কাপাসীয়! গ্রামের সন্নিকটবর্তী বড়-চালা নামক স্থানের গভীর অরণ্য 
মধ্যে নুবৃহত, মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের ই্টকাণি স্থানাস্তরিত করিবার 
সময়ে ৪1৫ ছাত মৃত্তিকার নিয়ে এক প্রস্তরনির্দ্িত শিবলিঙ্গ ও এক থান! 
প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছিল। এ ফলকের এক পৃষ্ঠে বাস্থদেব 
মূর্তি ; অপর পৃষ্টে মংস্ত, কৃর্, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্তি খোদিত। 
সুজজাপুর নামক স্থানে মৃত্তিকার নিয়ে এগ্রকার একাটি মন্দির পাওয়া 
গিয়াছে। এ মনিরাত্যন্তরে ছুইটি যক্তকুণ্ড এবং তন্মধ্যে যজ্জীয় তন্মের 














(১) খৌদ্ধ ধর্দের অবদানে ঘোদ্ধ ধর্মাবগন্থী রাজাকে স্বর চক্ষে চণ্ডীল বলিয়া 
অভিহিত কর! জসম্তঘ নহে। 

রাজাবাড়ীতে প্রাপ্ত একগওডপ্রপ্তর লিপি লগুনের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 
এততসধবন্ধে আরা ২য় খণ্ডে আলোচন! করিব। | 


উপক্রমধিক|। ্ 


্তায় কতকগুলি তন্ম পরিলক্ষিত হইয়াছিল । ইহাতে অন্থমিত হয় যে 
ভাওয়াল প্রদেশে অতি প্রাচীনকালে ত্রাঙ্গগাধর্া বিশেষ গ্রতিষ্ঠানাভ 
করিয়াছিল। 

পালবংশীয় রাজগণের তিিরোধানের. পরে স্থবিখ্যাত, গা্ীবংশ 
ভাওয়ালে গ্রতিষ্ঠ। লাভ করেন। গা্ীবংশীয় রালন্তগণ লাক্ষ্যানদী 
তীরবর্তী চৌরাগ্রামে বাসস্থান নিষ্বাণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের 
প্রাদাদাদির ভগ্াবশৈষ অস্তাপি বিলুপ্ত হয় নাই। গাজীদিগের সময়ে 
ভাওয়ালের রাজস্ব ৪৮৩**২ ছিল বলিয়া জানা যায়। চৌরাগ্রামের 
চতুর্দিক প্রীকার-বেষ্টিত ছিল। ইহার অনতিদূরে গাজীদিগের রণতরী 
রাখিবার “কোষাখানী নামক খালের চিহ্ন অগ্তাপি বিলুপ্ত হয় নাই। 

১৬০৮ খৃঃ অব্ধে ঢাক! নগরীতে মোগলের রাঞ্ধানী প্রতি- 
ঠিত হইলে, ঢাক! ও তন্নিকটবন্তী কতিপয় স্থান ভাওয়ালের তদানীস্তদ 
ভূম্যধিকারী গাজীবংশীরগণের হস্ত হইতে ছিন্ন করিয়। রাজধানীতূক্ত কর! 
হয়। তৎপর হইতেই বর্তমান ঢাকা নগরীর উত্তর ও পূর্ববাংশের 
কতক স্থান লইয়া সাহাউজিয়াল পরগণার স্থষ্টি হইয়াছে। লোহাইদ, 
কীর্ডনীয়া, পীরজাণি ও মীর্াগুর নামক স্থানে গ্রচুর পরিমাণে 
লৌহের করকচ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহের করকচ উত্তোলন 
কালে অনেক সময় নানাবিধ যন্তার্দির তগ্াবশেষ প্রাপ্ত হওয়। গিগছে। 
মোগল শান সময়ে এতদঞ্চলে লৌছের খনির অস্তিত্ব থাক! অবগত্ত 
ইওয়! যায় (১)। গবর্ণমেন্ট হইতে স্থানে স্থানে মৃত্তিক1 খনন করিলে 
ভাওয়াবের অনেক প্রাচীন এঁতিষ্থানিক তথ্য উদঘাটিত হইতে পারে। 

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ভাওয়াল, সরকার বাজুহার অন্তত 





(১) 988 0150105 11515515000) 0৫6 091 920 


৮ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ। 


বলিয়া লিবিত আছে। তৎকালে এই বিভাগের রাজ ছিলি 
১৯৩৫১৬৭ দাম (১)। 
ঈশ্বরপুর, একডালা, কমলাপুর) খিলগ্রাম, কমা কাপানিয়, কালীগঞ্জ, 
কামারভুরী, কীর্তনীয়া, কুমুন, কেশরিতা, কেওয়া, গাছা, চান্দনা, চৌরা, 
জয়দেবপুর, টঙ্গী, ছাতিয়াইন, টেপীর বাড়ী, টোক, ডেমরা, তেজগীও, 
ছুরদুরিয়া, দক্ষিণভাগ, দীঘলির ছিট, দেওরা, ধৌর, নাগরী, পলাসোন!, 
পীরজালী, পুবাইল, বড়চালা, বক্তারপুর, ব্রাঙ্মণগাও, ব্রাঙ্মণকীর্তি, 
বঙ্দিয়া, বলধা, বাড়িয়া, বিলাসপুর, ভাছুল, মণিপুর, মারতা, মাধবচালা, 
মালীবাগ, মীর্জাপুর, রাজেন্দ্রপুর, রাজবাড়ী, লতিবপুর, লোহাইদ, 
শাইটহালিয়া, শৈলাট, শ্রীপুর, সাকোসার, সাতথামার, প্রভৃতি গ্রাম 
এই বিভ্তাগের মধ্যে প্রদিদ্ধ। মীরপুর, বিরলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা 
শ্ামপুর প্রভৃতি গ্রামও নৈদর্মিক বিভাগানুলারে ইহার অন্তর্গত বল! 
যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে টঙ্গী নদীর উত্তর, জয়দেবপুরের দক্ষিণ, 
লাক্ষ্যানদীর পশ্চিম এবং তুরাগনদীর পূর্বব এই চতুঃসীমার মধোই 
অধিকাংশ মনত্রান্ত ভদ্রলোকের বাস। 

(২) স্থবর্ণগ্রাম বা সোনারগীও ও মহেশ্বরদী_ পশ্চিম 
সীম! লাক্ষ্যা, বানার ও লাঙ্গলবর্ধের নিকটবর্ী ত্দ্ষপুত্র নদ; পূর্ব সীমা 
রহ্ষপূত্র ও মেঘনাদ; দক্ষিণ সীমা মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী নদীর কিয়দংশ 
(কলাগাছিয়ার ঠোঠা পর্যাস্ত ); উত্তর সীম! সিংশ্রী নদী, নয়ানবাজার, 
্লামপুরহাট, ও বেলাব নামক স্থানের উত্তরন্থ ব্পুত্র নন। এই 
বিভাগ, কলাগাছিয়। হইতে দক্ষিণে এগারশসন্ধু পধ্যস্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় 
৪৮ মাইল) এবং মুড়াপাড়। হইতে বারদীর পূর্বন্থ মেঘনাদ পর্য্যস্ত 
পরছে প্রা ১* মাইল 1 উত্তর দিফে, সা সাহেবের দরগা হইতে আইল 

(১) ৪* দামে একটাফা। | 


উপক্রমণিক|। ৯ 


খা নদীয় উৎপত্তিস্থল বেলাব নামক স্থানের পূর্বস্থিত ব্র্গপুত্র নদ পর্যযস্ 
প্রস্থ গ্রায় ২* মাইপ। প্রাচীন স্থবর্ণগ্রাম, স্বাভাবিক পরিখায় পরি- 
বেষ্টিত ও শক্রমণ্ডলী হইতে স্রক্ষিত। ব্রন্ধপুত্রের এক আোতঃ সোনার- 
গাও পরগণাকে পূর্ব সোনারগাঁও এবং পশ্চিম সোনারগীও এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ ভূমি রক্তবর্ণ, 
কন্করময় ও উন্নত) পূর্বাংশের মৃত্তিকা প্রায়শঃ বালুকময়। পূর্ব, পশ্চিম 
ও মধাভাগ দিয়া তিনটা নদী প্রবাহিত থাকায় শশ্তাদির প্রচুর উপকার 
সাধন করিতেছে। | 

“নিষাদ, রাক্ষম, উপবঙ্গ, ধীবর, রিষিক, নীলমুখ, কেরল, ওঠঠকর্ণ, 
কিরাত, কালোদর, বিবর্ণ, কুমার এবং স্বর্ণৃষিত জাতির অধ্যুষিত দেশের 
মধ্য দিয়! হলাদিনী বা ব্র্পুত্র প্রবাহিত। স্বর্ণতৃষিত জাতি, ঢাকার 
নিকটবর্তী মোদলমান সময়ের পূর্ববঙ্গের রাজধানী সহর সোনার গ| 
নামক স্থানের সমীপস্থ ব্রহ্মপুরের উভয়কৃলাস্থিত ভূ্ভীগের আদিম 
অধিবাসী” (১)। কাহারও কাহারও মতে এই স্বর্ণভূষিত হইতেই 
ুবর্ণগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 

জনশ্রুতি যে, মহারাজ দ্রহু।র অনস্তরবংস্ত মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে 
এই বিস্তীর্ণ ভৃতাগের উপর সুবর্ণ বর্ধিত হইয়াছিল বলিয়া ই সথুবর্গ্রাম 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে ইহা কিরাতাঁধিকৃত দেশ বলিয়া 
অভিহিত হইত (২)। স্ুবর্ণগ্রামে কিরাতব্যবসায়ী আদিম শৃদ্রের 








(১) ব্রল্গাগুপুরাণ, ৫১ অধ্যায়। 
965 451200 15565810065 ০1. 111, 0886 331 & 332 
(২) “তণ্তং কুগতং সমারত্য রামক্ষেত্রান্তকং শিষে। 
কিরাতদেশো দেবেশি 1.৮ 
প:. অঙ্গাগু-পুরাণে ভারতের পূর্ববদিক কিরাত-তৃমি বলিয়া লিখিত জাছে। 


২ ঢাকার ইতিহান। [১মখং) 


স্বা্দিও অসন্ভাব ঘটে নাই। ত্রিপুরার 'রাজমালা, গ্রন্থ পাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে মহারান্ দ্রহ্য ব্রক্মপুত্র-তীরস্থ ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নামক 
স্থানে রাজধানী সংস্থাপন পূর্বক কিরাতদেশ জয় করিয়াছিলেন। নুবর্ণবৎ 
পদার্থের বর্ষণ অসম্ভব নহে। ১৮৮৭ ধুঃ অবের ১১ই আগষ্ট তারিখে 
বোম্বাই সহরে গ্লাটিনম বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়! শ্রুত হওয় যায়। ১৭৭৪ 
থ্‌ঃ অবে চীন দেশে বালুক! বৃষ্টি এবং ১৮১৭ থূঃ অবে হাঙ্গেরীতে 
রক্তবৃষ্টির বিবরণ অবগত হওয়! যায়। 

যোগিনী তন্ত্র কামরূপ রাজ্যের যে সীষা নির্দেশিত হইয়াছে তাহাতে 
অন্থমিত হয় ষে এক সময় এই ভূভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (১)। 
যোগিনীতন্তোক্ত নুবর্ণপীঠকে কেহ কেহ স্ুবর্ণগ্রাম অঞ্চল বলিয়। নির্দেশিত 
করিয়া থাকেন। নুবর্ণলীঠ হইতে সুবর্ণগ্রাম নাম হওয়া অসম্তব নহে। 

“মহেশ্বর নাম! অনৈক বৈগ্থবংশোস্তব ব্যক্তি প্রাচীন স্বর্ণ গ্রামের 
ও তর্বহিস্থ অনেক স্থান স্বনামে এক নম্বর তৃক্তে বন্দোবস্ত করেন, 
তাহাই ধারে ধীরে মহেশ্বরদী নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্র্পুত্রের 
উভয় কৃলেই এমন কি সহর মোনারগর অনতিদুরেও কোনও কোনও 
প্রধিদ্ধগ্রাম ত্নে মহেস্বরদীর অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া ঘায়। বন্দোবস্ত 
সময়ে নুবর্ণ গ্রামের বহিস্থ অনেক অনেক স্থান, সুবিধামতে বন্দোবস্ত- 
কারকগণ, এক নম্বরভূক্ত করিয়। গিয়াছেন। দক্ষিণ এগারসিদুর উত্তরস্থ 
মেঘনাদের পূর্ববর্তী, লাক্ষার পশ্চিমস্থ মহেশ্বরদী, উত্তরসাহাপুর, 
“কাটারব, গোবিন্দপুর, রাফপুর, কাশীপুর, তবাণীপুর, মহভুমপুর, 


(১) “উত্তরস্তাং কগ্রগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে! 
তীর্থ শ্রে্ঠ। দিগ্গু নদী পূর্ব সাং গারকন্যকে ॥ 
জাফণে্রপুতদা লাক্ষারাঃ লঙ্গমাবাধি! 
কামরূপ ইতি খ্যাত; সর্বশান্রেযু নিচ্চিত31% হোগিৰী তন্ত্র 


কামড়াপুর প্রভৃতি পরগণার বহিন্থ অংশ বাদে যাহা, তাহাই প্রাচীন, 
সুবর্ণ গ্রাম” (১) কোনও কোনও লোকের বিশ্বাস যে, মোসলমান, 
দিগের সাময়িক রাজধানী মোগড়াপার ও তংসন্লিহিত কতটুকু ভূমির 
নামই স্বর্ণ গ্রাম । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে। স্ুবর্ণগ্রাম একটি বিস্তৃত 
স্থুবিখ্যাত প্রাচীন ভূখণ্ডের লাধারণ সংজ্ঞা । সোনারগীয়ের উত্তর অংশ' 
মহেশ্বরদী নামে পরিচিত। ইহার কিয়দংশ ময়মনসিংহ জেলাতেও, 
আছে। বঙ্গপুত্র ও মেঘনাদের সঙ্গমন্থানে, উত্তরাংশে কোথাও কোথাও 
অনুচ্চ টিল! দৃষ্ট হয়। বেলাবর সন্নিকটে ২৩টা লৌহ স্তপ আছে।, 
প্রাচীন নুবর্গ্রামের পশ্চিম বিভাগ হইতে পূর্ব বিভাগে বসতি ও উন্নতি 
অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

যে সময়ে সমগ্র বঙগদেশ পশ্চিম ও পূর্ব এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
গৌড় ও স্থবর্ণ গ্রাম রাজধানীঘয়ের অধীনে পৃথক ভাবে শাসিত হইত,. 
সেই সমরে প্মার্ত রঘুননদন ভট্টাচার্য লৌহিত্য নষনের পূর্ব্ব দ্রিকে বলদেশ' 
এবং সেই বঙ্গে স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি অবস্থিত বলিয়া লিখিয়াছেন € ২ )। এজন্ত 
কেহ কেহ বণেন যে স্্ার্ত ভট্টাচার্য বন্গপুজ্রের সর্ব্ব পশ্চিম 
প্রবাহকেই বঙ্গের পশ্চিম সীমা বণিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তৎকারে 
লৌছিতোর পূর্ববদিক বঙ্গ এবং পশ্চিমস্থ তাবৎ ভূভাগ গৌড় বলিয়া কথিত 
হইত। সম্ভবতঃ এই সময়েই বন্ধপু্ ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত, 
হইয়। আইরল বিল মধ্ গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। 
_ আবার বঙ্গের লীম! শক্তি সঙ্গম তন্ত্র ৭ম পটলে নির্দিষ্ট হইয়াছে £_-. 

“রত্বাকরং মমারভ্য বরন্ধপুত্রান্তগং শিবে। 
বঙ্গদেশো ময়! গ্রোজঃ সর্ব মিদ্ধি প্রদর্শক: 1” 


(১) বর্ণ গ্রামের ইতিহাস-_-্রীন্বরপ চত্র রায় প্রণীত। 
(২) "লৌহিত্যাৎ গূর্ববত; বঃ | হজে স্বরণঞ্ীমাযঃ ৮ 


৯২ ঢাকার ইতিহাম। 


স্বতরাং প্রকৃত বঙ্গ ব্রন্ধপুজের পূর্ব পারেই অবস্থিত ; সেজন্তই 
এখনও বঙ্গ, বঙ্গ ও বাঙ্গাল শব পূর্ববঙ্গের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়! থাকে। 
তৎকালে পশ্চিম বঙ্গের বহুস্থান জল! ও অরণ্যসন্থুল ছিল। 

ইউংলে! কর্তৃক চীনসম্ত্রাট হুইতি রাজ্যত্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় 
তাহার অনুসন্ধানের জন্য মাহুয়ান পশ্চিম মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি যে সমুদয় জনপদে উপনীত হইয়াছিলেন, 
তাহার আভা আমর! তদীয় ভ্রমণবৃত্ান্তে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তিনি 
.সোনা-উরকং (9০28-1)4001£ ) এবং পান-কে|-লো! (217 ০-০) 
রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সোন! উরকং যে সোনারগীও এবং 
পান-কো-লে! যে বঙ্গদেশ তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। 

মহাভারতের বনপর্কের তীর্থ যাত্র! গ্রকরণে লিখিত আছে পরগুরাম 
লৌহিত্য তীর্থের শৃষ্টি করেন। সম্ভবতঃ পরশুরাম প্রথম এই প্রদেশে 
একটি আর্ধা উপনিবেশ স্থাপন করেন। জনপ্রবাদ, পাগুবগণ্ মেধনাদের 
পুর্বতীরবর্তা গ্রদেশ সমূহের অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । তিনি মেধনাদের অপর পারে পদার্পণ করিয়াই, অপর 
ত্রীতূগণকে গালি দিতে লাগিলেন; ভীমের এবঘিধ শ্বভাব বৈলক্ষণ্য 
ৃষ্টে যুধিঠির তাহাকে ডাকিয়া পাঠান, তদবধি মেধনাদের পূর্বাদিকস্থ 
প্রদেশ সমূহ পাগুব-বজ্জিত দেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। ফল কথ! 
আর্ধাগণ এই অঞ্চলে বহুকাল পরে আগমন করিয়াছিলেন (১)। 





(১) যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চগাণ্ৰ বনবাঁস কালে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট প্রন্ৃতি 
স্থানে আগমন করেন। পঞ্চমীঘার্টে তাহারা বখার স্নান ও তররণাদি করিয়াছিলেন, 
আজিও যাত্রীগ্ণ আগমন পূর্বক তত্তৎ স্থান দর্শন ও তথায় সান তপণাদি করিয়া থাকে। 
লাঙঈলবন্ধের স্তায় গঞ্চীঘাটও পবিত্র তীর্ঘস্থান। ফলতঃ পঞ্চগাগবের সহিত যে 
গঞ্চমীঘাটের স্মাতি বিজড়িত রহিয়াছে তাহ! অনুমান করা অস্ত নছে। 


উপক্রমণিক1। ১৩ 


সুবর্ণগ্রামের অনেক স্থানের ভূমি রক্তবর্ণ। গ্রবাদ এই বে, দেবান্থুরের 
যদ্ধকালে শোধিত পাত হেতু মৃত্তিকা লোছিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে । দেবা- 
সুরের যুদ্ধ ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের লহ্িত' আধ্যদিগের সংবর্ষ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। বহুকাল ব্যাপি যুদ্ধের পরেই থে আর্যগণ 
এসকল প্রদেশে অধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হই়াছিলেন, তাহাতে 
লনদেহ নাই) 

হোয়েন্সাং ৬৩৮ থৃঃ অবে হর্যবর্ধনের রাজধানী কান্তকুজ নগরে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি হর্যবর্ধনকে কান হইতে ব্রন্নপুত্র 
পর্য্যন্ত তাবৎ তুভাগের সম্রাট পদে অভিষিক্ত দেখেন। তাহা! হলে 
সুবর্ণগ্রাম যে এ সময়ে হ্্ষবর্ধনের সাম্রাজাতৃক্ত ছিল তাছাতে সন্দেহ 
নাই। মালবদেশের অন্তর্গত মন্দসোরনগরের নিকটে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তস্ 
য়ে উৎকীর্ণ প্রণস্তিতে লিখিত আছে, মহারাজ যশোধর্ঘ পূর্বদিকে 
লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়! "গ€নতালবনাচ্ছাদিত- 
অহেনদ্রগিরিক্ উপত্যকা” পর্য্্ত সমুদয় তৃভাগ উপভোগ করিয়াছিলেন। 

খড়ীবংশীয় প্রথম রাজ! দেবখড়ৌোর এয়োদশ বর্ষে উৎকীর্ণ তাত 
শাদনদঘয় রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
থড়দ্যম এই বংশের প্রথম রাজ! । খড়োগ্মের পুত্র জাতখড়া ও জাত- 
খড়ের পুত্র দেবখড়োর নাম পাওয়! গিয়াছে। দেবখর্জোর পুত্রের নাম রাজ 
রাজ। পরমসৌগত পুরদাস কর্তৃক জয়কর্মান্ত বাসক হইতে উক্ত তাত্রশীদন- 
দয় লিখিত হইয়াছে। দেবখর্সোর মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। উদী্ণ 
খড়া নামধেয় রাজবংশীয় জনৈক ব্যক্তির নামও তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
আমরফপুরের সন্নিহিত “বৌদ্ধমণ্ডপে” তৎকালে আচার্ধ্যবন্দ্য সংঘা- 
মিত্র নামক জনৈক নুবিধ্যাত পণ্ডিত বাম করিতেন। বৌদবধর্শের, 
প্রাধান্য সময়ে রায়পুরা, ধামগড়। পলাম প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ 


১৪ ঢাকার ইতিছাম। 


হসংধারাম ছিল বলিয়া কেছ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই 
বতাস্রশাসনোক্ত গলশত, বর্টি, তালপাটক, দত্তফটক প্রভৃতি গ্রাম 
'আধুনিক পলাশ, বর্দিয়া, তালপাড়া এবং দত্বগাও হওয়! অসম্ভব নছে। . 

এই অঞ্চল কোনও সময়ে প্রাগজ্যোভিষপুরের, পরে ব্ধেশ্বরের 
এবং মধ্যে মধ্যে ব্রিপুরাধিপের শাঁগনাধীন ছিল। যে সময়ে ভাওয়ালে 
-পালবংশীয় নরপতিগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তৎকালে ইহ! তাহাদিগের 
ব্ধীনেই স্কস্ত ছিল। ভাওয়ালেক্ন বিধরণ পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে 
এক সময়ে দুবর্ণগ্রীম ভাওয়ালের অধীনেই শাসিত হইত। যোগিনী 
তন্ত্রে লিখিত আছে, পুরাকালে বিশ্সিংহ মামক জনৈক প্রবল পর়ক্রান্ত 
সপতি স্বীয় ভূ্বলে কামরূপ, সৌমার ও গঞ্চগৌড় অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। যথ! ২__“একোছি জিবান্‌ কাঁমান্‌ সৌমারান্‌ গৌড়পঞ্চমান্‌।” 

দেনবংশীয় নরপতিগণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এই স্থান তাহা- 
“দিগের ছত্রাধীন হইয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেন ( প্রথম ) একডালার 
“ছুর্গ নিষ্মাথ করেন। সেনবংশীয় রাজগণ মধ্যে কেহ কেহ একডালাতে 
বাস করিয়াই এতদঞ্চল শাসন করিতেন। তৃতীয় ত্রয়োদপ শতাবীর 
.শেষ পর্যন্ত হুবর্ণগ্রামে হিন্দু শাসন প্রতিঠিত ছিল। মহারাজ দ্বিতীয় 
-বললীলসেন কোঙর হুন্দর নাক স্থানে তদীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। এই কোঙরসুন্দরেই শেষ হিন্দু রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় 
বল্লালের পতনের পর হইতেই ন্ুবর্গ্রাম মোললমান শাসনাধীনে আসে। 
গাঠান-ভূগতিগণ পূর্বাবঙ্গে তাঁহাদিগের খঅধিফার চুদি করিবার জন্য 
এখানে রাজধানী লংস্থাপন কয়েন। পাঠান রাজগণের প্রীধাস্ত বিলুপ্ত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাদশ ভৌমিক্চের আন্যততম ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
“ইশা! মমনদআলি নুবর্ণগ্রামের আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর 
“ইছ! মোগল শাঈদাধীন হইয়। পড়ে । 


* উপক্রমণিক! ৷ ১ 


অর্জদুনদী, আটপাকিয়া, আঠারদিয়া, আমদিয়া, আড়াইহাজার, আদম- 
পুর, আমীনপুর, ইউনুফগঞ্জ, উত্তর সাহাপুর, উদ্ধবগঞ্জ, উচিতপুর, 
একছুয়ারিয়া, এগারসিন্ধু, কর্টঘোপ, কলাগাইছা, কাটারব, কামারগাও, 
কাউয়াদি, কাইকার টেক, কান্দাইল, কাচপুর, কাশীগুর, কুড়িপাড়া, কুল- 
চরিত্র, কেওটারা, কোঙরু্দর, কুহুরা, কৃষ্ণপুরা, খন্দসারদী, খামারদী, 
খিজিরপুর, গয়েসপুর, গঞ্জারিয়া, গাবতলি, গোবিন্দপুর, গোতা সিয়া, 
গোয়ালদী, চরপাড়া-বাঁশ টেঞ্ী, চন্জ্রকীর্ডি, চীকদা, চাপাতলি, চারি- 
ভালুক, চালাকচর, চাদপুর, চিনিসপুর, চৈতাব, চৌঘরিয়া, জয়রামপুয়, 
জয়মঙ্গল, জাঙ্গালীয়া, জোকারদিয়া, ঝাউগাড়া, টাইটকা, ডা্গা, ডৌ- 
কাদী, তোটক, ব্রিবেনী, দত্তপাড়া, দক্ষিনদা গড়া, দামোদরদী, দাবুরপুড়া, 
দেওয়ানবাগ, দোগা ছিয়,ধর্শগঞ্জ, ধানুয়া, ধামগড়, ধুপতারা, নপাড়া, নর- 
সিংদী, নবীগঞ্জ, নন্দীপুর, নৈলাকোট, পরমেশ্বরদী, পলাস, পঞ্চমী ঘাট, 
পাচদোনা, পানাম, পারুলীয়া, পাচ, পাকরিয়া, পাঁচরুখা, পুটে, বরাধ, 
বনদার, বগাদী, ব্রাহ্গন্দী, বারপাড়া, বানিয়াদী, বানেশ্বরদী, বালিয়াহানী, 
বিরামপুর, বেহাকৈর, বেলাব, বৈষ্কেরবাজার, বৈদ্যানাথের মঠখলা, 
ভাটপাড়া, মদনগঞ্জ, মহজমপুর, মদ্নপুর, মনোহরদী, মাছিমপুর, 
মাছিমাবাঁদ, মাথরা, মাধবর্পাশা, মাধবদী, মাত্রা, মাইলতা, মুড়াপাড়া, 
মুহুলী, মুন্সীরাইল, মৈকুলী, মোগড়াপারা, রায়পুর1, রানীঝি, লগ্মণ- 
খোলা, লক্ষ্মীবর্দি, লঙ্করদী, লাঙ্গলবন্ধ, লাকরশী, লালাটি, লাধুরচর়, 
শানখলা, সম্মান্দী, সাতপাইকা, সাঁতিরপাড়া, সাতগাও, সাগরদী, 
সাদীপুর, সাঁপাদী, সাতভাইয়াপাড়া, সিদ্ধেশ্বরী, হুলতানপাহাদী, ২সফা- 
চর, সোল্লাপাড়া, সোনাকাঙ্গা, হবিধপুরঃ হাইড়া, হামছাদী, ছোসনাবাদ। 
প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগ মধ্যে অবস্থিত । 

(৩) বিক্রমপুর--উত্তরে ধলেশবনীনদী, পূর্ব সীমা দেখনা, 


১৬ ঢাকার ইতিহাস। 


পশ্চিম সীম! পল্মা। ও চন প্রতাপের- কিয়ংশ এবং আরিয়ল বিলের অপর 
পারস্থ দোহার, গালিমপুর ( উহা! চন্ত্রপ্রতাপ ও বিক্রমপুরের সীর্মীস্তস্থানে 
অবস্থিত ) প্রভৃতি স্থান) দক্ষিণ সীমা ইদিলপুর।. পর্মানদী বিক্রমপুরের 
মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়া ইহাকে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ-বিক্রমপুর 
এই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ অন্দে পদ্মার গতি পরি* 
বর্ধিত হইয়া বিক্রমপুরের দৃক্ষিণভাগ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া! 
যায়। ১৮৭১ খুঃ অব্ের ১৭ই জুনের গবর্ণমেপ্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে ও 
সনের ১লা আগষ্ট হইতে রাজনগর, জপসা, কোয়রপুর, নড়িয়া, পোন- 
সিংহ, কার্তিকপুর, ফতেজন্নপুর, নগর, বিঝারী, পণ্ডিতসার, কেদারপুর, 
সুলফৎগঞ্জ, পালং, গোড়াগাা॥ কুড়াশি, পারগাও প্রভৃতি ৪৫৮ খান! গ্রাম 
সহ দক্ষিণ বিক্রমপুর, বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভক্ত হয়। এই গ্রামগুলি 
মুূলফৎগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬১ সালের পূর্বেই মুলফৎগঞ্জ 
থানার শাসনসংক্রান্ত কার্ধা বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে 
স্স্ত কর হইলেও কার্য্যতঃ তাহা! হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দের তুমুল 
আন্দোলনের ফলে মুলফৎগঞ্জ সহ মাদারীপুর মহকুমা ১৮৭৪ থঃ অব 
ফরিদপুর জেলার অন্ততূক্তি হয়। পদ্মার যে শাখা উত্তর বাহিনী হইয়া 
বহর, বালিগা, স্ুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়! ধলেশ্বরীর সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছে, তাহ! আবার উত্তর বিক্রমপুরকে পূর্ব বিক্রমপুর ও 
পশ্চিম বিক্রমপুর এই ছুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। 

বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন দ্বার! সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বর্তমান ঢাকা 
জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর 
নামে অভিহিত হইত। থৃষ্ীয় নবম শতাৰী পর্যস্তও এই স্কান সমতট 
নামে পরিচিত ছিল। মিঃ কানিংছাম হইতে আরম্ভ করিয়। ফা সন, 
ওয়াটর্স গ্রভৃতি অনেকেই সমতটের স্থান নির্ণয়ে নস্তি্ক পরিচালনা 
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করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নান! মত) কিন্তু ওয়াটার মতই 
আমারদিগের নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন উহ! “টাকার 
বক্ষিণে এবং ফরিদপুর জেলার পূর্বভাগে অবস্থিত।” 
প্রবাদ এই যে, উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য রাজধানী স্থাপন পূর্বক 

কিয়ংকাল এখানে অবস্থিতি করেন বলিয়! এই স্থান বিক্রমপুর আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রধ্যাতনাম! মহারাজ বিক্রমাদিত্য 
যে কখনও এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। দিধিঞ্য় প্রকাশ গ্রন্থে বঙ্গপরতাল বর্ণনে এক স্থলে লিখিত 
আছে, “বিক্রম ভূপ বাঁনত্বাৎ বিক্রমপুর মতো বিছুঃ। বিপ্রকল্পলতিক। 
গ্রন্থে সেন বংশীয় বিক্রম সেনকেই বিক্রমপুরের স্থাপয়িত! বলিয়া নির্দেশ 
করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,__. 

“তদ্বংশে বিক্রম সেনে৷ জাতঃ পরম ধার্মিকঃ। 

কৃতবান বিক্রমপুরীং শ্বনায়াভিহ্িতাং সুধীঃ 

বিক্রমসেন নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

কথাসরিংসাগর, বিষস্মোদতরঙ্গিনী ও নত্রবিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম 
দৃষ্ট হয়। সুতরাং বিক্রমসেন যে একটি কাল্পনিক নাম নহে, তাহ! 
নিঃসন্দিগ্চচিত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের 
শাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাঁক রাজা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
জান! ঘায়। সমুন্রগুণ্ধের মৃত্যুর পরে সমতটের সামস্তগণ স্থাতন্্র 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্তী একটা লৌহ স্তস্তে চন 
নামক একজন নৃপতি বগদেশে সমরে দলবন্ধ বছুমংখাক শক্রকে পরাভূত 
করিয়। ছিলেন বলয়! উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমপুরাধিপ 
চন্্রদেব হইবৈন। পন্নপুরাণে গঙ্গাসাগর সঙ্গম প্রদেশে চন্ত্রবংশীয় হুষেন 
নামক এক রাজার নাম উক্ত হইয়াছে। ফরিদপুয় জেলায় আবিষ্কৃত 
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চারিখানি তাত্ত্শাসনে ধর্্মাদিতা, গোপচন্ত্র এবং সমাচার দেব'লামক় 
তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। 

হশোবর্খা মগধ দেশ জয় করিয়া! সমুদ্রতীরবর্ত বঙ্গরাঙো উপনীত 
হইলে বঙ্েশ্বর তাহার অধীনত স্বীকার করিয়াছিলেন । 

গ্রনিদ্ধ জ্যোতির্কিদ বরাহদিহির, “বৃহৎসংহিতা” গ্রন্থের চতুর্দশ 
অধ্যায়ে ভারতবর্ষের নয়ভাগের উল্লেখ করিয়া পূর্বরদেশে সমতট, এবং 
অগ্রিকোণে বঙ্গ এবং উপৰঙ্গের অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। . 

ছোয়েন সাং লিখিয়াছেন, “সমতট রাজ্য চক্রার্কৃতি, তাহার, ৰে্টন 
তিন সহজ লি, ইহা! সমূত্রতীরবর্তী। রাজধানীর বেষ্টন ২৯ লি, ভূমি 
নিয় ও উর্বর!। জলবায়ু গ্রতিকর, অপর্যাপ্ত শন্ত জন্মে। অধিবানিগণ 
খর্বকায়, কৃষণবর্ণ, ও কষ্টসহিষু, রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও 
অপধর্্ম উভয়ই প্রচলিত। ত্রিংশংটি সংঘারামে প্রায় হই মহত ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। রাক্যে প্রায় একশত দেবমনদির আছে। অসংখ্য 
উলঙ্গ নিষ্র্থ বাস করেন। নগরের মিকটে অশোকন্ত প বর্তমান আছে ; 
ুর্বকালে তথাগত তথায় সপ্তাহকাল শাস্ত্র বাধা করেন। উহার পারে 
চারিজন বুদ্ধের উপবেশন স্থান দৃষ্ট হয়। স্তপের নিকটস্থ সংঘারামে হরিং 
প্রস্তর নির্মিত ৮ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্তি দৃষ্ট হয়।” হোরেনসাংএর বিবরণ 
হইতে কেছ কেছ অনুমান করেন, বিক্রমপুরের বস্্রযোগিনী, মঠবাড়ী, 
বেজনীসার। কুমারভোগ, তেলিরবাগ, রায়পুরা। দোনারং; 
বর্গ্রাননের ধামগড়, বর্ণিয়া, পলাশ এবং বান্ুর অন্তর্গত বাগান, ধুলা, 
নারার, দোহার, ফুলবাড়িয়া, দেবতারপটি, হস্ত্রাইলপ্রত্ৃতি স্থানে বৌদ্ধ 
সংঘারাম ছিল। হুয়েন সাঙের অব্যবহিত পরে, বৌদ্ধ গধ্টক ইৎচিং 
সমতটরাজো উপনীত হন। তৎকালে সমতটে “ছো-লো-শেপো-ত1” 
(8০10-1600-5 ) নামক জনৈক নৃপতি রাজদ্ব করিতেন। তিনি 
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বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইতচিং কথিত রাজার প্রকৃত নাঘ কি তাহা 
নির্ণয় কর! দুরহ। কেহ বলেন, হ্র্যতট, কেহ বলেন রাজভট, আবার 
কেহ কে€ উহা! হর্ষবর্ধনের নামাস্তর বলিয়া! অস্থমান করেন। 

দেন রাজগণের তাত্রশাসনে বিক্রমপুরকে পুণুবর্ধন ভূ্তযন্তঃপাঁতি 
বল| হইয়াছে । বিশ্ব্ূপ সেন পুগু বর্ধন ভূক্তান্তঃপাতি বঙ্গের বিক্রমপুর 
ভাগস্থিত পূর্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গাল ভূঃসীম। দক্ষিণে বারয়ীপাড়। গ্রাম 
ভূঃসীম! পশ্চিমে উঞ্চোকাপী গ্রাম ভূঃসীম! উত্তরে বীরকাপী জঙ্গান সীম! 
এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পোর্জীকাপ্পী গ্রাম মধ্যস্থিত ভূমি দান করিয়াছেন । 
কেশবসেন পুগুবর্ধন ভূত্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গের বিক্রমপুর তাগস্থিত প্রশস্ত 
লতাটঘড়া ঘাটকে পূর্বে সন্্কাধি গ্রাম সীমা দক্ষিণে শান্করবদ! গোবিদদ- 
বদাস্ত ভূঃনীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাহ্বয়সরগ্রামনীমা উত্তরে বাঁু- 
লিঞ্চিগাতাত্তস্তমানভূঃ সীম! ইহার মধ্যবর্তী ভূমি তীহার রাজত্বের 
তৃতীক় বর্ষে চণ্ডততও দিগকে শাসন করিবার জন্ত ব্রদ্ধোত্তর প্রদান 
করিয়াছেন। আদিশুর, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের লময়ে বিক্রদ- 
পুরের গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 

শ্তামলবন্্ার তাত্রশান পাঠে অবগত হওয়। বায় যে, আধুনিক 
ইদদিলপুরের হন্তর্গত নাগরকুণ্ড, ধীপুর, লল্কাচুরা, ফুলকষ্টি, প্রভৃতি 
গ্রাম তৎকালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। 

লাটাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কর্কন্তবর্ণ বর্ষের ৭৩৪ শীকান্কিত 
তাত্শাসনে লিখিত আছে, তিনি বঙ্গাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। 
মগধের সিংহাসন লইয়! গুপ্ত ও মৌখরী বংশের বিবাদে উভয় বংশ 
হীনবল হইয়। পড়িলে শুরবংশ বঙ্গে শ্বাধীন ভাবে রাদত্ব আরম্ত করেন। 

ৃ্টায় অন শতাবীর প্রান্তে বৌদ্ধধর্্াবলন্বী পালবংশীর নর়পতিগণ 
বন্জযোগিনীর উত্তর পুর্বকোণে অবস্থিত রঘুরা্পুর নামক স্থানে রাজধানী 
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স্থাপন পূর্বক এতাঞ্চল শাসন করিতেন। পাঁলবংশীয়গণ বিক্রমপুরে 
বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের 'জন্ট বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের 
নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বৌদবমূর্তিগুলি এই বিষয়ের জলন্ত নিদর্শন। 
শত শত বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম ও চৈত্য হইতে বৌদ্ধদেবের অমৃত. 
নিঃস্তন্দিনী বাণীর প্রতিধ্বনি প্রত্যহ শ্রুত হইত। বর্ধবংশীয় জ্যোতিবন্ধা, 
কবরিবন্্মা ও শ্তামল বন্দর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিবর্্মার ৪২ বর্ষাঙ্কিত 
একথান! তাত্রশাসন সামস্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে । রাধবেন 
কবিশেখর রচিত ভবতৃমিবার্তাপাঠে জানা যায়, হরিবর্ধ দক্ষিণাপথ হইতে 
আসিয়! বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। 

বিক্রমপুরের জোড়াদেউল, রাউৎভোগ, সুয়াসপুর, দেওসার, 
সোনারং, চূড়াইন, কুমারভোগ, কুমরপুর; বজযোগিণী, বেজিপীসার, 
তেলিরবাগ প্রভৃতি স্থানে দেউল বাড়ী ছিল বলিয়া! অবগত হওয়া যায়। 
এ সকল স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। 
কিন্ত স্থানীয় কিন্বস্তী অন্ত প্রকার। সেন রাজগণের রাজধানী রামপান 
ও তংসন্লিহিত স্থান খনন করিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক লুধ 
রহস্ত উদঘাটিত হইতে পারে। 

পালবংশীয় পরমসৌগত রাজা নারায়ণপাল তদীয় রাজত্বের সগ্তদশতম 
বর্ষের ৯ই বৈশাখ একখানা তাত্রশীলন ছারা তীরভৃক্ত (ত্রিছুত) প্রদেশের 
সত্তর মকুয়াতি গ্রাম পাগুপত আচার্য্ের শিষ্য শিবভট্রারককে প্রদান 
করেন।, নারায়ণপালের মন্ত্রী ভষ্টগুরবমিএ ইহার শ্লোক রচনা করেন। 
সমতটবাসী গুভদাসের পুত্র মন্যদাস কর্তৃক ইহ! উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

অতঃপর সেনবংশীয়্ রাজগণ বিক্রমপুরের শানদও পরিচালন 
করিয়াছিলেন। লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় মহারাজ লগ 
সেন ধিক্রপুল্পেই ভূমিষ্ঈ' হল। ' ইতিছাস-গ্রসিদ্ধ রামপাল নগরা। 
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|সন-রাজগণের রাজধানী ছিল। সেন-রাজগণপ্রদত্ত তাত্্-শাসন গুলিতে 
বিক্রমপুর” শবের পূর্ব গৌরবব্যঞ্চক “্” এই শব্ের পুনঃগুনঃ 
|ল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়। থাকে; আরও একটি বিশেষত্ব দুষ্ট হয় যে, 
|মুদয় তাত্রশাদনগুলিই আয়ক্বন্বাবার বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত 
[ইয়াছে। : জযঙ্কন্ধাবার রাজধানীকেও বুঝাইতে পারে। যাহার! 
|লেন, বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল না, তাহাদিগকে 
দজ্ঞান্ত এই থে, বিক্রমপুরে আগমন করিলেই কি মেনরাজগণের তাত্র- 
|াসনাদি প্রদান করিবার কথা মনে পড়িত ? 

রাজেন্ত্রচোল কর্তৃক পালবংশীয় গোবিন্দচন্ত্র পরািত হুইলে বঙ্গে 
গালযোগ উপস্থিত হয়। এই ন্ুযোগেই বর্ধাবংশীয়গণ বিক্রমপুরে 
|াধিকার প্রত্তিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভবভূমি-বার্তায় লিখিত 
ছে, হরিবর্ধা একটি স্ব প্রশস্ত বর্ম নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই বর্ম 
ঠতদুর পর্্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহ! অবগত হওয়। যায় না । 

গ্রাগীন কালে ঢাকাই ভারতবর্ষের পূর্বসীম। ছিল এবং ভারতের 
কানও স্থানের পরিমাণ ব! দুরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে ঢাকার 
ভে করা হইত। অর্থাৎ ঢাকা তৎকালে ভারতবরীয় 
[ভীগোলিকদিগের কুমধ্য (0. 115:19190) বলিয়! গণ্য ছিল। টলেমী 
ান্তিবলকে ভারতের পূর্বসীম। বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন (১)। 

ৃষ্টায় প্রথম শতাবীতে কোনও অজ্ঞাত নাম গ্রীক্‌ বণিক আরব্য- 
কির রি তি 


(১) 65 08৩ 028 ০:08 05855 চা 200 556009 (0 1328 
1660 005 11015 ০615018, ৪০৫ 00 00150 ঠিোে স10 05850ত৩০৩, 
030 01518170685 15128178 00002000155 10 12015 ম:6 200007 3৩ 
০ 01000165 080515000. 0£7101617, 


হ্হ ঢাকার ইতিহাঁস। 


“অম্ডরবহ্বিণিজ্য-বিবরণ নামক গ্রন্থ লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন । এই বিবরণ 
“পেরি অব দি এরিধ্য়ানসি” নীমে ইংর়াজীতে অনুদিত হইয়াছে। 
টয় ফিশতাবীতে টলেশী তাহার তৃবৃতবান্ত লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত 
রী বণিকের বিবরণে ও টলেমীর গ্রন্থে কিরাদিয়া নামক প্রদেশের ও 
গাঙ্গী নামক বন্দরের উল্লেখ আছে। কিরাদিয়! সম্ভবতঃ কিরাত প্রদেশ; 
গ্রাচীনকাঁলে নুবর্ণগ্রামের কোনও কোনও স্থান কিরাত প্রদেশের 
অন্তর্গত ছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। পেরিগস গ্রস্থে লিখিত 
আছে, “কিরাদিয়! প্রদেশে প্রচুর তেত্রপত্র উৎপর হয়। উহা! গঞ্গা 
বাহিয়। তারলিপ্তিতে ও তথ! হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। 
এই প্রদেশের সীমান্তভাগে প্রতিবংসর একটি মেল! হয়। তথায় চীন 
দেশের জোক আপিয়! ম্বদেশজ দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লঈস| যায়”। 
মুন্সীগঞ্জের অনতিদুরে থা কার্তিকবারণীর মেলা বসিয়া থাকে উহ্াই 
টলেমীর লিখিত “গঙ্গারেজিয়!” বলিয়া! কেহ কেহ অনুমান করিয়া 
থাকেন (১)। কিরাদিয়! প্রদেশের সহিত পাশাপাশি ভাবে “গঙ্গা-' 
রেজিয়া"্র উল্লেখ থাকায়, এবং চৈনিক বণিকগণের বাণিজ্য ব্যপদেশে 
ধঁ মেলায় আগমন করিবার কথা উল্লিখিত হওয়ায়, উদ্ত মত আমাদের । 
নিকট সমীচীন বলিয়া! বোধ হয়। বর্তমান সময়েও কাঙ্িকবারণীর 
মেলাতে বিস্তর তেজপত্র বিভ্রীত হইয়! থাকে। 

ুষ্টীয় চতুর্দশ শতাবীর প্রারন্তে বিক্রমপুরের হিন্দু স্বাধীনতা! বিনুধ 
ছয়। যোসলমানগণ কর্তৃক গৌড় রাজ্য বিজিত হইলে দেনরাজগণ বহুকাল 
পর্যন্ত বিক্রমপুর ও সোনারগীয়ে আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষু রাখিতে 
যখাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্ত স্বিতীর বল্লালের পতনের পরেই 
হিন্দু স্বাধীনতাকুর্ধা চিরকালতয়ে অন্তমিত হইয়া যায়। 


985 রি 288 8388748  ি 
(১) ৮106 215005 ০1 11)6 00$07 01800290106 017)9008 1015070, 


*উপক্রমণিক|। ২৩. 


পাঠান রাজস্বের প্রীরস্তে বিক্রমপুরের শাসনকার্ধ্য কাজীদিগের হস্তে 
সপ্ত ছিল। কাজীগণের নামানুসারেই “কাজীরগাও” এবং প্কাজী কসবা” 
গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । পাঠান শাসন সময়েও পূর্ববঙ্গে হিন্দিগের 
গ্রাধান্ত একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যবিকারীগণ 
স্বীয় গণ্তীর মধ্যে এক প্রকার স্বাধীনভাবেই থাঁকিতেন। উহার 
পতৃঞ্যা* 'মামে পরিচিত ছিলেন। যোড়শ শতাবীর শেষ ভাগে বঙ্গের 
শ্বাদশ ভৌমিকের অন্ততম ভৌমিক বীরাগ্রগণ্য টাদরায় ও তদীয় সহোদর 
'কেদার রায় মাতৃভূমির উদ্ধার কামনায় যে বীরত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহা স্বাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কত করি! রাখিয়াছে। এক 
“দিকে নরপিশাচ জল-দহথ্য মগ ও গর্ত গণের ভীষণ আক্রমণ হইতে 
প্রীড়িত পূর্বঙ্গ-বাসিজনগণকে রক করিবার জন্ত বার ত্রাতৃদ্য়ের সফল 
প্রয়াস, আবার অন্ত দিকে মোগলকুলধুবন্ধর আকবরের প্রেরিত রগছুর্ 
মোগল অনিকীনির পুনঃ পুনঃ গতিরোধের জন্য রণোগ্ম বাঙ্গালীর 
গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই । রায়মহাশয়দিগের সময়ে বিক্রমপুরের বিুপ্ত 
গৌরবরশ্মি স্তিমিত প্রদীপের শিখার ন্যায় ক্ষণতরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। এই সময়েই শ্রীপুর সমৃদ্ধি গৌরবে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষ স্থান 
'লাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে প্রীপুরে একটা প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় 
ছিল। পর্ত,গীজগণও জনযুদ্ধেবিধবস্ত রণতরী সমূহের সংস্কারসাধন 
এখানেই সম্পন্ন, করিতেন। শ্রীপুরের কর্ণকারগণ আগেয়াস্ত পরস্তত 
করণেও সিদ্ধহসন্ত ছিল। ফেদারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মোগলের 
বিজয়বৈজয়স্তী বিক্রমপুরে উ্ডীন হইয়াছিল 
আইন-হ-মাকবরি গ্রন্থে বিক্রমপুর সরকার সোনারগীয়ের অন্তর্গত 
বলিয়া লিখিত আছে। রাজস্ব ার্য্য ছিল ৩৩৩৫* ৫২ দাম। কতকগুলি 
লের সমটিতে বিক্রমপুরের স্থতি হইয়াছে। 


২৪ ঢাকার ইতিহামশ 


আইডল, মাউটসাহী, আটপাড়।, আবহুল্লাগুরা, আমুদপুর, ইছাপুরা» 
কনকসার, কষলাঘাট, কউরহাট, কলমা, কাজিরগাঁও, কাটিয়াপাড়া, 
কাঠাদিয়া-সিমুলিয়, কান্দনীসার, কামারথাড়া, কুচিয়াগোড়া, কৃর্শির' 
কুমারভোগ, কুকুটিয়, কুমরপুর, কেওর, কেওটথালী, কৈচাঁল, কোণ, 
কোরহাটি, খিলপাড়া, ধিদিরগাড়, গাউপাড়া, গাউদিয়া, গুনগাও, 
ঘাসিরপুকুরপাড়, চন্দনভোগ, চাচুরতলা, চারিআনি, চিত্রকোট, চূড়াইন, 
চৌন্দছাজারী, জৈনসার, জোয়াররাজাদিয়া, টঙ্গীবাড়ী, তরতিয়া, তাল- 
তলা, তারপাশ!, তাজপুর, তেলিরবাঁগ, তেয়টিয়া, দিঘলি, দ্বিপাড়া, 
দেঁভোগ, দেউলভোগ, দোগাছি, ধরগ্ি, ধলছত্র, ধাইদ|, ধানকুনিয়া, 
ধীপুর, নয়না, নশঙ্কর, নাগরভোগ, নেত্রাবতী, নোগ়ানদ।, পশ্চিমপাড়।, 
পয়দাগাও, পঞ্চমার, পাগ্রলদিয়, পাইকপাড়া, পাচগাও, পাইল, 
পুরাপাড়া, ফেগুনাদার, ফুরসাইল, বহর, বজযোগিনী, বটেশ্বর, বলাগিয়া,' 
বয়রাগাদী, বারৈথালী, বাঘিয়া,বাসিরা, বাছেরক, বাসাইল, বালিরগাও, 
বাণরী, বাইনথাড়া, ব্রাহ্মগী৪, বিদগাও, বেতকা, বেবর্গীও, বেলতলি, 
ভরাকর, ভবানীপুর, ভাটগাড়া, ভাগ্যকুল, মধ্যপাড়া, মালখানগর, 
মাইজগাও, মাইজপাড়া, মাকোহাটা, মালপদিয়া, মালদা, মুলচর, মেদেনী- 
মওলং, বশোরং, রধুরামপুর, রন্থুনিয়া, রাজরখাড়া, রাউংভোগ, রামপাল, 
রোধদী, লস্করপুর, লৌহুজঙগ, শ্রীনগর, শ্রীধরখোল!, শেখরনগর, শিমুলিয়া, 
শ্তায়সিদ্ধি, যোলঘর, সানিহাটি, সাতগাও, সাওগাও, সিংটিয়া, দিলিমপুর,. 
মিয়ারদী, সুবচনী, সোছাগদল, সোণারং, হলদীয়া, হাসাইল, হাপাড়াঃ 
প্রভৃতি গ্রাম উত্তরবিক্রমপুর মধ্যে অবস্থিত। 

(8) বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, স্থলতানপ্রতাপ ও সেলিম- 
প্রতাপ--এই বিভাগের উত্তরমীম! ময়মনসিংহ জেরা) দক্ষিণদীমা 
পন্মা ) পশ্চিমসীমা যবুন! ও পূর্বসীম! তুরাগ, ভাওয়ান ও বিক্রমপুরের 


উপক্রমণিকা। ৰং 


কিযদংশ। ধঞ্ধেশ্বরীনদী এই বিভাগের দক্ষিণাংশ দিয়! উত্তরপশ্চিম- 
হইতে দক্ষিণপূর্বাাতিমূখে প্রবাহিত হইয়া, ইহাফে ছুইভাগে বিভদ্ক- 
করিয়াছে | ১৮৪৫ ধূঃ অব্ধের যে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুম! সংস্থাপিত 
হইলে, উহ! ফরিদপুরের সামিল ছিল, এবং তৎকালে মাদারীপুরের 
কতক অংশ ও আটিয়! থান! ঢাক! জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ থঃ 
অবে মাণিকগঞ্জ' মহকুম! ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাক! জেলার অন্ততৃক্ত করা হয়; ১৮৬৬ খুঃ 
অব আটিয়। থান ঢাক! জেল! হইতে খারিজ হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় 
পরিবন্তিত হয়। 

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তত্তম ভৌমিক গাজীবংশীয় চাদগাজীর নাদানু- 
সারে চাঁদগ্রতাপ পরগণার নামকরণ হয়। ঠাদগানীর ভ্রাত। সেলিমের 
নামানুসারে সেলিম প্রতাপ পরগণ| এবং সুলতানের নামানুসারে স্থলতান- 
প্রতাপ এবং কাদিমগা্ী হইতে কাশিমপুর পরগণার নামকরণ হয় 
বলিয়! শ্রুত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এই সমুদয় পরগণা 
সরকার বালুহায়ের অন্তর্গত বলিয়! নির্দেশিত হইয়াছে; এবং এই 
পরগণাগুলির কর একত্র ধার্য হওয়াতে অন্থমিত হয় ষে উহা! একই 
ভূম্যধিকারীর অধীন ছিল, পরে তিন ত্রাতার নামানুসারে তিনটি বিভিন্ন 
পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজস্ব ধার্য ছিল ৪৬২৫৪৭৫ দাম। বিলাস- 
ব্যসনান্থ্রক্ত গা্ীবংশীয়গণের অধংপতন নংসাধিত হইলে টাদগাজীর 
মেনাপতি সঞ্চয় হাজরার বংশধরগণ উহাদের জমিদারী হস্তগত করিয়া 
পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ( ১)। বালিয়াদির সু প্রসিদ্ধ 
জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ হজরৎ সা! কুতুবুদ্ধিন মিদ্দিকী দিল্লীর বাদশাহের 





(১) “বারভু&-_পীজানন্দনাখ রায় প্রণীত। 


২৬ | টাকার ইতিহা। 
দিকট ছইত্ড পর়গণ| ভালিপাবাদ। আমিনাবাদ ও চ্রগ্রতাপ জারগীর- 
স্বরূপ লা .করেন।  : 

বৃহৎসংছিতাতে . লিখিত আছে, মৈত্র দৈবত নক্ষত্রে কেতু দ্বারা 
আধুমিক ঝ| স্পষ্ট হইলে, পু পতির এবং শ্রবণ কেতুছার! ধরূপ হইলে 
বঙ্গাবিপতির অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে জানা যায় যে 
সময়ে বঙ্গরাজ্য একটি গণনীয় রাজ্য বলিয়। পরিচিত ছিল। ব্রন্ধা্ 
পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় ষে, পৌরাণিক যুগে আধুনিক বজদেশ 
অঙ্গ, বঙ্গ, প্রবঙ্গ, উপবঙ্গ, ভার্মব, অস্তগিরি, বহির্ণিরি, তঙ্গন, বরে 
রায়, হৃম্ধ, প্রহুন্। ভল্লুক, প্রবিজয়, কৌশিকী কচ্ছ, ব্রদ্ধোতর, 
কর্কট, উদয়গিরি, ভন্্র, গৌড়, জ্যোতিষ, কাস্তার, প্রভৃতি বহু 
খণ্ড রাত্যে বিভজ্ঞ, ছিল। তৎকাঁলে বঙ্গ বলিতে আধুনিক চাকা 
জেলাই বুঝাইত। : | 

কোন্‌ সময়ে বঙ্দেশ বাঙ্গাল! নামে পরিচিত হইয়! পড়ে, তাহা! নির্ণর 
করা হুকঠিদ। এক সমকে ব্কবপুত্র ও গঙ্গার জলল্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত 
কইত। তৎকালে উচ্চ আল বাঁধিয়া! অধিবাসিগণ জলপ্লীবন হইতে স্বীয় 
বাসস্থান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত ১: গজা্ট'বঙ্গ আল্‌ হইতেই বঙ্গাল 
বা বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। যাহা হউক 'বাঁ্গাধী নাম যে মোসগমান 
আগমনের পূর্বেই উৎপত্তি হইয়াছে, তথধিষয়ে মার ' সন্দেহ নাই; কারণ 
বাজেন্্রচোলের তিরু-মলয়ের লিলালিপিতে মঙ্গাগ:শটি পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। মহারাজ কনিষ্কের মময়ে এঠদঞ্চলে মহাধান মত প্রচলিত হয়। 
কনিফের পুত্র হুবিষ্বের সময়ে বঙ্গদেশ তদীয় সাস্্াজ্যতৃক্ত হইয়াছিল। 
অঙুঃপর মিহিরকুল বঙ্গদেশ জয় করেন।' 'আদিঙ্যসেনের সময়ে বঙগদেশ 
এমগধসাআাজাতৃক্ত হয়; ববহীপবাসিগথ ও তিববতীয়গণ সময়ে সময়ে এত- 
কল আক্রমণ করিত বলিয়া! অবগত হওয়া রায়? 
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খুীয় অষ্টম শতান্ধীতে পাঁলরাজগণ এতদঞ্চলে রাজা প্রতিষ্ঠ। করেন। 
পালরাঞ্গণের অধীনস্থ সামস্তরাঞ্জগণ তৌমিক বলিয়। অভিহিত হইতেন। 
তাহারদিগের অধিকৃত স্থান ভূম বলিয়া কথিত হইত। পাল রাজগণের 
সময় হইতেই বঙ্গে 'বারভূঞ!/ নাম প্রচলিত হইয়া! আদিতেছে। 

গোবিন্চন্ধরের রাজত্বকালে রাঁজেন্ত্রচোল বঙ্গদেশ আক্রমণ কলেন। 
যুদ্ধে গোবিনচনত্র পরাজিত হয়। রাগেন্্রচোল গোবিন্দচন্ত্রকে পরাঞ্জিত 
করিলেও বিক্রমপুরাধিপ হরিবন্পাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। 

হরিশ্চনত্রমহিষী কর্ণাবন্তী ও ফুলেশ্বরীর নামান্সারেই কর্ণপাড়। ও 
ফুলবাড়িয়া নামক স্থানের নামকরণ হইর়াছে। উদুনা ও পছ্না 
নায়ী হরিশ্নন্ত্রের কন্ঠাঘয় গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন 
বলিয়৷ অবগত হওয়া! যার। হরিশ্চন্্র অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ধর্মের 
জন্ত তিনি স্বীয় পৃত্রকেও বগি প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। স্বীর 
রাজ্যে মধ্যে তিনি ৫*টা জলাশয় খনন করিয়াছিণেন, উহা এক্ষণেও 
মর্ষসধারণেয় নিকটে ““সাঁড়ে বার গণ্ড” বলিয়া পরিচিত। 
হরিশ্চন্ত্রের মৃত্যুর পর তদীয় সথোদরা রাবেশ্বরীর গর্ভসভূত দামোদর 
মাতুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি এতদঞ্চলে দামুরাজা বলিয়া 
পরিচিত। রাজ! দামোদর হইতে একাদশ অধস্তন রাজা শিবচন্ত্র নীলা 
চলে পুরধোত্বম দর্শন করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নান! তীর্থ র্যাটন 
করিয়াছিলেন । শিবচন্ত্রের পরে এই রাজবংশের অবস্থা শোচনীয় 
হইয় পড়িলে, উছারা সর্বেশ্বরনগরী পরিত্যাগ করিয়া কো, গান্ধারিয়া 
চান্দুলীয়! প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন। 

ছাইল! কাদম! নামফ' স্থানে লব! প্রাচীরাকার উদ্চমঞ্চে চাদমারি 
অর্থাৎ সৈন্ঠদিগের তীরচালন! হবার! লক্ষাতেদ শিক্ষ! করিবার স্থান ছিল। 
“চাইরাচৌমাথা” ও “মেরীখোলা” নামক স্থানে পাররান্রগণের 
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গ্রতিট্িত ছুইটা বাজার ছিল। চারিটী বিস্তীর্ণ পথের সঙ্গমস্থলে বাঁজার 
অবস্থিত ছিল বলিয়! উহা! “চাইরাচৌমাথ| বাজার নামে অভিহিত হইত। 
কর্ণপাড়ায় একটা মাটির উচ্চমঞ্চ এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
মঞ্চের তলস্থ ভূমির পরিমাণ প্রায় একবিঘ! হইবে । উহার ভিত্বিও 
অর্দবিধাপরিমিতস্থানব্যাপী। সাভারে হরিশ্চ্ত্র এবং তাহার কিয়ংকাল পরে 
মাধৰপুরে ষশোপাল রাজত্ব করেন। গান্ধারপুরে রাবণরাজার বাড়ীর ভগ্রা- 
বশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইনি রাঙ্জাহরিশ্চন্ত্রের অধীনে সামন্ত রাজা 
ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার অপাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সর্বেশ্বর 
নগরের (সাভার) পূর্বাংশে বলীমেহার নামক স্থানে হরিশ্ন্ত্রের 
গরিখাবেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ এখনও বর্তমান রহিয়াছে । এতহ্যতীত 
কর্ণপাড়া, কুমরাইল, রাজাসন, ফুলবাড়িয়া, রাঁজাঘাট, কোঠবাড়ী, 
দেনাগাড়া, প্রভৃতি স্থানে পানবংশীয় নৃপতিগণের কীর্তি কলাপের "ধু 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যশোপাল কর্তৃক ধামরাইএর 
মাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা! যশোমাধব নামে হ্থপরিচিত। 
সুয়াপুর গ্রামের পূর্বে, নানার গ্রামের পশ্চিমে বাজাসন নামক মৌজায় 
কৈকুড়িবিলের তীরে বহুকালের পতিত “ভিটা” ভূমি দেখিতে পাওয়া 
যায়। বাঁজাদন বজ্রীসন শবের অপ্রংশ বলিয়াও কেহ কেহ অমথমান 
করিয়া থাকেন। এখানকার মৃত্তিকা খনন করিলে কোনপ্রকার বৌদ্ধ 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়! অসম্ভব নহে। 

প্রবাদ এই যে “শক্তি সম্প্রদায়ী সুয়াপুর গ্রামবাসী জনগণের পুজিত 
পৃষ্পাঞ্জলী জব! প্রভৃতি পুষ্প জলে ভািতে দেখিয়! বাজাসনবাসী লোক- 
দ্িগের উক্ত পুষ্ন্ার! দেবার্চন করিতে ইচ্ছা হয়| উছছার! বৈষব সম্প্রদারী 
ছিল। এই ঘটনার পরে তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শা 
গুরুর শিষ্য হয়। নান্নারগ্রামে অগ্থাপি এক চগ্ডাল বাড়ীতে বনহূর্গার 
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নিকট বন্যররাহ বলি গ্রচলিত আছে। এই অঞ্চলে অনেকানেক স্থানেই 
বনছূর্ার নিকটে বরাহবলির প্রথা প্রবর্তিত দেখিতে গাওয়া যায়। 

পালবংশীর নরপতিগণের অধঃপতনের পর এতদঞ্চল গাজীবংশীয়- 
গণের হস্তগত হুয়। মোৌনলমান শাসন সময়ের প্রারস্তে এবং গাঁজীবংশীয়. 
গণের প্রাধান্য লাভের পুর্বে কার্দীদিগের হত্তেই বিচারভায় স্তন্ত 
ছিল। কাশীগণ সাভার গ্রামে বাল করিতেন। কাজীগণের নামানুলারেই 
“কাজীর গাঙ্গ” নদীর নামকরণ হইয়াছে। 

আগলা, আমতা, জটিগ্রাম. ইলিচপুর, উথুলি, উলাইল, কর্ণপাড়া, 
কলতা, কলাকোপা, কাঞ্চনপুর, কালিয়াকৈর, কাশিমপুর, কালিকা- 
পুর, কিরঞ্জি, কুমরগঞ্জ, কুগুড়া, কুমরাইল, কুগ্তকহাটা, কৈলাল, 
কোঠ্বাড়ী, খলমী, গড়পাড়া, গাল! গালিমপুর, গোবিন্দপুর, চান্দ্র, 
চোরাইল, চৌহাট, ছনকা, জয়মণ্প, জয়পুর, জয়কৃষণপুর, জাগির, 
জাফরগঞ্জ, ঝাউকান্দা, বিটকা, তরা, তুইভাল, তেতুলঝোড়া, তেশুতা, 
দত্তগ্রাম, দাসরা, দাউগপুর, দেবতারপটি, দোহার, ধানকোড়া, ধামরাই, 
ুলনাঃ নবগ্রাম, নয়াবাড়ী, নটাখোলা, নবাবগঞ্জ, নারিশা, নালী, নানার, 
পারাগীও, গৈলা, ফিরিজিপাড়া, ফুলবাড়িয়া, বরাদিয়া, বর্ধনপাড়া, 
বানিয়ানুরী, বালিশুর, বালিয়াটি, বায়রা, বান্দা, বৃতুনী, বেতুলিয়া, মত 
অহাদেবপুর, গবামুদপুর, মাধবপুর, মাহিয়ারী, 'মাণিকগঞ্জ, মািকনগর, 
মাসাইব, মিতরা, মুকহুদপুর, মৈনট, যন্্রাইল, যাদবপুর, রঘুনাথপুর, 
রাইপাড়া, রাজাসন, রাজারামপুর, রাজখার!, রূপসা, রোয়াইল, লক্্মী- 
€কোল, লেছরাগঞ্জ, শিকারীপাড়া, শিবালয়, যাটঘর, সরুপাই, সাতুরিয়া, 
সাভার, সানপুকুর, সিগৈর, সিয়ালোআর্চা, সুয়াপুর, হুঙ্গর, সুরগঞ্ 
সেনাপাড়া, মোল্লা, হরিশকুল, হাটিপাড়া/ হোপনাবাদ গ্রস্ৃতি গ্রাম এই 
বিভাগের অন্তর্গত। 


থু ্‌ চাকার ইতিহাঁন | 


(৫) পারজোয়ার-_-এই স্থানটি দ্বীপাকার ) উত্তর ও পূর্ব 
সীম! বুড়িগঙ্গা, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীম! ধলেশ্বরী । “জোয়ার” শবের 
দর্থ 'অঞ্জ” এবং “পার”, অর্থ “তট” ; এজন্ত ধলেশ্বরী ( ইছামভী ) 
ও বুড়িগন্গা নদীহয্বের মধাবর্ভী এট দ্বীপাকার ভূখণ্ডের নাম “পারজোয়ার” 
হুইয়াছে। পূর্বে ইহ! সমতটের অন্তর্গত ছিল। পারজোয়ারের মৃত্তিকাতে 
ৰানুকার অংশই অধিক পরিলক্ষিত হয়! থাকে । এই স্থানের পুছ্করিণী 
খনন করিলে তাহা! শীঘ্ই ভরাট হইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে পারজোয়ার স্থানটি ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার চর হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্বর! । পারজোয়ার স্থানটিকে: 
ঢাক! সহরের ঘবারদেশ বলিলেও অতুক্তি হয় না। 

আটি, আলিতা, আড়াকুলা, আইন্তা, কলাতিয়!, কলসত|, কেরাণী- 
গঞ্জ, কোড, খাগাইল, জিরা, ঠাকুরপুর, তেঘরিয়|, দৌলেশ্বর), 
ধীৎপুর, ধুলপুর, নয়ামাটি, নরওি, নদিয়াপাড়া, নাজিরপুর, নোয়ান্দা, 
পশ্চিমদী, পটকাযোড়, পাইনা, পানগ্রাম, পারার্গাও, পাচলী, পূর্বদদী,. 
বরিশুর, বনগ্রাম, বাছণ্ডী, বাধৈর, বাসতা, ব্রাঙ্গণকীর্তা, বেঞ্জারা, 
বেলনাট, বোয়াইল, মদনমোহনপুর, মালঞ্চ, মান্মাইল, মীরেরবাগ,, 
রোহিগুপুর, লক্ষীগঞ্জ,শ্রীধরপুর, শিয়ালী, শুভড়্যা, ৪৮ প্রভৃতি গ্রাম 
এই বিভাগের মধ্যে গ্রদিদ্ধ। 


ভ্িতীন্স জঙ্ঘ্যান্ ॥ 





উঞ্চোৎ্ন ও নদনদী। 


(ক) উষ্ভোৎস। 


মধুপুরের রক্তবর্ণ কষ্বর পরিপূর্ণ মৃত্তিকাতে, টাকা নগরীর উত্তরে 

মীর্জাপুর গ্রামে এবং বর্শি ও পলাদের সন্নিকটে উফ্োংম পরিলক্ষিত হয়। 
(খ) নদনদী। 

চাকা জেল! নদীমাতৃকস্থান ; বহুসংখ্যক নদনদী এই জেলার 
বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । নবনদী গুলির মধ্য 
বন্ধপুত্র, মেঘনাদ, পদ্মা, কীর্ডিনাশা, ববুন1, ধলেশ্বরী, ইছামতী, লাক্ষ্যা, 
ঝুডিগন্সা, ও বানার প্রধান। বংশী, তুরাগ, বানু, মিংসহ, এলামজানী, 
আলম, ভিরু্খা, রামনকফদী, ইলিসামারী, তুলসীখালী প্রভৃতি কদর কু 
নদী। এতছ্তাতীত সালাহ, লবনদহ ও গোল়ালিয়ার প্রভৃতি 'পার্কত্যনদী 
মধুপুরজললস্থিত কঠিন মৃত্তিকারাশি তেদ করিয়া প্রবাহিত হুইতেছে। 
সাধারণতঃ যবুনা, ব্রহধপূত, পল্মা, ও মেখনাদ এই কয়টি প্রধান নদনদী 
হইতেই আক্গান্ত সমুদয় লোতদ্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত চারিটি নদীর 
সহিত অগয়াপর পরো গ্রগালীগুলির মবন্ধ নিয়ে গ্রদর্ণিত হইন। 


-৩২ ঢাকার ইতিহাস। 
(ক) এলামজানী ( ধলেশ্বরীর উর্ধতন নৃতন প্রবাহ) 


-১। যবুন! বে্গপুত্ের গ্রধান ও 


-পশ্চিমদিকন্থ গ্রবাহ ) হইতে 
-উৎপন্ন_ 


(খ) ধবেশ্রী (উর্ধতন 


হইতে উৎপন্ন--১। আলম নদী 
চৌহাট ঝিলে পতিত হইয়াছে। 


ধলেশ্বরী হইতে _ 

১। গাজীথালী নদী ধলেশ্বরীতে 
পড়িয়াছে। 

২। সুঙ্গার নদী ধলেশ্বরীতে 
পড়িয়াছে। 

৩। বুড়িগঙ্গা নদী ধেশ্বরীতে 
পড়িয়াছে। 

৪। বয়রাগাদী নদী ধলেশ্বরীতে 
পড়িয়ছে। | 

(ক) তালতলা খাল তরতিয় 
খালে গড়িয্নাছে। 

(€) পিঙ্গড! নদী ধলেশ্বরীতে 
গড়িয়াছে। 

(২) মীরকাদিমের খাল মেরাজ 
বাদের নদীতে পড়িয়াছে। 
(১) ধিয়র খাল ইছামতীতে 


সপ্রাচীনপ্রবাহ) হইতে উৎপরন--পগড়িয়াছে। 


২য় অঃ] উঞ্কোৎদ ও নানদী। ৩৩ 


২। ব্রহ্গপুত্র ( প্রাচীন ও পূর্ব" 
নিকস্থ প্রবাহ ) হইতে উৎপন্ন-_ 


(২) তরানদী কালীগঙ্গাতে পড়িয়াছে। 
(৩) ইছামতী নদী ধলেশ্বরীতে +, 
(ক) মহাদেবপুরের খাল কালীগঞ্গায় 
পড়িয়াছে। 
(খে) তুলসীথালী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। 
(গ) গোয়াথালী », ২, 
(ঘ) কুচিয়ামোড়ার খাল» »» 
(উ) শ্রীনগরের খাল তরতিয়া খালে . 
পড়িয়াছে। 
১। বংশীন্দী বত পড়িয়াছে 
( বংশীনদী হইতে উংপন্ন ) 
(ক) তুরাগনদী বুড়িগন্গায় পড়িয়াছে। 
( তুরাগ হইতে উৎপন্ন ) 
(ক) টঙ্গীনদী লাক্ষ্যাতে পড়িয়াছে। 
( টঙ্গীনদী'হইতে উৎপ ) 
(ক) বালুনদী লাক্ষ্যাতে পড়িয়াছে। 
(বানুনদী হইতে উংপনন ) 
(ক) দোলাইখাল বুড়িগঙ্গায় 
গড়িয়াছে। 
(২) বানার (এই নদীর নিয়প্রবাহ 
লাক্ষ্যা নামে পরিচিত ) নদী ধলেশ্বরীতে 
গড়িয়াছে। | 


৩৪ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


(৩) আরালিয়া খাল লাকঙ্ষ্যায় 
গড়িয়াছে। 

(৪) কাইঠাদী নদী ব্ন্ধপৃত্রে 
পড়িয়াছে। 

(৫) আড়িয়লর্থী ৰা গাহাড়ী নদী 
মেঘনাদে পড়িয়াছে। 


(৩) পল্মানদী হইতে উতপন্-_ (১) মৈনটখাল ইছামতীতে 
পড়িয়াছে। 
(২) ইলিসামারী ,, ৮ 
(৩) তরতিমাখাল ৮» » 
(৪) বহরেরখাল »  » 
(৫) কীষ্ছিনাশা গল্নায় পড়িয়াছে। 


(৪) মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন (১) সেরাজাবাদের নদী মেঘনাদে 
পড়িয়াছে। ঁ 
(২) কাচিকাটা  কীত্তিনাশার 
পড়িয়াছে। 
মেঘনাদ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষত্র সুর পল্নঃগ্রণালী বহির্গত 
হইয়াছে; উহাদের নির্দিষ্ট কোনও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায না। 


(৫) মধুপুরজঙ্গল হইতে | 
উংপন্ন-_ ১) সালদহ তুরাগ নদীতে পড়িয়াছে। 
২। লবনদহা ১» » ৮ 

৩। গোয়ালিয়ার খাল », ৮ 


২য়অঃ] উক্ঠোৎস ও নদনদী। ৩৫ 


ব্রহ্মপুত্র--“১৮৪৭ খৃঃঅবে 11500507210 [19015 30800 
এবং ১৮৭৮ থৃঃ অন্দে 2]1, [০1705 মহাত্মাদবয় তিববৎদেশীয় প্যার কিউ- 
সাংপো” কে ব্রহ্গপুত্রের মুলশ্রোতঃ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। এই যার 
কিউসাংপো হিমালয়ের পূর্বোত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়া বন্কিম ভাবে 
গতি পরিবর্তন করতঃ মিসমী জাতীর বাস পর্বতের মধ্যদিয় পরশুরাম 
কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। তদনন্তর, র্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়া সদিয়া, 
ডিক্রগড়, তেঞ্জপুর, গৌহাটা, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি আসামস্থ 
অনেক স্থান অতিক্রম করতঃ রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়া 
আসিয়া টোকরঠাদপুরের নিকট ঢাকা জেলার উত্তণ সীমায় পড়িয়াছে; 
এবং তথা হইতে পূর্বাভিমূখে চারিমাইল পথ অতিক্রম করিয়। পুনরায় 
ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশলাত করিয়াছে । অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার 
মধাদিয়৷ কতদূর পর্যাস্ত অগ্রসর হইয়। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উত্তর সীমা 
রক্ষা করিয়া পূর্ব ভিমুখে গমন করিয়াছে, এবং রায়পুরা থানার পূর্বদিকে 
আসিয়া মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। টোকঠাদপুর হইতে 
মেঘনাদ ও ব্রহ্পুত্রের সঙ্গম্থান প্রায় ২৬ মাইল হইবে। ব্রহষপুত্রের 
প্রাচীন ও পূর্ববদিকস্থ যে প্রবাহ ঢাকাজেলাস্থ টোক নামক স্থান স্পর্শ 
করিয়। ভৈরব বাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, 
উহা এই জেলাকে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেল! হইতে পৃথক করিয়াছে। 
কৈঠাদি হাটের নিকট,হষ্টতে ইহার এক শাখা দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত 
হইয়া ১২ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ বেলাব নামক স্থানের কিঞ্চিৎ 
উদ্ধে পুনরায় প্রধান প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

র্মপুত্রের একআোতঃ মঠখোলা নামক স্থানে বানারের সহিত 
মিলিত হইয়া একডালার নিয়ে শীতললক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। 
অপর একস্রোতঃ দক্ষিণমুখে সরল গতিতে ন্ুবর্ণগ্রামে্র অন্তর্গত 


৩৩ টাকার ইতিহাস। ১মখঃ] 


নরসিংদী, পাঁচদোনা, মাধবদী, মনোহরদী, বালিয়াগাড়া॥ সহজুমপুর, 
পঞ্চনীঘাট, লাঙ্গরবন্ধ, কাইকারটেক হইয়া সোনারগাঁও পরগণার 
দক্ষিণে শীতললক্ষ্যার পেঁষ সীমায় মিলিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান 
করেন, এই আোতঃ ও মেঘনাদ পুরাকালে একআ্রোতঃই ছিন। 
বেলাৰ হইতে এক শাখা! আইরল্খ! নামে প্রবাহিত হইয়া নরসিংহদীর 
সন্নিকটে মেঘনাদে মিলিত হইয়াছে। ব্রন্ধপুত্রের অনতিদূরে এই 
আইরলখা হইতে উৎপন্ন হইয়া হাড়িধোয়! নামে এক ক্ষুত্র শাখা নাগরদী, 
গুপ্তপাড়ার নিকটে বর্মপুত্রে পতিত হুইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এক আোতঃ 
সোনারগ! পরগণাকে স্বাভাবিক নিয়মে ছিধা ব্তিক্ত করিয়াছে। 
্রহ্মপুত্রের-প্রাচীন-খাত--প্রাচীন ব্র্গপুত্র টোকটাদপুরের 
পূর্বদিকে আসিয়া সোনারগাও-_মহেশ্বরদী পরগণার মধ্যদিয়! 
ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথ! হইতে দক্ষিণ বাহিণী 
হইয়া সহর সোনারগীয়ের পশ্চিমদিক দিয়! প্রবাহিত হইত। এই 
প্রাচীন ব্হ্ধপুত্র কলাগাছিয়ার সন্নিকটে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়! 
মেঘনাদে পতিত হইত। এই নদী এখন মর! নদী্বলিয়া অভিহিত হয়। 
ইছারই তীরে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমী ঘাট অবস্থিত। 
লৌহিত্য-রামায়ণে ব্রদ্বপত্রের নাম পরিলক্ষিত হয় না। 


কিন্তু মহাভারতে এই নদীর নাম লৌহিত্য বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণ 
এবং তন্াদিতে ব্রহ্বপূত্র নামই দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অন্ধুমানকরেন ঘে 
বিশ্বামিত্রবংশীয়গণের দশবিধ শাখার এক শাখার নামানুসারে ইহার নাম 
“লৌহিত্য” হইয়াছে। | 
কালিকাপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে “লোহিত্যাৎ সরসো- 
জাতো লৌহিত্যাথ্ন্ততোধভবং”। পরগুরাম নাকি পার্বত্য পথদিয়া 


হয় অঃ] উঞ্চোতৎস ও নদনদী ৩৭ 


ইহাকে ভারতে অবতারিতা করেন। বৌদ্ধদিগের মতে নঙচুঘোষ 
বরদ্ষপূত্রকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। 

রঙ্গাগুপুরাণে আছে, “কৈলাম শৈলের দক্ষিণ পূর্বদিকে পিশঙ্গ 
নামক সুবুহৎ পর্বতের পার্শবদেশে “লোহিড" নামে এক হেমশূঙ্গশৈল 
অবস্থিত আছে। ইহার পাদদেশস্থ লোহিত নামক সরোবর হইতে 
পূণাতোয়৷ “লৌহিত্য নদ” প্রাহহত হইয়াছে”। 

কম্বপুরাণে লিখিত আছে, পুগু,রাজ্যের অধিবাসীগণ লোহিনীর 
জ্পপান করিয়া থাকে; কৃর্মপুরাণের “লোহিণী” লৌহিত্যেরই নামান্তর 
মাত্র বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়! থাকেন। 

0০150) বলেন যে গঙ্গার পূর্বতন শাখার নাম ছিল “আত্তিবল” বা 
“আহাদন" ! হ্বা্দিণী বা হদন শব নর্থক। বিলফোর্ড বলেন (431900 
5589101865 ০1] 21৬ 6. 444), ঙ্গপুত্রের এক নাম হদন 
( ন5215 )) ্রন্গাগুপুরাণোক্ত হলাদিণী নদীকেই সম্ভবতঃ তিনি 
1715808 বলিয়৷ নির্দেশ করিয়! থাকিবেন। মতম্তগুরাঁণে ৫১ অধ্যায়ে 
হদিনীর উর্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে 

প্রসিদ্ধ ভ্রষণকারী ইবন বেতৃতা এই নদীকে 819৩ 715৩: বলিয়া 
উরেখ করিয়াছেন। 

গতিহাসিক 10৩ 7211০5 ব্রহ্মপুত্রের নাম দিয়াছেন 05০ নদী । 

লৌহিতা সাগর $___অনেকানেক লেখকই লৌষ্িত্য সাগরের 
অবস্থান-সন্বন্ধে মস্তিষ্ক পরিচালন! করিয়াছেন। 
 ব্রঙ্গাগুগুরাণে লিখিত আছে পমহাবল পরপ্তরাম লোহিত সরোবরের 
তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ গ্রস্তত করতঃ ব্র্ধপূত্র নদকে পূর্বদিকে 
প্রবাহিত করিলেন। অনন্তর জাম্প কির পরে হেমশৃঙ্গ গিরি 
ভেদ করিয়া, কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া এই নাকে প্রবাহিত করিলেন। 


৩৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


বয় ্দ্মা, তাহার নাম রাখিলেন লোহিত। লোহিত সরোৰর 
হইতে নিঃশ্ৃতবলিয়া উহার আর একটি নাম লৌহিত্য। ব্রহ্মপুত্র নদ, 
জলরাশি দ্বারা সমন্ত' কামৰপ গীঠ গ্লাবিত ও সর্কতীর্থ গোপন 
করিয়! দক্ষিণ সাগরের অভিমুখে চলিয়াছে” | 

মহা প্রস্থান কালে অর্জন উদয়াচলের প্রান্তস্থিত লৌহিত্য সাগরে 
গাণ্তীৰ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উদয়াচলের প্রান্ত সীমা কতদূর 
পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তাহা নি:সন্দিগ্ধ চিত্তে বল! যায় না। 

কেহ কেহ অনুমান করেন বরহ্ধপুত্রের পশ্চিমতীরবন্তী ভূভাগ এই লৌহিত 
সাগর গর্ভে বিলীন ছিন। তাহা হইলে বলিতে হয়, বর্তমান ময়মনসিংহ 
জেলা সহ বর্গের অধিকাংশ স্থানই লৌহিতা সাগরের কুক্ষিগত ছিল। 

মেঘনাদ- মেঘনাদ নদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীম! দিয়া 

প্রবাহিত হইয়া! ঢাকা জেলার পূর্বোত্তর সীমায় ব্রগপুন্রের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই মেঘনাদ নামে পরিচিত। মেঘনাদ 
অতঃপর ঢাঁক৷ গলার পুর্বসীমা রক্ষা করতঃ দক্ষিণবাহিনী হুইয়াছে। 
এই নদী দ্বারা ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার স্বাতন্থ্া রক্ষিত হইয়াছে। 
ঘেধনাদের প্রবাহ টাক। জেলার দক্ষিণপূর্ব কোণে আসিয়া পদ্মার 
সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে গল্সার সঙ্গমন্থল 
পর্য্যন্ত মেঘনাদ প্রায় ১* মাইল দীর্ঘ। সাধারণতঃ কন্র্পপুরের 
মোহানাই পূর্বে পল্মা ও মেঘনাদের সম্মিলন স্থান ছিল। 

গাড়ো, কাছাড় এবং শ্রীহট্টের দ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক পার্কাতা 
শ্রোতস্কতীর সম্মিলনেই মেঘনাদের উৎপত্তি হইয়াছে । এই সম্মিলিত 
প্রবাহ শ্রীছট, ও ময়মনসিংহজেলাস্িত নিয়হুমি ও: ঝিল নমূহের 
মধ্যদিয়া গ্রবাহিত হুইয়াছে। জমুদ্রের উপরিভাগ হইতে মেধনাদের 
উপরিভাগের উচ্চতার পার্থক্য অতি সামান্ত মাত্র। এজন্তই মেঘনার্দের 


হয়নঃ] উঞ্চোৎস ও ন্দনদী। ৩৯ 


নায় এরূপ সুবিশাল নদের প্রবাহ অতি মন্থর; এবং প্রবাহও একটি 
মাত্র খাতমধ্যে নিবন্ধ না থাকিয়া বহুসংখ্যক শাখানদী ও নালার 
সষ্টি করিয়াছে । শ্রীহটস্থ ঝিলসমূহ হইতে আনীত উদ্ভিজও জান্তব 
পদার্থের সংমিশ্রণ হেতু এই নদীর জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং অপেয়। 
কিন্তু এজন্তই মেঘনাদে মংস্তাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। পৃথিবীর 
অন্ত কোনও ভ্রোতম্বতীতেই মতস্তের এনপ প্রাচুধ্য দৃষ্ট হয় না। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্তে পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মেঘনাদকে 0০091 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১)।  মেগেস্েনিস এই নদীর নাম 
দিয়াছেন “মেগোন” (২)! 

পন্ম]--পন্মানদী, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে আসিয়া. 
ঢাকাজেলার পশ্চিম সীমায় যবুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। মুগিডাঙ্গার 
নিকট “ভেলবারিয়া” ক্যাক্টরির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শকরিয়া গোয়ালন্দের 
নিকট যবুনার সহিত ইহার সম্মিলন ঘটিয়ছে। এই সংযোগ 
মাধারণতঃ “বাইশকোদীলিয়ার মোহানা” নামে পরিচিত । বর্ষার 
সময়ে উহার জলআ্োতঃ এনধপ প্রবলভাবে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত 
হইতে থাকে যে অতি বেগগামী আসামষ্টিমার পর্যন্ত উহ! ভেদ করিয়া 
স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৯ থুঃ অবের 
এক রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এ বংসর ৬ খানা ফ্লাট সহ 
মার পদ্মা-যবুনা-সংযোগ ভেদ করিয়। উঠিতে না! পারায় কতকদিন 
পর্ধান্ত গোয়ালন্দে লঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কর্ণেল গেষ্টন 
কর্তৃক পরিমীপে তংসময়ে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীন্ম 
কাঁলেও ১৬** গজ বলিয়া অবধারিত হয়। 








(১) 966 71210 0780250৩০85 ধৃত ০] [1], 7৪৩ 122, 
(২) 45800 76568100765 +০ 2] 
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'ষবুনার সহিত মিলিত হইয়া পন্মা এই জেলার দক্ষিণ সীম! রক্ষা 
করিয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া জেলার পূর্ববদক্ষিণকোণে 
মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পল্লা,_ মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের 
সঙ্গিলিত প্রবাহ দক্ষিণবাহিনী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। 

পদ্মার প্রাচীন প্রবাঞ্__পূর্বে পন্মানদী ফরিদপুর জেলার 
মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত 
কনর্রপুরের সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন 
প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়লর্থী নামে পরিচিত । 

পল্মার গতি পরিবর্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় 
চরের উদ্ভব হয় যে, কোন ষ্টিমার সপ্তাহকাল পূর্বে যে স্থান অতিক্রম 
করিয়া! গিয়াছে, তংপরবন্তি সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হয় না। পূর্বে যে স্থান ক্ষীণতোয়! ছিল, উহাই আবার গভীর 
হইয়া গড়িয়াছে, পরিলক্ষিত হয়। 

এই নদী কোনও নময়ে মধুমতি ও হরিণাধাটার সহিত সম্মিলিত 
হইবার জন্য একটি প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াঞিঞা। ইহাতে নদীয়া! ও 
যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে। নৌকাবোগে পূর্বে 
এই সকল নদী বাহিয়৷ পশ্চিমবঙ্গে, এমন কি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ 
সমূছেও যাতায়াত করিতে পারা যাইত এবং ট্রিমার চলাচলেরও বাধা 
ছিলনা। . এখন মধুমতি-ও হরিখাঘাট। অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য 
অথবা নিয় দিয়া পশ্চিম বঙ্গে যাইতে হয়। 

 গন্পা বা পন্নাবতীর নাম ব্রন্ধাগুপুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে গল্লাবতী 
গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীত্ডিত হইয়াছে! ব্দ্ধবৈবর্ত ও দেবীভাগ্বতে 
ইহাকে স্বততর নদী বল! হইয়াছে। বৃহবর্মপুরাণ পূর্বখণ্ড *১ জধ্যারে 
পন্মাপঙ্গা-স্নম তীর্থস্থান বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। 
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কোনও সময়ে পল্সানদী কাহীলগায়ের সন্নিকটে গঞ্ার সহিত 
মিলিত হইয়া কিয়দ,র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, এবং অমূতির নিকট 
উহা পুনরায় পৃথক হইয়া পড়ে। কৌশিকী নদীর জলঙ্রোত প্রবলবেগে 
আসিয়া গঙ্গার প্রবাহকে পদ্মার সলিলরাশির মধ্যদিয়া প্রবাহিত 
করায় ক্রমে পদ্মা গ্রবল হইয়া উঠে। ফলে উহার উপরদিকস্থ প্রবাহটির 
বিলোগ সাধন হয় (১)। 

আইন ই আকবরী এবং ডি বেরোসের মানচিত্রে পন্মাকে বড়নদী 
বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। 

কীর্ডিনাশা---পল্মার যে অংশ বিক্রমপুর তেদ করিয়! মেঘনাদের' 
মহিত মিলিত হইয়াছে, উহার নাম কীর্ঠিনাশা ) প্রক্কত প্রস্তাবে 
পরার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমিক পরিত্যাগ করিয়৷ মরাপক্। নামে 
এবং প্রবলাংশ যাহ! প্রায় শত বংসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গ। 
নদীর বিলোপ সাধন করিয়াছে, উহাই কাঁ্ডিনাশা নামে পরিচিত। 

মিঃ রেখেল ১৭৮* খৃঃ জে পূর্ববঙ্গের যে মানচিত্র অস্কিত করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পন্মানদী বিক্রমপুরের বছ পশ্চিমদিক দিয়া 
প্রবাহিত হইয়৷ তূবনেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন 
“কাষ্ঠিনাশ।” বা “নিয়াভাঙ্গনী” নামে কোনও নদীর অস্তিত্ব ছিল না। 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ত্রেস্বর গ্রামের মধ্যে একটি 
অগ্রশস্ত জলপ্রণালী মাত্র বিদ্যমান ছিল। উহ! প্রাচীন কালীগঙ্গার 
শেষ সনি নর নওগাড়া, ফুলবাড়িয়া, মুলফংগঞ্জ দি 


(১) পুরাজালে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ (নী বিলয়া ভেদ বালাই 
(চলিাছিল। ফিন্বস্তি আছে, কোন ধৈতা গঞ্জাফে গলার পথে তৃলাইঃ। লইয়া যায়। 
[আমাদের বিবেচনায় রাপকচ্ছলে পলিমাটিকেই দৈত্য বলিয়। এখানে কল্প! করা 
হইধাছে । 
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প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহ কালীগঞ্গার তটে বিদ্যমান ছিল। পরে শত বৎসরের 
মধ্যে কীর্টিনাশা নদীর উৎপত্তি হইয়। বিক্রমপুরের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া 
এবং নয়াভাঙ্গনী নদী উদ্ধৃত হইয়া! ইদিলপুরের প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া 
পল্মা ও মেঘনাদ পরম্পর সংযুক্ত করিয় দিয়াছে। 

্রহ্ধপুত্র মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়। যখন প্রবাহিত হইত, 
তখন উহার আতবেগ প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিমে রাখিয়াছিল। 
পরে আবার যখন ব্রক্ধপুত্রের সহিত মেঘনাদের ততটা সম্বন্ধ রহিল না, 
এবং বর্ধপূত্র যবুনার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত 
সম্মিলিত হইল, তখন পন্মার বেগই প্রবল হইয়। ক্রমে পশ্চিম দিক 
পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ফলম্বরূপই 
কীর্িনাশ! ও নয়াভাঙ্গনী নদীর উদ্ভুব। 

১৭৮* খুঃ অবের মানচিত্রে কীর্ঠিনাশার নাম পরিদৃষ্ট হয় না। 
১৮৪০ খুঃ অব মিঃ টেইলার, তদীয় “টপোৌগ্রাফি অব ঢাকা” পুস্তকে 
'“কাথারিয়া” বা “কীন্ডিনাশ।” নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চাদ ও 
'কেদার রায়ের এবং নওগাড়ার চৌধুরীদিগের কীষ্ডিধ্ংশ করায় উহার 
নাম কীর্িনাশা হইয়াছে । পরে মহারাজ রাজবল্লতের কীর্তিনিকেতন 
ভগ্রকরিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। এই নদী প্রথমে 
““রথখোলা” পরে “ব্রদ্মবধিয়া৮” পরে “কাথারিয়া” এবং সর্বশেষে 
পকীর্তিনাশ! নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নদী দ্বারা মির ই 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে 

ধলেশ্বরী--ধলেশ্বরী যবুনার একটি শীখানদী। বর্তমান সময়ে 
এই নদী যবুনার শাখানদী বলিয়৷ পরিচিত হইলেও যবুনা হইতে এই 
দী অনেক প্রাচীন। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহের অস্তঃপাতী সলিমাবা? 
নামক স্থানের নিকট' ববুনা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই গণ 


হয়অঃ] উঞ্চোংস ও নদনদী। ৪৩ 


হইতে প্রথমতঃ দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়, তংপর কিয়দ,র পর্যন্ত 
ূর্ববাহিনী হইয়৷ কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে গমন করিয়াছে ; এবং পুনরায় 
ক্ষিণপূর্ববাভিমুখে মাণিকগঞ্তী পর্যন্ত আগমন করিয়া ক্রমে সীভার 
পর্য্যন্ত পুর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। সাভার হইতে ফুলবাঁড়িয়ার কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থান 
হইতে ক্রমে দর্ষিণপূর্বাভিমুখে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা! 
এবং রামকুঞ্দীর নিকট দিয় গমন করতঃ পাইনার দক্ষিণে সিংদহ 
নামক ইহার একটি শাখা নদীর সহিত সংঘুক্ত হইয়াছে। এ স্থান 
হইতে পশ্চিমদী, সরাইল, কোড, প্রভৃতি স্থান দিয়া কতকদূর 
গথ্যন্ত পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হুইয়৷ ভুইরার সন্সিহিত স্থান হইতে 
নারায়ণগঞ্জ এবং মদনগঞ্জ বন্দরছ্য়ের দক্ষিণে. লাঙ্ষ্যানদীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়! কিঞ্চিৎ পূর্বব দিকে মেবনাদ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। 
লাক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনাদ এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল অত্যন্ত 
ভয়ানক। এই স্থানকে 4কলাগাছিয়া” বলে। মুন্ধীগঞ্জ, ফিরিঙ্গী 
বাজার, রিকাবীবাজার, মিরকাদিম, আবছুল্লাপুর, তালতলা, ফুরশাইল, 
বয়রাগাদী প্রভৃতি গ্রাম হইার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। 

যবুনার উৎপত্তির পূর্ব ধলেশ্বরী, করতোয়া! ও আত্রেয়ী এই 
নদীত্রয়ের সম্মিণিত প্রবাহ হুরাপাগরের সহিত মিলিত ছিল। যবুনার 
উৎপত্তির পর হইতে করতোয়ার সহিত ধলেশ্বরী নদীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যায় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমদক্ষিণকোণ হইতে 
যবুনার একটি শীখা আসিয়া ধবেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে 
যবুনার একটি শাখা নদী রূপে পরিণত করিয়া ফেলে। আলমনদী 
ই বছর পারার বারের অযরিভ নগরী রা 
ইরফ হইয়া যাইতেছে। 


৪৪ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


কালীগ্গা _পারাগায়ের সন্নিকটে ধলেস্বরী হইতে উৎপন্ন 
হইয়৷ চারিগীয়ের নদীতে পড়িয়াছে। পারাগাও, মাতাবপুর, কোণ, 
ুষটিগ্রাম, ফতেপুর, কুমিল্লি প্রভৃতি গ্রাম ইহার তীরে অবস্থিত। 

বিক্রমপুরে কালীগঙ্গা নামে একটি আোতম্বতীর ক্ষীণ রেখা পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে। পূর্বে এই উভয় নদী একই নদী বলিয়৷ পরিচিত ছিল। 
পরে, পদ্মার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ইছা বিচ্ছিন হইয়া 
গড়িয়াছে। 

এক্ষণে মুলফংগঞ্জ ও কৌক্রপুরের সন্নিকটে শেষোক্ত কালীগঙ্গা 
নদীর চিহ্ন বিদ্বমান রহিয়্াছে। 

কালীগঙ্গা নদীতে যথেষ্ঠ পরিমাণে মত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বানার ও লাক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্য!--এই নদীর উত্তরাংশ 
বানার বলিয়া পরিচিত। ইহা এগারসিন্ধু নামক স্থানের পশ্চিমে 
্রহ্গপুত্র নদ হইতে টোকের নিকট বানার নাম ধারণ করিয়া গমন 
করতঃ লাখপুরের নিকটে লাক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। এই লক্ষ্য 
নদী পূর্বে ব্গপুত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখা নদী ছিল। কিন্তু আরালিয় 
ইইতে লাখপুর পর্য্যন্ত ব্রহবপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, 
একমাত্র বানারের প্রবাহই এই নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে 
বানারের সম্প্রদারণ মাত্র করিয়া ফেলিয়াছে। লাখপুর হইতে 
দক্ষিণপূর্বাতিমুখে ৫ মাইল পর্যন্ত আসিয়া একুটার সষ্লিকটে 
দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। এই স্থান হইতে লাক্ষ্যানদী গলাস, 
সুড়াপাড়া, হািগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান দিয় ১* মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া! নারারণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের দক্ষিণে ধরেশ্বীতে পতিত হইয়াছে! 
পুত্রের প্রাচীন ও পূর্বাদিকন্থ প্রবাহ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে ; কেব্ঘ 
মাত্র বর্ধাকীলেই নৌবাহন যোগ্য থাকে। সুতরাং এক্ষণে বানার ও 


হয় অঃ] ".. উঞ্কোৎস ও নানদী ৪৫ 


লাক্্যানদীই ব্র্দপুত্রের পূর্বদিকস্থ পয়ঃগ্রণালীর প্রধান প্রবাহ বলিয়া 
গরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। 

লাক্ষ্যা নদীর তীরভূমি অতি উচ্চ ও বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন। ইহার 
জল অতি নির্শল ও সুস্বাদু; এক্সন্য এই স্বচ্ছদলিল৷ শ্রোতম্বতী শীতল- 
লক্্যা নামে অভিহিত। 

বর্ণি, কাপাসীয়া, লাখপুর, কালীগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মুড়াপাড়া, ডেমরা, 
সিদধিগুধ, হাজিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, প্রভৃতি বদর লাক্ষ্যাতীরে 
অবস্থিত। 

যোগিনীতন্ে প্রাগজোতিষপুরের যে সীম! নির্দেশিত হইয়াছে 
তাহাতে লাক্ষ্যানদীর উল্লেখ দৃষ্ট হইয়। থাকে। 

বুড়িগঙ্গা-__বুড়িগঞ্জা ধবেশ্রীর একটি শাখানদী। সাতার 
থানার ৪ মাইন দক্ষিণে ফু্লবাড়িয়ার নিকট ধলেশ্বরী হইতে বহির্ত 
হই নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে তুইরা নামক স্থানে ধবেশবরীতে 
পঠিত হইয়াছে । প্রথমতঃ এই নদী কিঞ্চিং দক্ষিণপূর্বদিকে . 
প্রবাহিত হয়, তংপর উত্তরপূর্ববাহিনী হইয়া কেরানীগঞ্জের 
নিকট হইতে শামপুর, মীরেরবাগ দিয়! ফতুল্লা পর্যন্ত পূর্বদিকে গমন 
করিয়াছে। ফতুল্লার নিকট হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত 
হইয়! ভবানীগঞ্জ দিয়া তূইরা নামক স্থানে ধধেশ্বরীর সহিত পুনরায় 
মিলিত হইয়াছে। বুড়িগঞ্গা প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। এই নদী ২৬ 
মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৬ মাইল প্রস্থ ভূখণ্ডকে একটি হ্বীপাকারে 
পরিণত করিয়াছে। এই হ্বীপাকার ভূভাগই পারজোয়ার নামে 
অভিহিত। বুডিগ্গ ক্রমে শুষ্ক হইয়া চড়া পড়িয়া যাইতেছে। 

কালিকাঁপুরাণে এই নদীর নাম উক্ত হইয়াছে। লিখিত আছে, 

[টকশৈলে একটি সরোবর আছে, উহার মধ্যদেশ হইতে . 


৪৬ টাকার ইতিহাস। [১ম থঃ 
শঙ্কর কর্তক অবতারিত, গঙ্গার ন্ভার ফলদায়িনী বৃদ্ধগ্ানদীঁ 
উদ্ভূত হইয়াছে। 
"্অস্তি নাটক শৈলে তু সরে! মানস সন্নিতম্‌। 
ব্্ সার্ং শৈল পুত্র্যা জল ক্লীড়াং সদা হর; ॥ 
মধ্যভাগাং স্থত। ধাতু শঙ্করেণাবতারিতা। ' 
বদ্ধ গঙ্গার সাতু গঙ্গৈব ফল দীর়িপী”॥  কালিকাপুরাণ, 
অশীতিতম অধ্যায় দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক গ্লোক। 


&ঁ পুরাণেই লিখিত আছে, বুদ্ধ গঙ্গার জলের মধ্যে ব্রহ্গপুত্র 
নদের তীরে ধিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত । 
পুর্বকালে জগং পতি মহাদেব, তথায় হয় গ্রীবকে বধ করেন। 

“বৃদ্ধ গঙ্গা জলন্তান্ত স্তীরে বরন্মনুতন্ত বৈ। 
বিশ্ব নাথোহরয়ে৷ দেবঃ শিবলিঙ্গ সমন্বিত; ॥ 


বিশ্বদেবী মহা দেবী যোনি মণ্ডল রূপিনী। 

হয় গ্রীবেন যুযুধে তত্র দেবো জগৎ পতিঃ॥ 

হয় গ্রীবং হত হত্বা মণিকুটং পুরা গতম্*'। 
কালিকাপুরাণ অশীতিতম অধ্যায় ২৩--১৫ শ্লোক। 
যবুন! ( যমুন| ৰা যিনাই )--যবুনা বর্পূত্রের নূতন প্রবাহ। 
এই প্রবাহ রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাশীগঞ্জ ও ভবানীগঞ্জের নিকটে ব্র্বপুত্ 
হইতে বহি্গত হইয়া ধিনাই ব! যবুন! নাম ধারণ করতঃ ঢাকা জেলার 
পশ্চিমসীমায় পল্নার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পয্নাও যবুনার সঙ্গমস্থানের 


নাম বাইশকোদালিয়ার মোহানা। বর্ষার সময়ে এই মোহান| অতি 
ভীষণাকার ধারণ 'করে। কেহ্‌ কেহ অন্নমান করেন যে অষ্টাদশ শতাবীর 


২য়অঃ] উদ্জোৎস ও নদনদী। ৪৭. 


শেষভাগে যবুনার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্ত কালিকাপুরাণে এই নদীর 
উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তংকালে ইহা দিব্যমুনা নাদে. 
পরিচিত ছিল! 


কালিকাপুরাণে লিখিত আছে__ 
“প্রাগেব দিব্য হমুনাং সত্যন্ত] বহ্ধণঃ সৃতঃ। 
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গন্বা দ্বাদশ যোজনম্‌ |  কালিকাপুরাণ 
৮৩ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক। 


কোনও সময়ে অতিবর্ধানিবন্ধন মাঠে জলগ্লাবন উপস্থিত হইলে 
জনৈক কৃষক পরিবারের দ্বাবিংশতটি লোক প্রত্যেকে এক এক খান! 
কোদালী সহ কৃষিক্ষেত্রে উপনীত হয়, এবং বপন কার্য অচিরে সম্পন্ন 
করিবার জন্য পদ্মা-যবুনাভিমুখস্থ ভূথণ্ড খনন পূর্বক ক্ষেত্র হইতে জল 
নির্গমনের পথকরিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যবুনার 
প্রবাহ ব্রহ্পুত্রেরদিকে মন্থর গতিতে চলিয়৷ এই পয়ঃপ্রণালীর- 
সাহায্যে দ্রতবেগে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে ; এবং ২1৩ বংসর মধ্যে 
এইবূপে প্মা-যবুনার সংযোগে বহুগ্রাম ও প্রান্তর স্বীয় কুক্ষিগত করতঃ 
অত্যন্ত প্রশস্ততা লাভ করে। বাইশকোদালে প্রথম উদ্ভব বলিয়া উহা 
প্বাইশকোদালিয়া” নামে পরিচিত হইয়া উঠে। 

১৭৮৭ খুঃ অবের প্রবল বন্ঠায় ব্র্গপুত্রের প্রধাহ পরিবর্তন তইলে 
তিস্তা নদী গঙ্গ! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। 
এই প্রবাহ যবুনার মধ্য দিয়া নূতন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান 
সময়ে ইহাই ব্রহ্পুত্র অথবা বুনার প্রধান প্রবাহ । 

তুরাগ_এই নদী ময়মনসিংহ জেল! হইতে আসিয়া দরিয়া 
পুরের নিকটে ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে. 


৪৮ ঢাকার ইডিহাস। [১খঃ 


পূর্বাভিমূখে কির আমিয়! রাজাবাড়ী, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানের এই 
পার্থদেশ ভেদ করিয়া পূর্ববাহিনী হইয়াছে । শেনাতুল্লার সন্নিকটে 
মোড় ঘুড়িযা প্রায় সরল ভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; 
এবং মৃষ্ধাপুর, কাশিমপুর, ধীতপুর, বিরলিয়া, উয়ালিয়া, বনগাঁও 
প্রস্ততি স্থান তীরে রাখিয়া মীরপুরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত 
'হ্ইয়াছে। 
টঙ্গী নদী তুরাগের লাখা। 
শালদহ। লবদদহ, গোয়ালিয়ার় নদী মধুগুরের জঙ্গল হইতে 
-বহিগ্ত হইয়! তুরাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। 
ংশী--বব্দপূত্রের শাখানদী ) ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া 
সাভারের সম্মিকটে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। 
বাঁদু-লাঙ্ষ্যার উপনদী; রূপগঞ্জ থানার দক্ষিণে ডেমরার 
নিকটে লাক্ষ্যাতে পতিত হইয়াছে। 
ইছ্ামতী-_সাহ্বগ্নের নিকট ধবেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া 
'অদন্গঞ্জের পূর্বদিকে পুনরায় ধলেশ্বরীতে আসিয়া গড়িয়াছে। পশ্চিম 
ও দক্ষিণঢাকান্থ নদীসমূহ মধ্যে ইছামতীই সর্ধাপেক্ষ! প্রাচীন। 
পুর্বে এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুর! সাগরের মোহানার বিপরীত 
দিকে নাথপুরের ফ্যাক্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুীগঞ্জের 
নিকটে যোগিনীঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধবেশ্বরীর প্রবল আক্রমণের 
'ফলে অই নদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপত্রম হইয়াছিল। 
ধলেখবরী নদী ব্রনপুত্রের প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইলে 
দিলগৈর ও সাভারের মধ্যবর্তী গাজীখালিনর্দী, বংশীনদীর কতকাংশ, 
পাথরঘাটা (ও রামনফদীর মধ্যস্থিত ইছামতী এবং বরাগাদী 
ও মু্ীগঞ্জের মধ্যবর্তী ইছামতী নদী ধলেশবরীর সামিল হইয়া গড়ে! 


হঙ্গঅঃ] উষ্োৎস ও নানদী। ৪৯ 


বর্তমান সময়ে এই প্রাচীন নদীটার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় | 
স্থানে স্থানে প্ত্ক হইয়া খাওয়ায় ক্ষীণতোয়া হইয়। পড়িয়ছে। এই 
নদীর তীরে ব্ছ সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজন্থান আছে। ইহার উভদ্ধ 
ভীরবর্তী প্রদেশসমূহ শশ্ত সম্পদে ঢাকা জেলায় শীর্বস্থানীয়। প্রাকৃতিক 
দৃশ্তও অতিশয় রমণীয়। ও 

পুরাণাঁদিতে এই নদী ইঙ্ষুনদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার 
তীরভূমিতে গ্রচুর পরিমাণে ইক্ষু জন্মিতত বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছিল 
ইক্ষুনদী *। মেগেস্থেনিস ইহাকে অক্ষিমাতিস (0%/7905) এবং তিসিয়াস 
(0055129), হাইপোবারাস (135901১9185) বলিয়! পরিচিত করিয়াছেন। 

এলাম জানী--যমুনার পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহটী এলাম জানী 
নামে স্ুপরিচিত। এই নদী তাসরির নীল কুঠির গার্শদেশ শ্পর্শ 
করিয়া আদিয়৷ কেদারপুর গ্রামের মধ্য দিয়! তিল্লি গ্রামের কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে । 

মীরপুরের নদীতে স্থানে স্থানে বিনুক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
সমন্ত বিন্বকের অধিকাংশের মধ্যেই মুক্তার হুক্ম দানা পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। সময় সময় উৎকষ্ট মৃক্তাও মীরপুরের নদীর বিন্ুকে 
পাওয়া! গিয়াছে। এতদঞ্চলে মীরপুরের নদীর এই এক চমৎকার বিশেষ 
রহিয়াছে। | 

আলম নদী-এলাম জানী হইতে উৎপন্ন হইয়া! চৌহাট বিলে 
পড়িয়াছে। এই নদী প্রায় ২৮বৎসর যাবৎ উৎপন্ন হ্ইয়াছে। 

সুঙ্গার, সিংডা, তড়া, কাইঠাদীর নদী, সেরাজাবার্দের নদী, 
কাচিকাটা, গাজীখালী, রামগঙ্গা, কালীগঙ্গা নারায়ণীগঙ্গা, খোদাদাদপুরের 


₹ “ই্গু লোছিত ইত্যেত। ছিমবৎ পাদ নিংসতা:” ॥ বরদ্ধাও পুরাণ 
৪ 


৫5 ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


নদী,চিলাই, চারিগীনদী প্রভৃতি আরও কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্র জোতন্বতী ঢাকা 
জেলার বক্ষদেশে উপবীতবং শোভা পাইতেছে। ঢাকা জেলার নদী সমূহ 
হইতে প্রায় ১৫০০*০২ টাকা জল কর আদায় হইতে পারে বলিয়া হাণ্টার. 
সাহেব অনুমান করেন। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


নদ নদীর গতি পরিবর্তনে প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয় * 
ও তাহার কারণ নির্দেশ এবং 
বদ্বীগের উৎপতি। 


নদী প্রবাহের নিত্য পরিবর্তন টাক! জেলার বিশেষত্ব। শত বৎসরের 
মধ্যে এতাঞ্চলে নদী কর্তৃক এমন পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা 
ভাবিতে গেলে বিশ্মিত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে, জ্লতাগ স্থল, 
এবং এক নদীর স্থানে অন্ত আর একটা গ্াহূর্তত হইয়া পুরাঙনকে 
সম্পূর্ণ নৃতনে পরিণত করিয়াছে। 

ফাগুপন সাহেব বলেন, “বন্ীপন্থ নদী সমূহ বক্র ভাবে বিকম্পিত 
হয়। প্রবাহিত জল রাশির পরিমাণ অনুসারে এই বিকম্পনের হ্রাস 
'ৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলে, নদীর এক পাড় উচ্চ ও মোজামোজি 
ভাবে খাড়া হয় গড়ে এবং অপরগাড়ে ভাঙ্গনীর গললময় মৃত্তিকা 
সঞ্চিত হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। নদী প্রবাহ ভাঙ্গনী পাড়ের 
তটভূমি ভেদ করিয়া অভিনব পথে বহিগ্গত হুইবার জন্য সতত ঘদ্রবান 


শশী 


* মেঃ বুকানন হ্যামিষ্টন, ফান, দেয়উইল, ও, মি, মেন, এলি, মেজর রেখেল 
ও প্রবীণ উতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনদানাথ রায় মহাঁশনের লিখিত বিবরণ ও প্রবন্ধাদি 
হইতে এই অংশ প্রণয়ন কালে যথেষ্ট সাহাধ্য গাইয়াছি। 


৫২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখং 


হয়। তীরভূমি নদীগর্ভ হইতে নিয় হইলে তথায় নূতন নদীর উদ্ভব 
অবসতস্তাবী” (১)। | 

ইছামতী নদী (২)। পশ্চিম চাকার নদীসমূহ মধ্যে ইছামতীই, 
সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। মিঃ এ, সি, সেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে, এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরাসাগরের মোহানার 
বিপরীত দিকে নাথপুরের ফেব্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া 
মুন্সীগঞ্জের সঙ্লিকটবর্তী যৌগিনীঘাট পধ্যস্ত বিস্তৃত। এই নদীর 
উৎপত্তি ও খাত আলোচনায় মেজর রেণেল, ডাক্তার টেইলার, কাণ্ডান 
ফ্লেরউইল এবং হাণ্টার প্রভৃতি মনীষি বর্ম মধ্যে অনেকেই ভ্রম গ্রমাদে 
পতিত হইরাছেন। 

র্ধপুত্রের সহিত এই নদীর সঙ্গম স্থলের অনতিদুরেই যে রামপাল 
নগরী অবস্থিত তদ্বিযয়ে কোনও মত তৈধ নাই। ১৭৮ খৃঃ অঃ হইতে 
১৮৪০ খুঃ অঃ মধ্যে ব্রদ্মপুত্রের প্রবাহ ধলেশ্বরী নদী দিয়া প্রবাহিত 
হওয়ায় উহ্থার শ্োতোবেগ এরপ প্রবল হইয়া উঠে যে, কতিপয় বংনর 
পর্য্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্দপুত্রের প্রধান খাত রূপে পরিগণিত হইয়া 
ছিল। ফলে, পশ্চিম ঢাঁকার স্থান সমূহের বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত 
হয়! পাথরঘাটা! হইতে রামরুষদী এবং বয়রাগাদী হইতে মুল্লীগঞ্ 
পর্যন্ত ইছামতীর নিষ্প্রবাহ ধলেশ্বরী নদীর সাদিল হইয়! পড়ে; 
কিন্তু ফিরিঙ্গিবাজার হইতে মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীয় বর্তমান সঙ্গমস্থল 
পর্যান্ত নদীর অংশটা, কতিপয় বৎসর পূর্বেও ইছামতী নামেই 
পরিচিত ছিল। 





: (5) 955 তে 56188550185 086£ 0, 0.5. ১050 7863 0, 327 &* 33০ 
(২) রেণেলের দ্বাদশ ও হোড়শ সংখাক মানচিত্র তষ্টবা। | 
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ওয় অঃ ] নদনদীর গতি পরিবর্তন। ৫৩ 


হাণ্টারসাহেধ ফিরিঙিবাজার ও ইঞ্্রাকপুর নামক স্থানঘয় ইছামতীর 
শাখানদীতীরে অবস্থিত বলিগ্লাই নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু 
প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্থান শাখানদীতীরে নহে; ইছামতীর প্রধান প্রবাহের 
তীরেই অবস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণে এই স্থানে নদীর 
প্রদারত| বৃদ্ধি পাঁইলেও ইছামতী নামটার বিলোপ সাধন হয় নাই। 
কিন্তু ফিরিঙ্গিবাজার ও বয়রাগাদীর মধ্যস্থিত নদীর নামটা আর 
ইছামতী রহিল ন!। 

ইছামতা অতি প্রাচীন নদী। এক সময়ে ইহা ডি 
একটা প্রধানতম নদী বলিয়া! পরিচিত ছিল; একটা আশ্চধোন 
বিষয় এই যে, এই নদীতীরে তীর্ঘবাট, আগলা, সোলপুর, বারনীঘাট, 
এবং যৌগিনীঘাট, এই পঞ্চতীর্ঘ ঘাট বিস্তমান রহিয়াছে । যোগিনীঘাট, 
বর্ষপুত্র ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। 

জাফরগঞ্জের উত্তরে ইছামতীর প্রবাহ নির্ণয় কর! স্থুকঠিন ব্যাগার। 
প্রাচীন ম্যাপের সহিত বর্তমান সময়ের ম্যাপ তুলন! করিলে দৃষ্ট হয় 
যে, জাফরগঞ্জের নিকটে নদী প্রবাহের যথেষ্ট বৈলক্ষণা- সংঘটিত 
হইয়াছে *। মেজর রেণেলের জরীপ সময়ে গঙ্গানদী জাফরগঞ্জের 
নিকট দিয়াই প্রবাহিত হইত। ধলেশ্বরী তৎকালে গঙ্গার 
শাখানদী বলিয়াই পরিচিত ছিল। উহার প্রাচীন নাম ছিল গজঘাটা। 
এই প্রবাহ এখন প্রায় শুফ হইয়া গিয়াছে । এই নদীর উত্তরে 
একটা ক্ষুদ্র মোতম্বতী করতোয়! হইতে বহির্ত হয়! দিনাজপুরের 
মধ্যদিয়া আপিয়! ঢাকার ইছামতী নদী যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তাহার 
ঠিক বিপরীত দিকে ধবেশ্বরীর সহিত মিলিত হুইয়াছে। দিনাজপুরের 








* রেখেলের বষ্ঠ সংখ্যক মামচিজ জব । 
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ইছামতী নদীর বিষয় বুকানন হটামিপ্টন উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
ন্দীটা ক্রমে শুষ্ক হইয়া ক্ষীণতোয়। হইয়! পড়িলেও ইহার অস্তিত্ব 
একেবারে লোপ পায় নাই। মেজর রেণেল তদীয় মানচিত্রে যেরূপ ভাবে 
উহাকে অস্কিত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকার 
ইছামতী ও দিনাজপুরের ইছামতী অভিন্ন; করতোয়ার একটী শাগা- 
নদীই দিনাজপুরের মধ্যদিয়া লাফরগঞ্জ হইয়! ত্রন্ধপুত্রের সহিত মিলিত 
হইঙ্কাছে। ধলেশ্বরীনদী পরে উদ্ভূত হইয়া ইছামতীর মধ্যদিয়া প্রবাহিত 
হইয়া উৎপত্তিস্থল হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কাঠিকী 
পৌর্শমাসীতে হিন্দুগণ করতোয়া নদীতে ভীর্ঘন্নান করিয়া থাকেন। 
ঠিক এ দিনই পূর্ববঙ্গের হিন্দু নরনারী ইছামতীর পঞ্চতীর্ঘ ঘাটে 
নান করিয়া পবিত্রতা-লাভ করিয়। থাকে। ইহা হইতেও হৃদয়জম হয় 
যে, টাকার ইছামতীনদী পুণাতোয়৷ করতোয়ারই একটা শাখানদী মাত্র 

অপর একটা ইছামতীনদী পাবনার সন্গিকটে গঞ্লা হইতে উৎপন্ন 
হইয়া জাফরগঞ্জের বিপরীত দিকে হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে বলিয়া 
মেজর রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইছ্ামতী এখনও বিদ্যমান 
রহিয়াছে। ইহা গ্স। ও যমুনার শাখানদী। 'এই নদীর শত কখনও 
গঞ্জা হইতে যমুনার দিকে আবার কখনও বা যমুনা হইতে গ্গাভিমুখে 
প্রবাহিত হয়। ॥ 

আর একট. ইছামতীনদী নদীয়। ও যশোহর জেলার মধ্যদিয়া 
সাগরে পতিত হুইয়াছে। মিঃ এ, সি, সেন বলেন ঢাক! জেলার 
ইছামতী নদীতীরস্থ ধীবরগণ মধ্যে বংশপরম্পরাগত প্রবাদ এই যে উক্ত 
তিনটা ইছামতী পূর্বে একই নদী ছিল?” এই প্রবাদ একেবারে 
ভিত্তিহীন বলিয়! মনে হয় না। 

আমাদের বিবেচনার গঙ্গার পরিত্যক্জ খাত দিয়াই ইছামতী ও 
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কুঈীনদী প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গার প্রবাহ পূর্বদিকে সরিয়! যাওয়ায় 
নবগঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। এই সময়েই যশোহরের ইছামতীনদী 
প্রথমতঃ পাবনা জেলাস্থিত উহার উত্তরদিকন্থ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়ে। পরে গঙ্গার প্রবাহ পুনরায় পরিবপ্তিত হইয়৷ পল্মার 
উৎপত্তি হইয়াছে। 

ধলেশ্বরী ও আলমনদী-_-ধলেশ্বরীর উর্ধতন প্রবাহের প্রাধান্ত 
অধুনা বিলুপ্ত হুইয়াছে। ধলেশ্বরীর এই অংশ দিয়া শীতকালে নৌকা 
চলাচল করিতে পারে না। প্রবাহ ক্রমে উত্তর দিকে সরিয়া 
পড়িতেছে। প্রথমতঃ গঞ্জ ঘাটার খাল দরিয়া, পরে সিলিমাবান্দের খাল 
দিয়া এবং অধুনা পোড়াবাড়ীর খাল দির! ইহা প্রবাহিত হইতেছে। 
আলমনদী খুলিয়া যাওয়ায়, পাহাড়পুর এবং সাভারের মধ্যস্থিত 
ধলেশ্বরীনদী শুষ্ক হইয়া. পড়িতেছে। এই আলমনদী প্রায় ২৮ বংসর 
যাবং উৎপন্ন হইয়া কানাইনদীর পূর্োষ্টিথিত প্রাচীন প্রবাহ 
মাত্মসাং করিয়! ফেলিয়াছে। এক্ষণে চৌহাট ঝিলটীইমাত্র কানাইনদীর 
চিহু স্বর্ূগ অবশিষ্ট রহিয়াছে। 
: আলমনদী ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করিলে সাভারের নিকটস্থ ধলে- 
শ্বরীর প্রবাহ আরও পশ্চিম দিকে সরিয়! যাওয়া অসম্ভব নছে। 
তাহা হইলে বুড়িগঙ্গা নদীটার অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে সন্দেহ নাই। 

ধামরাইর নিকটে আলমনদীর সহিত বংশীনদীর সম্মিলন ঘটিবার 
কিছু বিলম্ব থাকিলেও উহ! যে একপ্রকার অবস্তস্তাবী ব্যাপার তদ্ধিষয়ে 
অন্ুমাত্রও সন্দেহ নাই। তদন্তথায়, হীরানদীর প্রাচীন খাতটা খুলিয়া 
যাওয়াও অসম্ভব নহে। 

বানার-- বানার ব্র্গপুত্রের পুর্ব দিকস্থ প্রবাহের একটা 
শাখানদী মাত্র; উহ্হাই লাঙ্ষ্যানদীর উর্ধতম গ্রবাহ। কিন্ত 
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রব ভাখ। ছিল না। বহৃকাল পূর্বে ইহা একটা স্বচ্ছ নদী ছিব। 
। সকালে উহার উৎপত্তি স্থান. ছিল পুর জঙ্গলের মধাবর্তী ও- 
বৃন্ধারনের লঙ্গিকটে। লাখগুরের নিকটে এই নদীর সহিত লাক্ষ্যা- 
ৰদীর সঙ্গম ঘটিয়াছিল। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্যন্ত ব্রন্ষপুত্রের নিয়- 
প্রবাহ শক হইয়া গেলে এট নদী তীয় জলত্রোতের; একাংশ ভৈরব 
নার অভিমূখে প্রেরণ করে এবং অপরাংশ' রক্রবর্ মৃত্তিকারাপি ভেদ 
স্বরতঃ নৃতন প্রবাহপথ সৃষ্টি করিয়া ্বপুত্রের সহিত বানারনদীর 
(সুযোগ সাধন করিয়া দেয। এই পর়ঃপ্রণালীর আোতোবেগ 
শ্রবণ থাকায় বানারনদীর উর্ধতম প্রবাহ ইহার অংশীত্ৃত হইয়া পড়ে 
ফলে) এগ্রার সিন্ধু হইতে লাখপুর পর্যন্ত সমুদয় নদীটাই বানার নাম 
ধারণ .করে। লাক্ষ্যানদীও কিয়ংকাল পধান্ত' বানার নামেই 
আজিছিভ হইভ ) কিন্তু নাওদদসাগরের উত্তর দিকস্ প্রক্কত বানার- 
নদীর নামটা বিলুপ্ত হই! পড়িল। সম্ভবতঃ এই নূতন বানারনীর 
সছারতার লাক্ষ্যানদী গ্রবর হইয়া পড়ায় ব্র্গপুতরের প্রাচীন গ্রবাহটা 
সন দিকটি বির বই পন: ৪ 
.. অ্রন্মপূত্র-- ব্মপুত্রের বর্তমান পূর্ববিকন্থ প্ররাধ ভৈরব 
জাল মিকটে মেঘনাদের সহিত সঙ্ষিলিত হইয়াছে। একমাত্র 
_রুকারন হ্যামিপটন ব্াতীত সময় পূর্ববর্তী বেখকগণই কুলের 
পুর্কদিকন্থ প্রবাহ নির্ণয়ে ভমগ্রমাদে পতি ক্রাছেল। 
_বুক্কানন স্যামিষ্টন বধেন, “এগার মিজু অভিক্রষ করিয়া পূর্বাদিকনথ 
: পরত প্রানী প্রবাহিত কইডেছে, উহ! প্াচীনকাৰে রহ্পুজ বলিয়া 
পরিচিত ছিল না। পাঁচর্দোনা হইতে ধবেশবরী নদীর ক্লাখাছিয। 
র় লাদববনধ ও প্বীযাট স্থিত এই না, ধন 
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পর্যন্তও ব্ন্ধপুত্র বলিয়া পরিচিত। এখানেই অসংখ্য হিন্দু নরনারী 
অশোকাষ্টমীতে তীর্থঘনান করিয়া! থাকে। স্থতরাং এই প্রাচীন 
প্রবাহটাই যে ত্রন্গপুত্রের প্রাচীন খাতের একাংশমাত্র ত্ধিষ়ে ক্দেছ, 
নাই। স্ত্ার্তভট্টাচার্যযও এই পয়ংপ্রণালীটাকেই ব্রহ্মপুত্র বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

এক্ষণে দেখ যাক, এই গ্রবাহটার সহিত এগার সিন্ধুর উত্ত্ন দিকস্থ' 
প্রবাহের নন্বন্ধ নির্ণয় কর! যাইতে পারে কিনা। রেভিনিউ ম্যাপে 
আরালিয়। গ্রাম হইতে এগার দিস্কুর এক মাইল দক্ষিণস্থ লাখপুর 
গ্রাম পর্যন্ত নদীর একটা প্রাচীন খাত অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং 
লাখপুর হইতে উক্ত গ্রবাহটা দবক্ষণপূর্ববাহিনী হইয়া পূর্বোন্লিথিত 
লাঙ্গল বন্ধের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই খাতটাই যে ব্্ধ- 
পুত্রের সর্ব প্রাচীন প্রবাহ তথ্ষিয়ে আর সন্দেহ নাই। রেভিনিউ মাপে 
আরাপিয়া হইতে লাখপুর পর্যন্ত প্রসারিত খাতটীকে ভ্রমবশতঃ লাঙ্ষা)- 
নদীর প্রাচীন থাত বলিয়| নির্দেশ কর! হইয়াছে। লাখপুরের নিকটে 
র্মপুত্র হইতে একটী শাখা লাক্ষ্যা নাম ধারণ করতঃ প্রবাহিত 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ লাখপুর গ্রামের নামের সহিত লাঙ্ষ্যায নগীর' 
সধন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে । 

প্রাচীন ব্রক্গপুত্র কলাগাছিয়ার মোহানা পর্য্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত 
হয় নাই” উদ! রামপালের পার্খভেদ করিয়৷ রাজাবাড়ীর দক্ষিণে 
মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। জপসানিবানী সাধক কৰি 
লালা! রাম গতি সেন সার্ধশত বংসর পূর্বে তদীয় “মায়াতিমির চত্ত্িক” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন £__ 

“মহাতীর্থ বর্বপূতর পূর্কেতে প্রচার 
পশ্চিমেতে পল্লাবতী বিদিত সংসার ॥ 


৫৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


মধোতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর । 
্াঙ্মণপত্তিত তাছে সদ্জ্ঞানী বিস্তর" | 

অশোকাষ্টমীতে অগ্ঠাপি প্রতিবর্ষে বছসংখাক নরনারী কমলাপুর 
নামক স্থানে বরধপত্র স্নান করিয়া! থাকে । সুতরাং স্পষ্টই খ্রতীয়মান হয় 
ষে, বিক্রমপুরের পূর্বদিকে যে বৃৎ োতন্বতী প্রবাহিত হইয়া মেঘনাদ 
নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, উহ্‌! পূর্বে বর্ষপুত্রেরই প্রবাহ ছিল । 

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পূর্বদিকস্থ ক্ষুদ্র পর়ঃ প্রণালীটা এবং তন্নিকট- 
বর্তী নদীর কতকাংশ যাঁহ! সেরাজাবাদের নদী বলিয়া! এক্ষণে পরিচিত, 
উহ্াই ব্র্পুতের প্রাচীন প্রবাহাংশের শেষ চিহমাত্র। এই 
অন্গুমানের সাপক্ষে থে কয়েকটা রমা প্রাপ্ত হওয়া-গিয়াছে তাহা নিয়ে 
উদ্ধত কর! গেল। 

১ম। রেডিনিউার্ভেম্যাপে সেরাজাবাদের নদীকেই ব্রহ্মপুত্রের 
প্রাচীন খাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 

২য়। এই নদী তীরে একটা তীর্ঘঘাট আছে, এবং লারলবন্ধ৪ 
পঞ্চমীঘাটে যে তারিখে তীর্ঘনানের প্রথ! প্রবষ্ধিত আছে, এখানেও 
অগ্ভাপি লোকে ঠিক সেই ভারিথেই তীর্ঘন্নান করিয়া থাকে। 

র্ধপুত্রের এই ' দক্ষিণদিকন্থ প্রবাহ কোন্‌ সময়ে কলাগাছিয়ার 
উত্তরাংশের নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহ। স্থনিশ্চিত রূপে নিঙ্গপণ 
করা সহঞজসাধয নছে। এগারসিদ্ধুর দক্ষিণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের 
প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নদী পূর্বববাহিনী হইয়া! আইরল খা নদীর 
অধ্য দিয়া আসিয়া প্রথমতঃ নরসিংদীর নিকটে, পরে ভৈরব বাঁজারেয 
নিয়ে, মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । কিয়ৎকাল পর্যন্ত 
'ধবেশুরীই বর্পুত্রের প্রধান গ্রবাহ থাকায়, উনার প্রাচীন সু থাত 
কর্তনের বিশেষ সুবিধ! হইয়াছিল। | 


ওয় অঃ] নদনদীর গতি পরিবর্তন। ৫৯ 


ভুবনেশ্বর ক্-_ স্থানীয় কিছব্তী এবং প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্ে 
ইহ। প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে তৃষনেশ্বর নামে একটা নদী জাফরগঞ্জের 
কিঞিৎ উত্তর দিক হইতে আসিয়া তেওতা গ্রামের পার্দেশ 
দিয়! দক্ষিণপূর্বব দিকে প্রবাহিত হইত। ফরিদপুর জেলার ভূষনেশ্বর 
নদীটা এই নদীরই নিষ্নাংশ হও! অসম্ভব নহে। টেইলার সাহেবের 
টপোগ্রাফি গ্রন্থ পাঁঠেও ইহা উপলব্ধি হইয়া! থাকে । মেজর রেগেল 
দাহেবের জরীপ সময়েও এই নদীর অনেক পরিবর্তন সংসাধিত 
হইয়াছিল। পদ্ানদী ফরিদপুরের পশ্চিমদিকস্থ খাতটা পরিত্যাগ 
করিয়া! জাফরগঞ্জ পর্যান্ত প্রবাহিত হইত এবং এখান হইতেই 
ধরেশ্বরীনদীর উদ্ভব হয়। রেভিনিউ সার্ভে মাপে প্মরা পদ্মা” 
বলিয়া! ফরিদপুরের পশ্চিমাংশস্থিত পদ্মার প্রাচীন গ্রবাহের উল্লেখ 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । পন্মানদীর এইরূপে উত্তরবাহিনী হইবার 
গ্রয়াম পাওয়ার সময়ে বুন্গপুত্রনদের অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকার ভয়ানক 
পরিবর্তন ঘটে। 

ব্পুত্রের শ্রোতো-বাহিত পলি মাটি দ্বার! দেওয়ানগঞ্জ ও ভৈরব- 
বাজার এতদুভন্ স্থানের মধ্যবর্তী ভূমি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
ফলে ব্রহধপুত্রের প্রবাহ ক্রমশঃ সরিয়৷ পড়িতে লাগিল। এইরূপ 
পুনঃ পুনঃ প্রবাহ পরিবর্তনের ফলেই বমুনার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ 
র্ধপূত্র হইতে জামালপুরের নিকটে ছুইটা ক্ষুদ্র শ্োতন্বতীর উদ্ভব 
হু। এই ছুইটা প্রধাহ জামালপুরের ১৪ মাইল দক্ষিণে সম্মিলিত 
হইয়া যমুনা নাম ধারণ করিয়াছে । এই সম্মিলিত প্রবাহ ৫* মাইল 





* রেপেলের মান চিত্র উষব্য। 


৬১ ।. ঢাকার ইতিহ্থাস। [১মখঃ 


অতিক্রম করিয় পুনরার দ্বিধা বিভক্ত হইগা পড়ে। উহার 
ূর্বদিকের নদীই উল্লিথিত ভৃবনেস্বরের উ্ধাংশ। এবং পশ্চিম দিকস্থ 
নদীটা এলামজানি নামে স্থপরিচিত। 

এলামজানী নদী-_এলামজানী নদী তাসরির নীল কুঠীর 
পার্খদেশ দিয়া আসিয়া কেদারপুর গ্রামের মধাদিয়! তিল্লি গ্রামের 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই সময়ে 
পুত্রের গ্রবাহ যমুনা ও ভূবনেশ্বরের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হই 
পল্মাকে দক্ষিণ দিকে .তাড়িত করিতে লাঁগিল। বল! বাছল্য 
যে, এই সময়ে যমুনা! ও তৃবনেশ্খরের প্রসারতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
নাটোরের নদী গুপি গাফরগঞ্জের নিকটে পদ্মার মহিত মিলিত হওয়ায় 
ইঞ্থার বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যমুনা এই নদী-সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
পূর্বক আটিয়ার নিকটে মোড় ঘুরিয়া৷ এলামঞ্জানি নদীতে পতিত 
হইন| ধলেশ্বরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

এই সময়েই ধলেশ্বরীনদী ক্রন্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ হইয়! উঠিল। 
প্রার এই সময়েই সিক্গৈর ও সাভারের মধ্যবর্তী গাজীখালিনদী, বংশী- 
নদীর কিয়দংশ, পাথরঘাটা! ও রানকৃষ্ণদীর মধ্যস্থি্চ ইছামতী এবং বরা- 
গাদী ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যবত্তী ইছামতীনদী ধলেম্বরীর সামিল হইয়া পড়ে ) 

গাঞ্গীথালি -- পূর্বে পশ্চিম ঢাকার গাজীখালিনদী একটা 
প্রধান, নদী বলিয়৷ পরিগণিত ছিল। কানাইনদী আটিয়ার উত্তর দিক 
হইতে আলিয়! সাভারের নিকটে বংশীনন।র সহিত মিলিত হইয়াছিল ৮. 
এই কানাইনদীর সহিত বংশীনদীর একটা গ্রবাহের মন্সিলনের ফলেই 
গাঁজীখাপি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। 

. ীরানদী-- হীক্লানদী পুর্বে ধামরাই এর রা দিক দিয়া 
আলিয়া সিগৈরের নিকটে গাজীখালি নদীর সহিত বংশীনদীর 


ওয় অঃ] প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ । ৬১ 


সংযোগ সাধন করিয়াছিল। এই নদীর নিয়াংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। অধুনা রঘুনাথপুরেয় ঝিল মধ্যে ইছার সামান্ত একটু চি 
মাত্র বিদ্যমান থাকিয়! অতীত সৃতি জাগরক রাখিয়াছে। 

ধলেশ্বরী ও বুড়িগঞ্জা-_ ধলেশরীনদী পূর্বে সাভারের ৮ 
মাইল দুরবর্থী দিগ্গৈর নামক স্থান হইতে চানর প্্াস্ত প্রায় 
দোঙাসোজি ভাবেই প্রবাহিত হইত। পরে উবার প্রবাহ 
কিঞিং উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া সিঙ্গৈরের নিয়স্থ গাজিখালিমদীর 
সমুদয় অংশ আত্মপাৎ করিয়। ফেলে, এবং সাভার ভাঙ্গিতে আরম্ত 
করে। 

সম্প্রতি ধলেশ্বরী প্রবলাকার ধারণ করিয়া মীরগঞ্জের প্রায় অর্ধেক 
স্থান স্বীয় কুক্ষিগত করিয়াছে। 

বুড়িগঙ্গানদী পূর্বে বংশীনদীরই সম্প্রসারণ মাত্র ছিল; কিন্ত 
পরে ধলেশ্বরীর শাখা নদী রূপে পরিণত হইয়া ইহার বল বৃদ্ধি হয় 
এবং তুরাগনদীর নিয় প্রবাহ আত্মনাৎ করিয়! ফেলে। 

১৭৬৪ খুঃ অবে মেজর রেণেল ঢাকার উত্তরাংশেই বরহ্পুত্র ও 
মেধনাদের সম্মিলন সন্র্শন করিয়াছিলেন । আইন-ই*আকবরি গ্রন্থ 
পাঠে অবগত হওয়া যার যে যৌড়শ শতাবীতে উহাই বরক্গগুত্রের 
সূলম্রোতঃ ছিল। রেণেলের জরীপের প্রায় অর্ধশতাবী কাল মধ্যে 
্ষপুতরের প্রধান প্রবাহ ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া এবং প্রাচীন 
জিনাই (ববুনা) নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জাফরগঞ্জের 
স্জিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত প্রবাহ 
রেপেলের উল্লেখিত নালা ও ফরিদপুরের মন্তর্গত পাচ্চরের মধ্যস্থিত 
পল্পার প্রাচীন ধাত পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজাবাড়ীর 
মঠের কিঞিৎ দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে । রেপেণের 


২ টাকার ইতভিহাস।  [খ্চ 


জীগ মরে এই সঙ্গিলন স্থান পর়যেঘনাদের সম্ষিলন স্থান হইতে 
সোঞামোধি উত্তরে অবস্থিত ছিরা। পূর্বোক্ত নালা হইতে বাখরগঞ্জের 
অন্তর্গত মেনদিগঞ্জ নামক স্থান পর্যক্ত নদীর প্রবাহ প্রায় ১২* মাইল 
টৈর্ঘা হইবে। উহা দক্ষিণপপূর্বদিক হইতে ঠিক দক্ষিপদিকে 
পরিবন্তিত হইয়া দৃক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত চগ্ডগুরের দিকে 
গিয়াছিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ২* মাইল )) রেগেলের ম্যাপের (২৩ নিরক্ষ ) 
রামপুর যৌজকের মধ্য দিয়া নয়াভাঙ্গনী নামে একটা নৃতন নদীর 
উদ্ভব হই! মেঘনাদকে পদ্মার প্রান প্রবাহের সহিত মিলিত করিয়া 
দিয্বাছে। ১৮** খুঃ অবের পূর্বেই উহা মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন 
হুইয়। পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ মধো আসিয়। পতিত হুইয়াছে। 

প্রবাহ পরিবর্তনের কারণঞ্ক-_একাধিক গ্রস্থকারগণ স্বীকার 
করিয়াছেন যে, ১৭৮৭ থৃঃ অবের প্রবল বন্তাই ত্রন্গপুত্র নদের 
প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ। তিত্তানদী গঙ্গা হঈতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রবাহ জিনাই (যবুনা ) 
নদীর মধ্যদিয়া নূতন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ইহাই 
্দ্ধপুত্র অথব! যবুনার প্রধান প্রবান্থ। এই প্রবল বন্তা পল্সা'ও 
মেঘনাদের দক্ষিণেও অনেক দূর পর্যান্ত প্রমারিত. হইয়াছিল। এ 
সময়ের প্রাচীন কাগজ পত্রাদি হইতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, তিস্তার বস্তা শ্োত্‌ ছুই ভাগে 
বিভ্তজ হইয়া এক আত প্রাচীন ব্ষপূত্র ও মেধনাদের মধ্যদিয়া 
এবং অপর আ্রোত গো়ালনের নিয়ে পদ্মা ও যবুনার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়্াছিল। 


78150518555 85 1910, 


ওয় অঃ] প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ। ৩. 


১৭৮৭ খুঃ অব্ের বন্তার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের প্রাচীন 
প্রবাহের পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। 
প্রাচীন দলিলাদি দ্বারাও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। 
১৭৬৪ খুঃ অন্দে রেধেল সাছেব মেঘনাদের পূর্ববতীরস্থ টাদপুরের 
কিঞ্চিৎ উত্তরে মোহনপুর নামক স্থান জরীপ করিয়াছেন; কিন্ত 
প্রাচীন কাগন্জপত্রাদিতে দুষ্ট হয় যে ১৭৯৩ খৃঃ অবে নদীর প্রবাহ 
ভয়ানক রূপে পরিবন্তিত হইয়া! উহা নদীর পশ্চিম" পাড়ে গিয়া 
পড়িয়াছিল। এক্ষণে নদী পুনরায় সাবেক থাতেই প্রবাহিত, 
হইতেছে। ১৭৮৭ খুঃ অবের প্রবল বন্তাগ্রবাহে ত্রিপুরা জেলার' 
মেঘাদ তীরবর্তী গ্রায় ১৬ বর্গ মাইল পরিমত স্থান নদী গর্ভে 
বিলীন হইয়া যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে আবার 
পশ্চিতীরস্থ ইদিলপুর ও প্রীয্লামপুর পরগণায় জল প্লাবন ও ভাঙ্গনী 
আরম্তও এই ১৭৮৭ ৃঃ অবেই সংঘটিত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই 
সময়েই নদীর ভাঙ্কনী এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়াছল যে, সমুদয় ইদদিলপুর 
পরগণাটাই মেঘনাদ গর্ভে বিলীন ইইয়া যাইবে এই আশঙ্কা করিয়া, 
টাকার তদানীত্তন কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডে এই বিষয় জ্ঞাপন 
করিয়। ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সমুদয় মৌজায়, 
ভাঙ্গনী খুব বেশী আরম্ত হইয়াছে বলিয়৷ তিনি রিপোর্ট করিয়াছিলেন, 
৭ বখসর পরে ঠিক সেই স্থান দিয়াই নয়াভাক্গনী নদীর ধ্বংপ- 
কারী প্রবাহ শ্রীরামপুর যোক্ধকের মধ্যদিয়া মনারপুরের ( এক্ষণে 
চরমনপুরা বলিয়া অভিহিত ) নিকটে পদ্মার সহিত মেধনাদের 
সম্সিপন ঘটাইয়াছে। বন্তত; জল প্লাবন হেই যে ঢাকার উত্তর 
হইতে বর্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিগ পর্যন্ত ভূভাগের প্রাকৃতিক 
 বিপর্যায় ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা আঅসঙগত নহে 


উপ জন বৃ, 


ভাষণ জর পলীবনের ফলেই নয়াভা্সনী নদীর হাটি হইয়াছে, এতৎ 
সাপক্ষে প্রমাখাবলি অত্যন্ত গ্রধল খাকায়, তিস্তানদীই থে ভয়ানক 
পরিবর্তনের মূলীতৃত কারণ এবিধ অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে। 

১৭৮৭ খৃঃ অবের প্রবল বন্তা শোতে রাজনগর পরগ্নণটারই 
ক্ষতি বিশেষন্নপে সংদাধিত হইয়াছিল; কিন্তু উহা! মেঘনাদ দ্বারা 
স্পর্ণিত হয় নাই। রাজনগর পরগণা সাধারণতঃ পন্ম। ও কালীগঙ্গা- 
নদীর সঙ্গমন্থলের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই কালীগঙ্গানদী 
খুলিয়া যাওয়ায় ১৮১৮ থৃঃ অব মধ্যে পন্মানদী মেঘনাদ নদে প্রবেশ 
লাভ করিবার অভিনব পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বল! বাহুল্য যে 
এই অভিনব পথটাই ম্বনাম ধন্যা। কীর্ঠিনাশা। বে সময়ে তিস্ত। ও 
ব্ষপুত্রের অধিকাংশ সলিলয়াশি যবুনার মধ্যদিয়া! জাফরগঞ্জের নিকট 
শল্মার সহিত সম্মিলিত হইতে ছিল, ততসমর় হইতে এবঘ্িধ পরিবর্তন 
অন্পূর্ণভালাভ করিতে জিংশৎ বংময় অতিবাহিত হইয়াছিল 

এই সময়ে যবুনায় মধ্য দিয়াই ব্ন্ষপুত্র সন্ত্পথে প্রবাহিত হইতেছিল। 
-১৮৪* খু; অব্ধে ঢাকার উত্তর দিকন্থ প্রাচীন নদীটাই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান 
প্রধাহ বলিয়! পরিচিত হইত। “ব” হীপ্থ মমতল ক্ষেত্রের পরিবর্তন ছঠাৎ 
সংঘটিত হইয়াছিল ন। ক্রমে ভাগ ভাঙিরা '্থান পরিবর্তন হারা! 
অথথ কুদ্ নদীর সহিত সঙ্সিলিত হইয়াই উহ সংঘটিত হইয়াছে । 
ও প্রমাণ সমূহের বিশ্লেষণ ছারা ইহাই দিদ্ধাস্ত হয় যে, তিন্তানদীর 
.. প্রধাহ পরিবর্তনের গোলমালেই ছুইটা নূতন নদীয় উদ্ভব হইয়াছে। 
.. এখীনেই নদী গুলিয় তুদুল সংগ্রাম পুনরায় আরদধ হয়াছিল। তিস্তার 
ভীষণ আক্রমণের ফলে প্রাচীন বর্ষপুর বিশৃ্ঘল হইয়া পড়িযাছিল? 
:.. এজন্তই চাকার উতর দিকের স্থলে উৎ মেখনাধের নত আর 
_ উঠতে পায়ে নাই। 
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খ্যঅঃ] প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ। ৬৫. 


- পখন . ছুইটী প্রকাণ্ড নদী একত্র মিলিত হয় তখন উহাদের 
সঙ্গমন্থল সমূহের অনবরত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সার্ভেয়ার ফাগুন 
মাহেব আশঙ্ক! করিয়। ছিলেন, ব্রদ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ, গড়াইনদী 
দিয়াই বহির্গত হইবে। বস্ততঃ গড়াই যেরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করিবে 
বলিয়া অনুমান কর! গিয়াছিল, সেরূপ হয় নাই”? ফাগু'সনের 
ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্ঘল হইয়াছে। 

১৮৫৮ খুঃ অনে গোয়ালন্দের দক্ষিণদিকে পদ্মানদী ছুইভাগে 
বিভক্ত হয়। তাহার দক্ষিণপাথ! ফরিদপুরের নিকট দিয়! প্রবাহিত। 
এই নদীর খাত এখন শীতকালে সম্পূর্ণরূপে গুফ হইয়। যায়; উত্তর 
পূর্বদিকে এইভাবে প্রবাছিত হওয়ায় নদী দক্ষিণদিকে ভাঙ্গিতে 
পারে নাই। 

রেণেলের সময়ে পদ্মা, কালীগঙ্গ৷ ও মেঘনার্দের 
অবস্থা-- রেণেল কৃত অপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্র দৃষ্টে ঢাকার 
দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণতট হুইতে বরাবর দক্ষিণদিকে অগ্রসর 
হইলে, একমাত্র কালীগন্গা নামে একটা ক্ষুত্ন শ্রোতম্বতীর পরিচষ 
প্রাপ্ত হওয়া! যায়। উই! বিক্রমপুরের বক্ষোদ্ধেশে উপবীতবৎ 
€শোভিত হইত। মেঘনাদ হইতে একটা পয়োনালী বহির্গত হইয়া, 
প্রথমতঃ 'দক্ষিণতটে মুলফৎগঞ্জ ও উত্তর তটে ফুলবাড়ীর নিকটে 
প্রবাহিত হইয়া, পরে তখ| হইতে ছুইটী শাখানদী বরাবর  পশ্চিমাভিসুখে 
ছইদিকে বিস্তৃত হইয়া! রাধানগরের নিকটে গল্লার সত সম্মিলিত 
হুইয়াছিল। ফুলবাড়িয়া, রাজনগর), সমকোটি, ঘাঘটিয়া রাধানগর 
প্রতি স্থান এই উভয় নদীর যধ্যস্থলে বর্তমান ছিল। দক্গিণদিকের 
শাখাতটে মুলফৎগঞ্জ, নবীপুর, জপসা) লড়িকুল, কান্াপাড়া, সারেঙ্গা, 
চিকন্দী, গঞ্জানগর, সামপুর ) এবং উত্তর দিকের শাখার উবরতটে 
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5তীপুর, দাগনিয়া, ধামকুনিয়া, সুনকিশোর প্রভৃতি শ্রীষগ্চলি অবস্থিত 
ছিল। তৎকালে কার্তিকপুর কালীগঞ্জার দক্ষিপভাগে মেধনাদতটে, 
শ্রধং রাজাবাড়ী হালীগঞ্গার উত্তরভাগে মেঘনাদ তটে বিস্কমান ছিল। 
পূর্বে রাজবাড়ী ও চণ্ীগুর এতনবতয স্থান কালীগল্লার উত্তরদিকে 
ছিল। শ্তামপুর, কতুল্লাঃ নারায়ণগঞ্জ, ইদ্রীকপুর, ফিরিগিবাজার, 
আবহুরাপুর, মীরগঞ্জ, মাকহাঁটা, মেরাঁজদী, রাঁজাবাড়ী, গেখর নগর, 
হথাসারা, যোলঘর, বারইথালী, নুরপুর, ধাউদিয়া, বিগ, সুনকিশোর, 
রাজাবাড়ী, চত্তীপুর, গ্রতৃতি স্থান রেগেলের ম্যাপে টাকা হইতে আরম্ভ 
করিয়। ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্া, ও কালীগঞ্জার উভয়তীর পর্যন্ত বিস্তুত ছিল। 
, রেণেল কালীগঞ্গার ' নামোগ্লেথখে তুল করিয়াছেন। গন্গানগর 
হইতে লড়িকুল এবং মূলফংগঞ্জের মধ্য দিয়া চণ্ডীপুর পর্যন্ত প্রবাহিত 
নদীর নাম কালীগঙ্গা। তিনি ইহার উত্তরের নদীটীকে কালীগন্গা 
বলিয়াছেন। যাহাহুউক, ১৮১৮ থুঃ অবে পদ্মার প্রধান ল্লোতঃ 
রেণেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। এই পরিবর্তন ক্রমে 
ক্রমে ঘটিয়াছিল। এমন কি ১৮৪ খুঃ অন পর্যন্ত পদ্মা দক্ষিণবিক্রমপুধের. 
পশ্চিমদিক দিয়াই . প্রবাহিত হষইত। এই. নদী তখনও পল্পা লাঙে 
এবঃ নূতন নদীটাকীর্ডিনাপা নামে অভিহিত হইত। এই নূতন নদীটী 
বাস্তবিক পক্ষে রেপেলের তথাকথিত কালীগঙ্গার বি্কূতি মাত্র 
এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে ছুইটা নদীর মংঘর্ষ উপস্থিত হঃল। 
ররগপুত্র, কীিনাশার সাহায্যে পল্মার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদের 
অভিবনীগ আরম্ত করিল। ফলে, সম্পূর্ণ অভিনব স্থান দিয়াই নদী 
প্রবাহিত হুইল। রেণেলের উল্লিখিত কালীগঞ্ার প্রন্কত, নাম ছিল 
: পনয়ানদী রথ খোলা”। উহার বন্তত; ২৯৭ গস গোছা 
..: এই হোজকের সহিত মিলিত হব নাইি। রত 288 
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কীর্তিনাণার আ্রোতঃ খুব গ্রন্নল ছিল। পল্মাও মেঘনাদের, 
তলেন্ন (1851) পার্থকাই ইহার আোভোবেগের গ্রাবল্যের কারণ বলিয়! 
কেহ কেহ অগুমাঁন করিয়া থাকেন। রাজাবাড়ীর দক্ষিণপূর্তরে রেখেল 
কর্তৃক প্রদর্শিত পোল্সামার! নামক প্রকাণ্ড চর বিধৌত হয়৷ যাওয়ায় 
মেঘনাদ নদ কর্তৃক উত্তরদিকস্থ দ্বীপ গুলি ভরাট হইতে লাগিল। 
এইবূপে প্রকাণ্ড একটী যোজকের সৃষ্টি হইল। এদিকে কীর্তিনাশা 
মেঘনাদের পশ্চিমতীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন নদীটার 
গতির স্টিরত!। ছিল না। আোতের প্রাবলা হেতু ১৮৩৭ খুঃ অকে 
মুলকংগঞ্জ বিধৌত করিয়া নদী এক মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে 
থাকে। ১৮৪০ খৃঃ অ্ধে মেঘনাদ প্রবলাকার ধারণ করিতে আবস্ত 
করে) এবং নূতন নদীটা উন্নরদ্িকে সরিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অনুমিত 
হয যে, পদ্মার আত; উত্তরদিকে প্রবণ ছিল। এই নৃত্তন- নদী হইতে 
মেনাধের পশ্চিমপাড় পর্যন্ত দক্ষিপদিকে : প্রকাণ্ড চর গড়িয়া গ্দীপের 
চরের সহিত সংযুক্ত হয়। এত বেশী চর পড়িয়াছিল যে, কীর্তিনাধার 
মুখ বন্ধ হুইয়। যাওয়ায়, ইছ! অন্ঠানিক দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ 
অনুমন্ধান করিতে ছিল। মুরপুর হইতে পাচ্চরের ধার দিয়া প্রায় 
ভদ্রামন পধ্যন্ত কীর্তিনাশ! পুনরায় উহার পুরাতন খাত দিয়া প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। এখানেও ইহার উত্তর দক্ষিণ প্রবণ! পুনরায় প্রকাশ পায়) 
এবং গতি চাঞ্চল্য বশত: ইগ খাগুটিয়ার (সম কোটের ).ধার দিয়া গ্রবাঁ* 
হিত হইয়া পুরাতন কীন্তিনাশীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত দেব মদিয়াদি লহ 
খাগুটিরা গ্রাম বিধ্বস্ত করে। ফলে রাঁজনগর হইতে মূলফংগঞ্জপর্যা্ত আর 
একটা নৃতন নদীর সৃষ্টি হ়। এই সময় (১৮৫৮-৬* ) মেঘনাফের সহিত 
ৃত্ধন নর সঙ্গম স্থানে,পশ্চিম তারে,নৃতন নদীতে যে চর উৎপর, হইন্াছিল 
তাহা গ্রকাও আকার ধারণ করে। পদ্মা নৃতন পথে বাহির হইতে চে 
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করিয়াছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। নূতন নদী খুব ভরাট হইতে আরস্ত করিল 
এবং এই সময়েই কীর্ডিনাশার মূল ত্রোতঃ উহার পূর্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত 
হইগাছিল। মেঘনাদের আ্োতো ্রাবল্যে কীর্তিনাশ। নৃহন পথে প্রবাহিত 

হইতে পারে নাই। ১৮৬৯ থৃঃ অবে কাঙ্ভিনাশ! রাঞজনগরের পূর্ববদিকস্থ 
নৃতন পথে পুনরায় প্রবাহিত হয়। এই বারের জলআ্রোতের সমস্ত বেগ 

চণ্ডীপুরের নিকটে একত্রিত হয়; ফলে কীর্ডিনাশা পূর্বের স্তায় আর 

এক বার পূর্ব মূর্তি ধারণ করিয়া মেঘনাদের পশ্চিম তীরস্থ সমুদয় চর 

বিধৌত করিয়া ফেলে। ১৮৭০ খুঃ অন্দে রাজনগরের সনন্ত কীর্তি নদী- 

গর্ভে বিনুপ্ত হয়। কিন্তু নদীর দক্ষিণ দিকন্থ ভাঙ্গনী বড় স্থুবিধ জনক 

হইয়াছিল না। ১৮৮৬। ৮? খঃ অবে লড়িকুল ও জপদা! দেব মন্দিরাদি 

সহ নদীগর্ভে সম্পূর্ণরূপে বিণীন হইয়! যার। ইহারই কিঞ্িৎকাল পূর্বে 

ভারপাশা, বাধিয়া, কাগাদিযা, কালীগাড়া, লৌহজঙ্গ, পোড়াগাছা, বিলাশ 

পুর ভূত বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রদিদ্ স্থানগুলি কীর্ডিনাশার কুক্ষি 
গত হয়। 

বর্তমান তার পাশা নামীয় স্থান হইতে নদীর উত্তর তীর ব্যাপী চর 

পল্পা-মেঘনাদের সঙ্গম পর্যযস্ত বিস্তারিত হওয়ায় চর রাজনগর পুনরায় 

নদী গর্ভস্থ হওয়ার সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা নদী যেন 

কুষ্চলগর, গঙ্গানগর, ডোমসার, :পালগ, আক্গারিয়া ্রস্থৃতি স্থানের 

মধ্য দিয়া কীর্তিনাশ। ও আড়িলখার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা 

করিতেছে! 

প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ের সাধারণ কারণ- দক্ষিণ ঢাকাস্থ 

নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময়ে পরিবর্তিত হইয়া যায়। 

"নেক স্থানে নদী সরিয়! গিয়া বিস্তীর্ঘ বিল অর্থাৎ জলা উংপর 
হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তরগম্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
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প্রবাহিত হইয়া প্রান্ত ভাগে পদ্মা ও মেধনাদের সঙ্গম স্থলের নিকটে 
উহাদের সহিত [মলিত হইয়াছে । 

নদী প্রবাহের নিতা পরিবর্তনের ফলে নিকটব্তী স্থান সমূহ 
বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদীর পরিত্যক্ত খাত বিলে পরিণত 
হইলে, দ্বীপ-উৎপাদন-কারী আ্রোতন্বতীর বক্রতা ছেতু পার্খবর্তী 
ভূমি অপেক্ষ৷ ঝিল সমুছ্ের উচ্চতা অধিক হইয়। থাকে। প্রাকৃতিক 
দিযমাধীনে সময় ক্রমে নদীপ্রবাহ উচ্চ ভূমি পরিত্যাগ করিয়৷ পার্বতী 
নিম্ন ভূমির দিকে ধাবিত হয়; ফলে নদীগর্ভ ভরাট হইয়া যায়, অথব! 
সমুদ্রের নিকটবন্তী হইলে উহ। ক্ষুদ্র খাড়িতে পরিণত হয় (১)। 

ফাগুসন সাহেবের মতে নদীপৃষ্ঠের ক্রম-নিয়ত! এক মাইলের 
মধ্যে ছয় ইঞ্চির অধিক হইলে উহা! তীরধ্বংশনীতির অনুসরণ করিয়া 
থাকে। কিন্তু ক্রমনিম্তা উহ! অপেক্ষা কম হইলে শোতোবঝাছিত 
পলিমাটি তল দেশে সঞ্চিত হইতে থাকে (২)। 

খাতের সূমীপবস্তী স্থান সমূহের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া প্রবাহের 
পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন দ্বারা বন্বীপস্থ অধিকাংশ ভুমি অধিকার করিবার 
জন্য গঙ্গা-বরহ্গপুত্রের সংগ্রাম এবং তাহার ফলাফল ফাগুসন 
সাহেব পুঙ্খান্ুপুজ্ষ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। অধুনা বদ্ধীপের থে 
পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
যাইয়া তিনি মধুপুর অঞ্চলস্থিত ভূমির উচ্চতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ 
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করিয়াছেন? পক্চিষ দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে এই বন তৃষি প্রসাঙ্গিত 
হইয়া সমতল ক্ষেত্র হইতে এক শত ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইয়াছে। এজ 
রদ্ধপূত্র ক্রমশঃ পূর্ত দিকে সরিয়া যায়! শ্রীহষস্থ ঝিল মধ্যে আশ্রয় 
লাভ করিয়াছে (১)। ফলে ব্রহ্ধপু্ধের আৌতোবাছিত পলিমাটি এ 
ঝিল মধ্যেই সঞ্চিত রছিয্নাছে) উহ। মেঘনাদের আোতের সি সমুতর 
গর্ভে আশ্রয় লাজ করিবার সুযোগ প্রার্ধ হয় নাই। এজনই সমুদ্রের 
ষন্ুখস্থ বন্ধীপের প্রান্ততাগ পুর্র্ব দিকে 4 ্তায় বঙ্কিম ভাধ 
ধারণ করিয়াছে (২)। 

উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে বদীপের এবঘিধ বক্রতা আরও বেশী 
ছিল; কিন্তু এই সময়ের মধের ব্রহ্মপুত্র পলিমাটি সঞ্চিত করিয়া শ্্ীস্থ ঝিল 
সদৃছের উচ্চতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হুহয়াছিল। ফলে কতিপয় 
রর মধ্যেই ইহার গতি পরিবন্তিত. হইয়। পূর্ব দিক পরিত্যা্ 
পুর্বক পশ্চিম দিক দিয়া নৃতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই 
রূপে গ্রবাহ পরিবর্তন ছারা ত্রন্গপু্র গার দিকে অগ্রসর হ্ইয়াছিল (৩)। 
ঞ্ই ছুইটী প্রকাণ্ড নদী পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ায় বন্ধীপের 
পূর্ব প্রান্তে সঞ্চয় কার্ধা এত ভ্রুহ বেগে চলিতে লাগিল যে, তাহাতে 
'অনতিকাল মধ্যে অতি ত্বরার -অভিনন চর সমুহের উদ্ভব 
হইতে লাগিণ। পক্ষান্তরে, উহার পশ্চিম প্রান্ত দিদা বন্তাজোতঃ 
থয গতিতে সমুদ্র মুখে অগ্রলর হওক্ায় বন্বীপের প্রস্থান সমৃছের 
বিশেষ কোন ও পরিবর্তন সংপাধিত হই়াছিলনা। 
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দেশ প্লাবিত করিয়। প্রবল ঘন্তাতোত মছুত্রের দিকে ধাবিত 
হইবার সময়ে ধিলমধ্যস্থিত স্থির জলের মধা দিয়! প্রবাহিত হইলে, উহার 
শ্রোতোবেগের খর্বত! লাধিত হয়। ফলে শোতোবাহিত পলিমাটি 
তথায় সঞ্চিত হইতে থাকে এবং প্রবাহ ও একটা মাত্র- থাত মধ 
নিবন্ধ ন! থাকিয়৷ উচ্চ তটভূমি ভেদ করতঃ অসংখ্য নালার সৃষ্টি করিয়া 
থাকে (১)। 

হিমাচলের পাদ পৃষ্ঠ ও উত্তর বঙ্গের উচ্চ ভূমি হইতে অসংখ্য ক্ষত্ 
ক্ষুদ্র শ্রোতস্থিণী সমূহ প্রথর গতিতে সমতল উপত্যক। প্রান্তরে অবতরণ 
পূর্বক পরম্পরেয় সংযোগে পুষ্ট কলেবর হইয়া এক একটা প্রকট 
জল ধারা রূপে এতদঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে । এই নদী মালাই ঢাকা 
জেলার শোভা ও শসা সমৃদ্ধির এক মাত্র কারগ। হিমালয-পৃ্ 
অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চ স্থান সমূহ বিধৌত করিয়া এই নদী 
মীলা নিয় বঙ্গের নিয় ভূমিতে একটা মৃত্স্তর আনিয়া সঞ্চয় করিয়া 
থাকে। এ শুরের উর্বরতা শক্তি এতাদৃশ অধিক যে, যে স্থানে এরূপ 
স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার শদ্য উৎপর্' 
হইয়া থাকে । এই রূপ নদীজালে সমাচ্ছন হওয়ায় শস্য ক্ষেত্র মমূছে 
জল দানের বিশেষ সুবিধা ঘটয়াছে। 

“ব-ন্ীপের” উৎপত্তি-এবাঙগলার এই নদী বাছলা দেখাই 
কে কেহ খনুমান করিয়! থাকেন যে, হিষালয়ের গাত্র ধৌত হইয়া থে 
সৃত্তিকারাঁশি নদীয়ুখে লাগর গর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে, ভ্রমে ফ্রেয়ে 
নদীদুখে সেই যৌত মৃদ্ধিকারাশি জমি বাঙ্গলা' দেশের উত্তষ 
করিয্বাছে। তাহার! বলেন, “নমী প্রবাহ অন্তারিত গরনপ মৃত্তিকা রাগি 
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সমুদ্র গর্ভে বিক্ষিপ্র হইয়! প্রথমে লঘা। ত্রিকোণ ক্ষেত্রের মাঝারে মোহানা 
স্থিত সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে, এবং এ ব্রিকোণ ক্ষেত্রের তল 
দেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্ত সমুদ্রের 
প্রবল আ্োতোবেগ অতি অল্প পরিসর যুক্ত স্থান সমূহকে কর্তন করিস! বিক্ষিপ্ত 
করিয়| দেয়; এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়! উঠে, তখন 
এক অবিচ্ছিন্ন ব্রিকোণ ভূথওড নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কতক অংশ দ্বীগা- 
কারে পরিণত হইয়াছে, দেখিতে গাওয়া! যায়। এই দ্বীপ শ্রেণীর মধ্যে যেটা 
সকলের মধা স্থানে অবস্থিত, সেটা অল্প বিস্তর লম্বা আকার প্রাপ্ত হয়। 
পুনশ্চ রী ভরাট ভূধও্ড যখন জল ছাড়াইয়া জাগিয়। উঠে নাঈ, অথবা 
ভাল রূপে জমাট বাধিয়! গিয়াছে, তখন সমুদ্র জলের আৌতো-বেগ আর 
তাহার গাত্র কর্তন করিয়! বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারেন৷ । বরং 
তাহার মধ্যস্থিত নিয় ও নরম অংশ সকল কর্তন করিয়া তথায় গভীর 
রেখা পাত করিয়া থাকে। জমী জল ছাড়াইয়া উঠিলে এই সকল 
গভীর রেখাই তখন "্বদ্ীপ” মধ্যে বৃহৎক্ুদ্র নদী এবং খালের আকার 
ধারণ করে। এই নবোদিত ভূমি ভাগ উহাদের জল ক্রিয়া দ্বারা পুনর্ধবার 
ভাঙ্গি়। গড়িয়' ও ভ্রমাগত জোয়ারের গ্রবলতায় প্লাবিত হইয়া পলি 
মাটি ছারা পুন নির্শিত হইলে একরূপ চিরস্থা়ীতা প্রাপ্ত হইতে পারে। 
তখন অপেক্ষাকৃত পুর্ণ নির্শিত মাটি হইতে নদী নাল! বিরল হইয়। 
অপূর্ণ নিয় ভাগে সরিয়া গড়ে , তথায় পুনরায় তথাবিধ পে নিষ্পীনের 
কারধ্য করিতে থাকে। গাঁঙ্ের বন্ধীপ এই রূপেই গঠিত হইয়াছে” । 
কাবার কেহ কেহ বলেন যে “পদ্মা বাঁ মেখনাদ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি 
ছিল। পরে নদীগর্ভে পরধ্যবলিত হইয়াছে। ইউলিন যুগে যে সাগর 
-জল হিমালয় তট পর্যন্ত বিভৃত ছিল, জেতা যুগে লঙ্ক। ধ্বংশের গর, 
সাহা স্বাভাবিক নিয়মে হিমালয় পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়। ভ্রদশঃ লঙক! স্থানে 
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অরিয়া যায়। স্ক! দ্বীপের বিস্তৃত ভূখণ্ড ও ও সময়ে প্রাক্কৃতিক নিয়মে 
পুনর্গঠন করে। নদীকূলে এই সাক্ষ্য বলবৎ । অনুমান হয় তাহাতেই 
বা ক্রমে নিয় বঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে” (১)। | 

অন্য মতাঁবলম্বীগণ উপরোক্ত দিদ্ধান্ত দমীচীন বলিয়। স্বীকার করেন 
না। তাহারা পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ, ও কালীঘাট প্রতি তীর্থ 
ও পীঠ স্থানের উল্লেখ করিয়। বঙ্গের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইয়৷ থাকেন। তাহার। অনুমান করেন, গঞ্গ।, ত্রঙ্ধপু, মগগানদী, 
গোদাবরী, কাবেরী, ইরাবতী প্রভৃতি নদীর শোতে মহাদেশের কতক 
ভূমি ভগ্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরের কলেবর বুদ্ধি হইয়াছে । এই সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে ইহার! নর্খ্দ! নদীর মোহীনাস্থিত খাম্বাজ উপদাগর, ইউ- 
ফেটিস-নদী-মুখস্থিত পারস্ত উপসাগর, এবং মীনান ও মেকিয়াং নদী 
দ্বয়ের মোহানায় অবস্থিত শ্তামউপপাগরের উৎপত্তির বিষয় উপস্থাপিত 
করেন। তাহারা বলেন, “এই রূপ প্রত্যেক বেগবতী নর্দীর মুখে 
এক একটা ক্ষুদ্র বৃহৎ উপসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। নদীর এক স্থান 
ভাঙ্গে, এবং সেই মাটি দ্বার! অন্ত স্থানে চর! পড়ে। সুতরাং নদীঘ্বার! 
অতি অল্প মৃত্িক! রাশিই সাগর সঙ্গমে নীত হয়। তথ্বারা কোন 
প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন হইতে পারেনা। যদি নদীর বালুক! দ্বারা 
দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত্ত, তবে হোয়াংছো! ও ইয়াংসিকিয়াং নদ দ্বারা 
চীনের লীম বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, মিসিসিপী গ্রৃতি নদ 
নদী দ্বাক্না ও অনেক দেশ উৎপর হুইত। কিন্তু সর্বত্রই যখন নদীর 
মোহানায়্ ভূভাগ বৃদ্ধি না! হইয়! বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন 
নবী সমূহের বেগে বঙ্গোপমাগরের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয় 
অন্মান করাই সমধিক সঙ্গভ”। 





(১) বিশ্বকোষ! 


৪ টাকার ইতিহাস। [১মখ 
বন্ততঃ বাঙ্গলা দেশ নৃতন নহে) বাঙ্গলার নদী বাছল্য ও নৃত্ধ 
নহে। অতি প্রা্টীন কাল হইতেই নদীবহুল বাঙলা! বর্তমা, 
রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা! বারংবার পরিবন্তিং 
হুইক়্াছে এবং এখনও হুইতেছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য 
পুর্বে কোন সময়ে তথায় মহা মমৃদ্ধ নগর ছিল; তাহার প্রমাণ ও প্রাং 
হওয়া যায়। স্ুন্যর বনের স্থানে স্থানেও ত্প প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবণে 
পরিপক্ষিত হয়| ভক্জন্য অনুমান হয় যে, এ সকল স্থানে ও পূর্বে জঃ 
পদ ছিল; পরে মগও পর্ভ্তীজ গণের ভীষণ অত্যাচারের ফণে ৫ 
স্থানের অধিবাসী গণ স্থানান্তরিত হওয়ায়, উহা! অরণ্যানি স্কুল হইয় 
শড়িয়াছে। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
থাল। 


ঢাকা জেলায় অনেকগুলি খাল আছে। তন্মধ্যে তারতলার 
খাল, দোলাইখাল, মেন্দীধাণী, তাতিবাড়ীর খাল, আকালের 
খাণ, আড়াশিয়ারধাল, ইপিসামারী, তুলসীথাণি, ব্রাঙ্মণধালিয থাল, 
মারকাদিমের খাল, গোয়ালখালী, কুচিয়ামোড়ার থাগ, দৈনটের 
খাল, যাত্রাবাড়ীর খাল, শিববাড়ীর খাল, ও পাইনার খাল ্বপগ্রমিদ্ধ। 

তালতলার খাল--এই থাল তালতলার নিকটে ধলের্বণী 
.হইতে উৎপন্ন হইয়া মালথানগর, ফেগুনাগার, কেচাল, সিলিমপুর, 
বালিগাও প্রভৃতি স্থানের পার্খ দিয় বরের নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে। 
এই বিখ্যাত পয়ঃগ্রণালী খনিত "হওয়ায় ধলেশ্বরী হুইতে পদ্ধায় 
বাতায়াতের গথ সুগম হইয়াছে। কাত্ডিনাশা ও মেবনাদ ঘুড়িয়া যাওয়া 
অপেক্ষা এই রাস্তা ২২৫ মাইল সোজা। মুতরাং বরিশাল বাসী 
মহাজন গ্রণের নৌকা পথে ঢাকায় মষ্টা আনিবার গঙ্গে যথেষ্ট 
স্থৃধিধা হইয়াছে। শীতকালে এই খালের জল অনেক কমিয়া যায়, 
স্থতরাং & সময়ে মাল বোধাই করা বড় নৌকা এই পথে যাতায়াত 
করিতে পারেনা। 

প্রবাদ এই যে, মহারাজ! রানের পূ রাজ! রামদাম 
দেওয়ান কর্তৃক এই খালটা খমিত হইয়াছিল; কেহ কেহ ইহা 
রাহ্ধলনভের অন্যতম কাত ধলিয়াও উল্লেখ করিয় থাকেন। আমাদের 
বিঝেচনার রামদাস অথবা রাবলভ এই খারটীর সা মাধন 


৭৬... টাকার ইতিহাম। [১খঃ 
কলি ছিলেন মাত্র। কারণ, এই খালের উপরে থে একটী অতি 
প্রাচীন ইঞ্টক নির্মিত ভগ্নসেতু অগ্াপি বিগ্বমান রহিয়াছে তাহা 
বল্লালী পুল বলিয়! খ্যাত। উহার স্থাপত্য শিল্প দৃষ্টে উহীকে সেন 
রান্জগণের কীত্তির অন্যতম নিদর্শন স্বরূপই মনে হয়। যদি তাহা হয়, 
তবে রাজবল্লত বা রামদাস কর্তৃক থালটা কি প্রকারে খনিত 
হওয়া সন্তব পর হয়। খালটার: দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল হুইবে। 

দোঁলাই খাল--এই খাল বানু নদী হইতে বহির্গত হইয় 
টাকা ফরিদাবাদের নিকটে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
এই খালের একটা শাখ| ঢাকা সহরের মধ্য দিয়া ৰাবুর বাজারের 
নিকটে বুড়িগঞ্গ নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে (১)। দোলাই থাল 
১৮৬৪ খুঃ অবে গবর্ণমেন্ট ব্যয়ে সংস্কৃত হয়। ১৮১৭ থৃঃ অবের 
এপ্রিল মাপ হইছে এই খালের মাগ্ুল ধাধ্য হয়। ময়গনসিংহ বাসী 
মহাজন গণের এই পথে মাল লইয়! যাওয়া স্ুবিধীজনক। ১৮৩৮ 
খুঃ অন সাধারণ ব্যয়ে দোলাই খালের উপর লৌহ নির্মিত সেতু 
প্রস্তুত হয়। এই সময়ে ওয়ালটার সাছেৰ ঢাকার ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। 
এই খাল খনন কার্যে প্রান্ধ ২৫***২ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। 

মেন্দীখালী--কাকইার টেকের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির 
হইয়। বৈগ্ভের বাঁজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

তাতি বাঁড়ীর খাল--সোনার গায়ের অন্তর্গত “দামশরণ” 
বিল হইতে বালুশাই গ্রামের মধ্যদিয়া এই খালটা মেঘনাদদে পতিত 
হইয়াছে। পূর্বে এই খালের গাড়ে. তন্তবায়গণ বাস করিত 
বরই ইহা তাতীবাড়ীরখাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়্াছে। 


র ৯), কাঁধার নগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ইহার বট শাখা হার মি 
কীয় দবীতে মিলিত হইয়াছিল 








রথ অঃ] গু খাল রঃ ৭ 
আকালের খাঁল--মৈকুলীর নিকটবর্তী হাঙ্গানিয়ার বিল হতে 
আরগ্ত করিয়৷ নন্দীপুর, বেহাকৈর, বয়াব, দেওয়ানবাগ, মদনপূর 
চাদপুর, কাশীপুর ও চাঁপাতলার পার্খদেশ দিয়া কুড়ি পাড়ার 
নিকটে লাক্ষার সহিত মিলিত হইয়াছে। 

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিছাস-প্রসিদ্ধা ঈশ! খ। 
মসনদ আলী কর্তৃঝ' এই খালটা খনিত হইগ্নাছিল। চাপাতিল! গ্রামে 
এই খালের উপর প্রস্তর ও ইষ্টক নির্দিতি একটী প্রকাণ্ড সেতু 
বিষ্কমান আছে। থিজিরপুর হইতে এক রাস্তা এই পুলের উপর 
দিয়৷ ঢাকা পর্যান্ত প্রদারিত আছে। 

যাত্রা বাড়ীর খাল---এই খাল লক্ষ্যা নদী হইতে হামছাদী 
গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। হাম্ছাদী গ্রামের বৈগ্ঠবংশীয় স্ৃবিখ্যাত ক্- 
দেব বকলী কর্তৃক এই খাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খনিত হয়। 


পাইনার খাল--এই খাল ১৮৮ খুঃ অনে কর্তিত হয়। 
কালীগঞ্জের নিকটে বুড়িগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া শুভডা। 
ও পাইনার মধ্যদিরা প্রবাহিত হইয়াছে। 

আড়ালিয়ার খাল-_বর্পুত্র হইতে বাহির হইয়া! লাক্ষ্! 
নদীতে পড়িয়াছে। 

ভ্রিবেণীর খাল--সোনাকান্দার নিকটে লাক্ষ্যা হইতে বহির্গত 
হইয়া কাইকারটেকের অপর পাড়ে প্রাচীন ত্রন্মপুত্রের নহিত 
সংযুক্ত হইয়াছে। 

জোলা খালী-_ঝুড়িগঞ্জা হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রান্মণকীত্বার 
পার্বদেশ দিয়! দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে । 

করিম খালী--এই খালটা বুড়িগঙ্গা হতে বাহির হইয়া 
পারক্গোয়ারের বক্ষোদেশ ভেদ করতঃ ধলেশ্বটীতে পতিত হইয়াছে ? 


৭৮ ঢাকার ইতিহাস [খণ্ড 


শ্্রীনগরের খাঁল--ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়! গর, 
্রাহ্মণগাও প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া লৌহজঙ্গের নিকটে পদ্মায় 
গড়িয়াছে; লৌহজঙ্গের নিকট হইতে ইহীর একটা শাখা বাহির হইয় 
গাউদিয়ার নিকটে তাঁলতলার খালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

গৌয়ালখালির খাল ও কুচিয়ামৌড়ার খাঁল-_ঃছামতী 
নদী হইতে বাহির হইয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। 

মৈ,টের খাল--পদ্া! হইতে বাহির হৃইয়| ইছামতী নদীতে 
প্রবেশ লাঁভ- করিয়াছে। 

সীরকাদ্িমের খাঁল---এই খালটা ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয্স : 
সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে। : 

ইলিসামারীর খাল-_এই থাল ধনে্বরী হইতে বাহির, 
হইয়া কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বানুরা, হোসনাবাদ, জয়পাড়া হইয়। 
পদ্মায় পড়িয়াছে। 

ত্রাঙ্গণ খালির খাঁল--ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া 
বালিয়াখালির মধ্যদিয়া নবগ্রামের বিলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

ঘিয়রের খাঁল-_পুরাতন ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়। ইছামতী 
নদীতে পড়িয়াছে। | 

শিববাড়ীর খাল__এট খাল ধলেশ্বরী হতে বাহির হট 
বরাদিয়া উথুলী, শিবালয়, নাল হরিরামপুর, লক্ষ্মীকোল, ও নয়া 
ৰাড়ীর মধ্য দিয়! পল্মায় পড়িয়াছে। 

এই খালের একটা শাখা হাটিপাড়া, হোসনাবাদ, দেবীনগর হইয়া 
নারিসাঁর নিকটে পদ্মায় প্রবেশ করিয়াছে। 

তেতুল ঝোড়ার খাল-_রাজফুলবাড়ির়ার কিঞ্চিং দক্ষিণে 
ধলেশ্বরী হইতে বহিগ্ত হইয়া মীরপুরের নদীতে পড়িয়াছে। 


] 
] 
] 
] 
[ 


হর্থ অঃ] খাল। বু 


হরিশ কৃলের খাঁল-_এই খাল জমদার সমতল ভূমি দিয় 
প্রবাহিত হুইয়। কালীগঙ্গা নদীর সাহত ইছামতী নদীর সংযোগ 
সাধন করিয়াছে । এই খালটা প্রায় গু হইয়া যাওয়ায় জমসা। 
অঞ্চলের কৃষিজীবি লোকের যথেষ্ট হ্তি হইয়াছে। 

চুড়াইনের খাল--গালিমপুর গ্োবিন্দপুরের খাল-_ 
ইছামতী নদী হইতে বাহির হুইয়। আইরল বিলে পড়িয়াছে। এই 
খাল দিয়া বিক্রমপুরস্থ শ্রীনগর, হাসারা, যোলঘর প্রভৃতি স্থানে 
যাতায়াত করিতে পারা যায়। বর্ধাকালে এই খালগথে পন্ম। নদী 
পথ্যন্ত অগ্রসর হওয়া চলে। বর্তমান সময়ে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই 
খালটা শুষ্ক হইয়া! যায়। 

কিরঞ্রির খাল --এই খালটা আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে 
বারমাদ জল থাকে। কিরঞ্জি গ্রাম হইতে ভুড়াখালী পর্যন্ত নৌকা 
পথে সকল সময়েই যাতায়াত করিতে পার! বায়। 

ভাঁদননের খাল-কালীগঞ্গ। নদী হইতে উৎপত্তি হইয়! চাইরগা 
নদী পর্য্যন্ত এই খালটা বিস্তৃত। 

ভরা খালী-_এই খালটী খুব প্রশস্ত। কালীগঞ্গা হইতে 
আরম্ভ করিয় সাতরাখালী পর্যন্ত এই থালে বারমাস জলথাকে। 

এই জেলার কয়েকটা:প্রধান খালের সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যাক 
হইয়! পড়িয়াছে,। তাহাতে'এক দিকে যেমন যাতায়াত ও অস্তর্বাণিজ্যের 
স্ববিধা হইবে তেমন আবার দেশের ্াস্থ্োন্তির পক্ষেও যথেষ্ট সাহাযা 
করিবে সন্দেহ নাই । আমাদিগের বিবেচনায় তালতলার খাল ও 
হরিশকুলের থালের সংস্কার? এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পক্বোদ্ধার 
করিলে অনেক স্থবিধা হইতে পারে। তালতলার খালে এখন বার মাস 
নৌকা চলাচল করিতে পারে ন!। এজন্য ফরিদপুর ও বরিশাল 


৪ ঢাকার ইতিহাস [১মঃখও 


বামী মহাজন এবং অপরাপর জনসাধারণ ভীষণ তরঙ্গসন্তুল গ্ধা 
ও মেঘনাদ ঘুড়িয়৷ ঢাকায় উপনীত হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই 
খালটা কষ্ঠিত হইলে ঢাকা হইতে উপরোক্ত অঞ্চলে যাঁতায়াত করিবার 
প্রা ৩« মাইল পথ সোজা হইয়! যায়। খালে বার মাস জল থাকিলে 
গাশ্ববন্তী গ্রাম সমূহের উংকষ্ট পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হঃয়া 
দেশের স্বাস্থ্যোননতি সংসাধিত হইবে । 

হরিশকুলের খালটাসংস্কত হইলে বহুলোকের উপকার হইবে। 
জেলার এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। এখানকার জল এনূপ অগকৃষ্ট যে প্রতিবংসরই 
ধর্ষা অন্তে খাল ও বিলে মংস্তের মড়ক দেখ দেয়। ফলে এ জল 
আরও দুগন্ধময় হইয়। নিতান্ত অপেয় হইয়া দাড়ায়। জমসার সমতল 
ক্ষেত্রে যে সমুদয় লোক কৃষিকাধ্য করিয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে 
অনেকেই ইচ্থামতী নদীতীরবাসী। সুতরাং এই থালটীতে বার মাস 
জল না থাকায় কৃষকগণেধ দুদ্দশার একশেষ হয়। সম্বংসর মাঠে 
পরিশ্রম করিয়া স্শস্ত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও ক্ষেত্র হইতে 
শস্য বাড়ী লয়! যাইতেই তাহাদিগের প্রাণান্ত হয়। পূর্বে তাহারা 
ধান্তাদি শস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়! বাড়ী লইয়া! যাইত; কিন্ত 
এক্ষণে মাঠের পার্থে ই অস্বাস্থ্যকর নিয়ভূমিতে অস্থায়ী ক্ষুদ্র কুটার 
নিম্মান করিয়া ধান্ত হইতে চাউল তৈয়ার করিবার জন্য প্রায় মাসাধিক 
কাঁল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। 


/ 


পঞ্চম অধ্যায়। 
বিল ও বিল। 


ঢাঁকা জেলার বিলগুলিকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভাগ কর! যাইতে পারে। 
১ম। উন্নত ভূমিস্থ। 


বেলাই বিল, সালদছের বিল, লবন্দহের বিল, এই শ্রেণীভৃ্ত। 
সালনহ ও লবনদহের বিল মধুপুরের জঙ্গলের অন্তর্গত ; এবং মীর্জাপুরের 
কিঞ্চিং উত্তরে, ভাওয়াল ও কাশিমপুরের অরণ্যানির সীমান্তস্থানে 
অবস্থিত। এই শ্রেণীর মধ্যে ভাওয়ালের অন্তর্গত বেলাই বিল স্প্রসিদ্ধ। 
এই সুবুহৎ বিলটার কোনও কোনও স্থানে বার মাসই জল থাকে। 
বর্জমান সময়ে যে জলভাগ বেলাই বিল নামে অভিহিত হইয়! থাকে তাহার 
পরিমান ফল প্রায় ৮ বর্গ মাইল। বাড়িয়া, ব্রাঙ্গণর্গাও, বক্তারপুর 
গ্রড়তি গ্রাম গুলি এই বিলের মধ্যভাগে অবস্থিত। চারিশত বংসরের 
পূর্বে এই বিলমধ্যে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তংকালে এই বিশলটা 
একটা খরত্রোতা শ্রোতম্বতীরূপে বিরাজ মান ছিল। প্রবাদ এই 
যে, ভাওয়ালের তদানীন্তন দোর্দও প্রতাপশালী তৃম্বামী থটে্বর ঘোষ 
নামক এক ব্যক্তি এই পয়ঃপ্রণালীটা হইতে ৮*্টী খাল কর্তন করিয়া 
নদীজল নিঃশেষিত করিয়া ফেবেন। তদবধি ইহা একটা প্রকাণ্ড 
বিলে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় একটা ভাটের. গান দ্বারা এই প্রবাদটা 
সমর্ধিতি হয়। আমরা গানটা অবিকল উদ্ধত করিয়া দিলাম! 


৮২ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খ| 


্থাইড। ডোস্কা ছিল রাজ/-_* 
থাইডা ডোস্কা ছিল রাজ! মহাতেজ। কায়েতের কুলে, 
কত দালান কোঠ৷ তৈয়ার কর্ম ভাওয়াল জঙ্গলে, 
সে যে আপন মনে। 
সে যে আপন মনে প্রত/পেতে রাজ্য শাসন করে, 
কত সুখ শান্তি বিরাজ করে গ্রজার ঘরে ঘরে, 
নানা স্থানে স্থানে। 
নানা স্থানে স্থানে শুতক্ষণে পুক্কণি কাটিল, 
বেলাই বিশ শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল, 
তাই অভ্ূত কাহিনী” । 
ভাওয়ালের পূর্বাঞ্চল্থ স্থান গুলির অন্তবাণিজ্য সাধারণতঃ এই বিল! 
দ্বারাই সাধিত হর। কিন্ত স্থানে স্থানে এই বিলটা তরাট হইয়া শ্ত ক্ষেত্র, 
পরিণত হইয়াছে। তাহাতে বোর ও আমন প্রভৃতি ধান্য উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। ধীবরগণ এই বিলের স্থানে স্থানে মতস্তের ““ডাঙ্গা” খনন 
করিতেছে। গত ব্খ্সর এইব্ূপ একটা ডাঙ্গ! খনন করিতে মৃত্তিকার নীচে 
সারি সারি কাঠাল গাছের গোঁড়া পাওয়। গিয়াছে । স্ৃতরাং বিল হইবার 
পূর্বে এ স্থানটী একটা জনপদ ছিল অনুমান কর! অসঙ্গত নহে। 


২ ফজন্তল ভূক 


স্তল্ত্মিস্থ বিলি গুতই নদী, তব আথ্ৰ ক প্রাচী 
খাত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । বঙ্গের সমতলস্থ ঝিল বিল গনি 








* খাইউ চোঙধা কাযস্থের নাম হওয়া সম্ভব কিনা তাহা বিচ বি 


কেহই কেহ ইহাকে চগ্ডাল জাতীয় বলিয়াও । খাই 
হইবে কি? অনুমান করিয়া থাকেন। 


৫মঅঃ] বিল ও ঝিল। ৮৩ 


অবস্থান সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। এ গুলির অধিকাংশই উত্তর 
হইতে দক্ষিণ দিকে এক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে বলিয়। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গঙ্গানদীর প্রাচীন গ্রবাহ পূর্বে এই 
স্থান দিয়াই প্রবাহিত হইভ। কাল ক্রমে গঙ্গার গতি পরিবত্তিত 
হইয়া প্রাচীন খাত গুলি বিলে অথব| ঝিলে পরিণত হইয়াছে। 
রন্ধপুত্র অথবা তাহার শাখা নদী গুলির প্রবাহ পরিবর্তন হেতু রায়পুরা 
অঞ্চলের ঝিলগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে। ৃ 
সুপ্রদিদ্ধ আইরল বা চুড়াইন বিল, হাসারার বিল, (১) জমসার 
বিল, নরা ঝিল, রঘুনা পুরেরু নি, চৌহাট ঝিল, কলাকোপার বিল, 
থলসী বিল, নবগ্রামের বিল, গরীবপুরের বিল, মলার বিল, হাটিপাড়ার 
গোং, নানার গোং (২), সারারিয়! নল বিল, রপ্তাই বিল, লাম্গলাই 
বিল, ঠ্ঠামপুরের বিল, কিরঞ্জির বিল, হাঁফানিরার বিল, দামশরণ 
বিল, ভাগ্ারিয়া বিল প্রভৃতি এই শ্রেণী তৃক্ত। 
খলসী বিল, নবগ্রামের বিল, গরীবপুরের বিল, মলার বিল, হাঁটি- 

পাড়ার গোং, নানার বিল, রঘুনাথপুরের বিল, ভীগারিয়া বিল, 
হাফানিয়ার বিল প্রতৃতিতে বার মাস জল থাকে এবং প্রচুর নতস্ত প্রাপ্ত 
হগুয়। বা়। ঢাকা, জেলায় বিলের সংখ্যাধক্য ব্শতঃ মতস্তের প্রাপুধা 
পক্ষে ছইযু খঘকে 

: মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ ভূমি অর্তির নিয়। 
মৈজর রেণেল ও বুকানন হ্যাষি্টন গ্রস্ৃতি মনীষিগণ উহা গঙ্গার 
1 (৯) প্রকৃত পক্ষে উহা চুড়াইন বিলেয়ই অনবগত। 

; (২) পুর্বে নদীকে গাঁং বলিয়। থাকে; এই গাং হইতে গোং শকের 
টংগ্তি হ্ইয়াছে'বলিয়! আমর! মনে করি । 


৮৪ ঢাকার ইতিহাম। [১মখঃ 


প্রাচীন খাত বলিয়া অনুমান করেন। পূর্ণীয়া হইতে আরন্ত করিয় 
দক্ষিণে বরিশাল পর্যন্ত স্থান মধ্যে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষত্র আ্রোতস্বতী 
নিষনবঙ্গের বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া বক্র গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, 
আয়তন অনুসারে উহাদের গভীরতা অত্যন্ত বেশী বলিয়৷ পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । এই নদীগুলির নামেরও একটু বিশেষত্ব আছে। পু্ণয়ার 
বনগঞ্গা টাকা জেলার কালীগঙ্গা, নারায়ণীগঙ্গা, পোড়াগঙ্গা, বুড়িগন্গা, 
বশোহরের নবগঙ্গা, বরিশালের হরগঙ্গ! প্রভৃতি নদীগুলির প্রত্যেকেরই 
নামের অস্তে গঙ্গা” শব্দ থাকায় উহ্ারা যে গঙ্গারই শাখানদী 
মাত্র তদ্ধিষয়ে মনেহ নাই । 

রেণেল বলেন “গঙ্গা” শব এখানে নদ্যর্থক; কিন্তু তাহা হইলে 
বঙ্গের অন্থান্ত স্তানের নদীগুলিরও এ প্রকার নাম হওয়া স্বাভাবিক ছিল। 
নামের এবছিধ সামন্ত ও বিশেষত্ব টুকু বড়ই আশ্শরয্যজনক। 
হ্যামিপ্টনের পূর্বোন্লিথিত যুক্তির সহিত নদীর নাম গুলির 
বিশেষত্ব ও অবস্থান প্রভৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিলে আরা যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, উহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না কি? 

প্রাচীন ম্যাপ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, জাফরগঞ্জ হইতে 
বিলের এই শ্রেণী বরাবর দক্ষিণ পূর্ব দিকে চলিয়াছে। জাফরগঞ্ 
হইতে এই শ্রেণী আইরল বিলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্ব দিকে 
বরিশাল জেলার অন্তর্গত হরিণাঘাটার মোহানা পর্যন্ত যাইয়া শেষ 


হইয়ছে।॥ নদী শুষ্ক হইয়। অথব! উহার প্রবাহ পরিবর্তন হেতুই 
যে বিল অথবা ঝিলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইছামতী নদীর বর্তমান 
শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টেও তাহা উপলব্ধি হইতে পারে (১)। 
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টাকা জেলার বিল গুলি মধ্যে আয়তন ও প্রশস্ততায় আইরল 
বিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। টেইলার সাহেব ইহাকে চুড়াইন বিল বলিয়াও 
অভিহিত করিয়াছেন। এই স্ুপ্রশত্ত বিলটা পূর্ব পশ্চিমে ১২ মাইল 
দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৭ মাইল প্রশন্ত। আইরল বিলের দক্ষিণ 
প্রান্তে দয়হাটা, শ্যামসিদ্ধি, প্রাণীমণ্ডল, গাজীঘাট, উত্তর রাড়িথাল; 
উত্তরে শ্রীধর খোলা, বারুইখালি, শেখরনগর, মদনখালী, আলমপুর, 
তেঘরিয়া পূর্কপ্রান্তে হাসারা, যোলঘর, তেওটখালি, মোহনগঞ্জ ; পশ্চিমে 
কামারগও, জগন্নাথপতি, কাঠালবাড়ী, মহতগাড়া, গ্রভৃতি। 

সম্ভবতঃ রাঁজপাহীর চলন বিল এবং ঢাকার আইরল বিলেই 
অভি প্রাচীন কালে গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল। পরে 
উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হেতু এই স্থান শুদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড 
বিলে পরিণত হইয়াছে (১)। ব্র্ষপুত্রেব “বিগ্বীপ্থ বর্তমান 
“ঠোঠা” দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থান হইতে রাজসাহী জেলার “চলন” 
বিল পরাস্ত ভূমি অতিশয় নিয় ছিল। এই বিষয় ফাগুসন সাহেৰ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বপিয়৷ জান! যাঁয়। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার 
ূ্বদিক হইতে ব্ক্গপুত্রের গতি পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হইতে 
আরন্ত করিলে, এই নদী উল্লিখিত নিয় ভূমির মধ্যদিয়া প্রবাহিত 
হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রন্পুত্রের প্রাচীন প্রবাহ যে আইরল 
বিল নধোই গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহার আংশিক চিন 
অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ব্র্গপুত্রে প্রবল বন্যা আরস্ত হইলে জল 
ক্রোত উক্ত পথ দিয়াই আইরল বিল অভিমুখে প্রবাহিত হইতে 


৮ পপি পাপী শাীশাটিীশিীপীশাশিতি শি 
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থাকে। সাময়িক: প্রবল বন্তার ফলে & অঞ্চলের ফসল সমূহের 
ক্ষতি হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া! যায় (১ )। 
দ্রামশরণ বিল--সোনার গাঁয়ের অন্তগ্ত বালুসাই গ্রামের 
পিশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রস্থ প্দামশরণ' নামে 
একটা প্রকাণ্ড মাঠ দুষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে উহা! একটা তাড়া 
দাম পূর্ণ বিল ছিল। এ তাড়াদাম ব্যাদ্র, বন্বরাহ্‌ প্রভৃতি বু 
বন্য জন্থর আশ্রয়স্থল ছিল। প্রীয় ৬ বংসর হইল এই বিল ভরাট 
হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। 
কিরঞ্জির বিল-+ম্প্রসিদ্ধা আইরল বিলের পরে এরূপ 

বৃহৎ বিল ঢাকা জেলায় আর দ্বিতীর়টা নাই। উত্তর পশ্চিমে 
মাণিকগঞ্জ, এবং দক্ষিণ পূর্বব দিকে নবাবগঞ্জ। কালীগঙ্গা নদী এই 
বিলের মধ্যদিয়! প্রবাহিত। চান্দর, আগলা, সোল, সিঙ্গৈর, সিঙ্গরা, 

স্তি গ্রাম এই বিলের পাড়ে অবস্থিত। শিকারীপাড়া গ্রাম এই 
বিলের মধ্যে পড়িয়াছে। 

নলগোড়া বিল, জালনি বিল, নাড়াঙ্ষি বিল, নওগাকাঠারর বিল, 
ঘৌষপাড়ীর বিল, প্রভৃতি নবাবগঞ্জ থানায় অধস্থিত। এই সমুদয় 
বিলে বারমাসই জল থাকে। কলাকোপার বিল, খাড়ই বিল, গোজড়। 
বল, বান্দুরার বিল প্রত্তি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা বিল আছে। 
এই সমস্ত বিলে বারমীস জল থাকে না। 

নদী মাতৃক ঢাকা জেলাতে প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা 
বিলের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 
রায়পুরা অঞ্চলে এই প্রকার কতিপয় জলাশয় বিগ্বমান আছে। স্থানীয় 
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জন সাধারণ এই সমুদয় জলাশয়কে “কুর” বলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে 
মহেশপুরের কুর, গোকুল নগরের কুর, এবং আমিরাবাদের কুর সর্বা- 
পেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এই কুরগুলির জল অত্যন্ত সুস্বাদু, স্বচ্ছ 
ও তরল। 

নদ নদীর প্রবাহ পরিবর্তন এই জেলার বিশেষত্ব, তাহা পূর্বেই 
প্রদর্শিত হইয়াছে। বদ্ষপুত্র, মেঘনাদ ও উািগের শাখানদী সমূহের 
গ্রবাহের নিত্য পরিবর্তন হেতু স্থলতাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে 
সর্বদাই পরিণত হইয়াছে। নদী গুলির প্রবাহ পরিবর্তনের বিষয় 
আলোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্ধপুত্র ও মেঘনাদের 
সন্নিকটবন্তী রায়পুরা অঞ্চলের বিলগুলি উক্ত নিয়মেই হইয়াছে। 

মহেশপুরের কুরঞ্ক-_এই কুরটার প্রাকৃতিক সংস্থান অতি 
সদর । ইহা আকিয়া বাঁকিয়। গ্রায় এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহি- 
যাছে। প্রবাদ এই যে, ইহার জলপান করিয়া! পূর্বে অনেক লোক 
নিরাময় হইয়াছে। আকরিক পদার্থের সংমিশ্রণ জন্ত ইহার জলরাশির 
এরূপ অদ্ভূত রোগ মুক্তির ক্ষমতা থাকা আশ্চর্য নহে বলিয়া কেহ কেহ 
অন্থমান করিয়া থাকেন। সোনার গণ পরগণার লাক্ষ্যাও মেঘনাদ 
. তীরবন্তী স্থান সমূহের মৃত্তিকা রক্ত বর্ণ, উহাতে অন্র ও লৌহের সংমিশ্রণ 
রহিয়াছে বলিয়! ভূতত্ব বিদ্‌ পর্ডিতগণ অনুমান করেন। নুতরাং উক্ত 
প্রবাদ বাক্য একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। 








*. প্রতিভ। ১০১৮ চৈত্র সংখ্যা । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


প্রদিদ্ধ বত্মু | 


প্রাচীন রাস্ত। | মোসলমান শাদন সময়ে সেরসাহ সহর 
সোনার গা হইতে নীনাব পর্যন্ত একটা স্ুপ্রশ্ত রাস্তা প্রস্তুত করেন। 
এতদঞ্চলে উহা! প্দাহী রাস্তা” নামে মু্পরিচিত। তংপরে মোগল 
সথবাদার মীরজুমলা, সায়েন্তা খাঁ ও ইব্রাহিম খা কর্তৃক সৈল্তগণের 
গমনাগমণের জন্য কয়েকটা রাস্তা! প্রস্তত হইয়াছিল। 

' রেখেলের সপ্তদশ সংখ্যক মান চিত্রে কয়েকটা প্রাচীন রাস্তার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ 
মুলফতগঞ্জ নামক স্থান হইতে একটা রাস্তা করাতিকাল, নবীপুর, 
ও লড়িকুলের মধাদিয়া রাজনগর পর্যন্ত গশ্চিন দিকে বিন্তুত ছিল; 
তথা হইতে এই রাস্তা উত্তর দিকে গমন করতঃ নূন কিশোর হইয়া 
ধানকুনিয় পরাস্ত উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই স্থান হইতে 
রাস্তাটা পূর্ববাহিনী হইয়া! ধাওদিয়া গ্রামের পার দেশ ম্পর্শ করিয়া 
মেঘনাদনদতীরবন্তী রাজবাড়ী পর্যন্ত বিস্তুত হইয়্াছে। এই রাস্তাই 
বরসিদ্ধ “কাচকীর দরজা” নামে পরিচিত । প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে এই 
রাস্তাটার অনেকাংশ এক্ষণে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । ইদিল- 
পুরের নিকটস্থ বুড়ীরহাটও দেওভোগ নামক স্থান হইতে উহার একশাখা 
আরম্ত হইয়া বিক্রমপুর তেদ করিয়া উত্বরদিকে ধলেশ্বরীনদীর তট 
পর্যন্ত উপস্থিত হই়্াছিল। বর্শরবংশীয়রাজগণ'কর্তৃক এবং সেনরাজগণের 
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সমরে যে সমুদয় রাস্তা প্রত্তত হইয়াছিল তাহার কতকাংখ এই 
কাচকীর দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়; ম্থতরাং এই রাস্তাটার 
সমুদয় অংশ রায় মহাশয়গণের কৃত নয়। স্থানে স্থানে যাহা আছে, 
তাহা পরে কোথায়ও ভগ্ন হইয়া ক্ষেত্রে, কোথায়ও বা লোকালয়ে 
এবং অবশিষ্ট স্বাপদ শঙ্ুল অরণ্যানিতে পরিণত হ্ইয্নাছে। এই রাস্তাটার 
উংপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় যে টাদ-কেদার রায়ের মাতার অনৃষ্ট গণন। 
করিয়া কোন জ্যোতির্বিদ বলিয়াছিল মংস্তের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া 
তাহার মৃত্যু সধ্ঘটন হুইবে। এই কারণে কেদাররায়, জননীর অন্ত 
কণ্টকহীন মংস্তের ব্যবস্থা করেন। কাচকী গুড়ানামে একপ্রকার 
কষ নতস্ত নদীতে পাওয়| যায়। সেই মংস্ত পদ্ম, মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীতে 
প্রতাহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধা মত রাণীর জন্ত পৌছিতে: পারে, 
তন্নিমিত্ই রায় মহাশয়গণ কর্তৃক এই রাস্তা প্রস্তুত হুইয়াছিল। কথার 
মুলে যাহাই থাকুক, কাচকী মংস্ত ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার হৃষ্টি 
এই কিন্বদদস্তীই চলিয়া আসিতেছে, এবং এই জন্য রাম্তার নাম ও. 
“কাচকীর দরজ! হইয়াছিল” (১)! 

রেণেলের দ্বাদশ ও ঘোড়শ সংখ্যক মানচিত্রে যে কয়েকটা প্রাচীন 
রাস্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও এপ্থলে উল্লেখ করা! গেল। 

একটা রাস্ত! বুড়ীগঙ্গাতীরবর্তী গাট্টানামক গ্রামের নিকট হইতে 
আরন্ত করিয়া পারজোয়ারের পূর্ব প্রান্ত স্থিত মানুরদী ও কলাতিয়া, 
নামক স্থানের মধ্যদিয়া'ধলেশ্বরী নদীতীর পর্যন্ত বিস্তত। এই রাস্তাটা 
কাটাখালী খালের সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবেই চলিয়াছে। পরে, 
ধরেশ্বরীর অপর পারস্থিত হিসারতপুর, রিপুসা, মূলবর্স, মহুপুর, 





(১) নির্থালা ১৩১৭ বারতৃঞ। প্রবন্ধ জষ্টবয। 
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কম্বেপারা, সাপোর, সুনিগর প্রভৃতি গ্রামের পার্খ দিয়া ধলেশ্বরী 
নদীর সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। 

বুড়িগঙ্গা! তীর হষ্টতে অপর একটা রাস্তা পারজোয়ারের মধ্যদিয়া 
অগ্রসর হইয়া শুভড্ঞ্যার সন্নিকটে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। পরে 
একশাখা ধলেশ্বরী তীরস্থিত ঠাকুরপুর নাঁমক গ্রাম পর্য্স্ত অগ্রসর 
হইয়াছে এবং অপর শাখা কোয়ারাখোল! গ্রামের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী 
নদীর তীর ভূমি পর্যন্ত গিয়াছে। ঠাকুরপুর গ্রাম হইতে অপর একটা 
রাস্তা কোমারতা গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া এই শেষোক্ত শাখার 
সহিত মিলিত হইয়াছে। 

ধলেশ্বরীর দক্ষিণতীরস্থিত মুন্গমপুর নামক গ্রামের কিঞ্চিৎ পূর্বরদিক 
দিয়া উপরোক্ত রাস্তাটার সম্প্রসারণ চলিরাছে, এবং উহা! চুড়ান, 
গোবিন্দপুর, বাঘমারা প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়৷ নবাবগঞ্জের নিকটে 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে; উহার একশাখা বান্ুরা, বারয়াখালী, 
বোয়ালী, জলেশ্বর, দানিশপুর, যাত্রাপুর, ঝিটকা, সাস্করাল, উথুলী, 
'রাধাকান্তপুর হইয়া জাফরগঞ্ভ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তথা হইতে 
ুর্দা পর্যাস্ত এই রাস্তাটা চলিয়া! গিয়াছে। 

অপর শাখা ইগ্রাসী, লটাখোলা, মৈনট, দেহরো, পুরালিয়া, 
ফান্দিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া৷ পদ্ম! পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। 
ইহার সম্প্রসারণ হাজিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত | মৈনট হইতে এই 
রাস্তার একটা ক্ষুদ্র শাখা হুরুল্লাপুর হইয়া পদ্মাতীর পর্য্যন্ত গিল্াছে। 
'পল্মাতীরবর্তী আলিপুর হইতে অপর একটা রাস্ত! চরমুণডয়া, হাজিগঞ্জ, 
ও পাটপাসার হইয়। ফরিদপুর পর্য্যস্ত অগ্রসর হইয়াছে । 

ইছামতী তীরবর্তী পাথরঘাটা নামক স্থান হইতে একটা রাস্তা 
বাসাইলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত চ্ইয়৷ একশীখ! কাজিশাল, 
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হুয়েলপুর, আলোরা, আলমপুর, শিতলখোলা, বারৈথালী প্রভৃতি গ্রামের 
অধাদিয়া চুড়াইনের নিকটে স্ুদ্দীর রাস্তার সহিত মিলিত হ্ইয়াছে। 
আলোর! হইতে ইহার অপর একটী শাখা যোলঘর, চানচিদ, 
বায়ারকোল প্রভৃতি স্থান হইয়া নুরপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 

অপর শাধাটা রাঙ্গামালিয়। হইয় স্থুরাজনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং 
তথা হইতে একটা রাস্তা মীরগঞ্জ, আবছুল্লাপুর, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গি 
বাজার প্রভৃতি স্তানের মধ্যদিয়া৷ ইছামতী তীর বর্তী ইদ্রাকপুর পর্য্যস্ 
সম্প্রসারিত হইয়াছে। মীরগঞ্জ হইতে ইহার একটা ক্ষুদ্র শাখা সগুট- 
চিনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। অপর রাস্তাটা হুন্দকিচেল 
অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 

ঢাকা হইতে একটা রাস্তা জাফরাবাঁদ, মীরপুর, সিবদী, পাচকুণিয়া, 
সালিপুর, বাগুরতা, সামপুর, জামোরা, বুরারিয়া, সাভার, মকুলিয়া, 
বারিগাও, ধামরাই হইয়া দিনাজপুরও রঙ্গপূর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 

ঢাকা হইতে অপর একটা রাস্তা, বন্থুর বাগান, আবাস ব্রিজ 
এবং তেজগায়ের সন্নিকটবন্তী ফরাসী ও ওলন্দীজদিগের বাগানের 
পাশ্ব দেশ স্পর্শ করতঃ নিয়াহাট, সলপুর, এবং টঙ্গীরপুলের উপর দিয়া 
চলিয়া গিয়াছে। অপর একটা রাস্ত! নুনপাড়া, নওরাহাট, ইছাপুর, 
বৌলন, মুতারাগঞ্জ, হইয়! ভাওয়াল পধ্যস্ত অগ্রসর হইয়াছে । তথা 
হইতে একটা শাঁথা বাহির হইয়া ফুলপাড়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে টঙ্গীর 
রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। 

অপর একটা প্রাচীন রাস্তা ঢাকা হইতে আরম্ত করিয়া শ্যামপুরও 
ফতুল্লা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত; এবং উহা লাক্ষ্যা নদীর অপর 
তীর বন্তী বন্দর নামক স্থান হুইতে কলাগাছিয়া, সোমাপুর, তিরেপুর, 
কুটাপুর, ফুলদী, ববচর হইয়া মেঘনাদ তীর পর্যন্ত বিস্কৃত। এই 
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রাস্তা দাউদ কান্দী হইয়া মতলবগঞ্জ, মহবৎপুর ও লক্ষ্মীপুরের মধ্য দিয়া 
শহট পর্যন্ত গিয়াছে। 

ঢাকা হইতে অপর একটী রাস্ত! কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ গ্রামের 
মধ্য দিয়া লাক্ষ্যাতীর পধ্যন্ত বিভৃত; এবং লাক্ষ্যা নদীর অপরতীর 
বন্তী মোনাপাড়া, বালিয়া, পাচদোনা, ভাটপাড়1, পারুলিয়া, 'কাপি, 
গুরবাড়িয়া, কুলচেন্দা, ছানান্দিয়া, নুন্না, প্রভৃতি গ্রামের পার্খদেশ 
ভেদ করিয়া এগার দিশ্ধুর অপরতীরস্থ সাগরদী নামক স্থান পধান্ত 
প্রদারত। লাভ করিয়াছিল। পাচদোনার কিঞ্িং দক্ষিণ দিকে এই 
রাস্তাটা ছবিধা বিভক্ত হইয়াছে, এবং অপর শাখাটা মেঘনাদ তারবন্তী 
নরসিংদী বন্দর পযন্ত গন করিয়াছে। | 

১৫৪০ থুব্দে ডিবেরোস তদানীন্তন বাঙ্গালার একটা মানচিত্র 
অঙ্কিত করেন। উক্ত নানাচত্র অবলম্বন করিয়া ১৬৬০ অকে 
ভ্যান ডেক ক্রক থে বঙ্গদেশের ম্যাপ গুস্তত করিয়াছিলেন তাহাতে 
দেখাষায় যে একটা রাজপথ ঢাক! হইতে ধলেশ্বরা পার হইয়া পর 
পারে পীরপুর এবং ধলেশ্বরীও যমুনার বিচ্ছেদ স্থল বেদলিয়া দিয়া পাবন! 
গলার অন্তর্বত্তী শাহজাদপুর ও হাড়িয়াল পর্য্যন্ত গিয়াছে *। 

অপর একটা রাস্তা পন্মার দক্ষিণ পার্থ দিয়া ফতেবাদ ( বর্তমান 
ফরিদপুর ) হইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে। 

বর্ধমান হইতে একটা রাস্তা সেলিমাবাদ, হুগলী, যশোহর, ভূষণ! 
হইয়া সন্তরজিৎপুর স্পর্শ করিয়া ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গম স্থলে 
ইনদ্রাকপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। 
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নৃতনরাস্তা--ঢাকা হইতে শ্তামপুর, ফতুল্লা, পাগলা হইয়া 
নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ৮ মাইল বিস্তৃত পাকা রাস্তাটা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের 
বরে নির্মিত হইয়াছে, এবং নারায়ণ গঞ্জের অপর তীরবর্তী নবীগঞ্জ 
নামক স্থান হইতে এই রাস্তাটা পুনরায় আরম্ত হইয়া কাই কার টেক, 
ও মোগরা পাড়া হইয়া বৈগ্েরবাজার পর্যন্ত ৭॥ মাইল প্রসারিত। 
এই উভয় রাস্তার ধারেই প্রকাণ্ড বৃক্ষার্দী রোপিত আছে। 

ঢাকা হইতে অপর একটা প্রসিদ্ধ রাস্তা টঙ্গী, সিঙ্গছাড়ি, উলুসারা 
হইয়া টোক পর্যন্ত ৪৬ মাইল বিভ্ৃত। এই স্বৃহত রাস্তাটা ডি 
দেরি কাণ্ডের অর্থান্থকুল্যে নির্িত হইয়াছে । ইহাই টাকা জেলার 
সর্ন প্রধান পথ। এই রাস্তার উপরে স্থানে স্থানে পুল আছে। ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ টঙ্গীর পুল এই রাস্তায় পড়িয়াছে। মোগল স্ুুবাদার মীরুমলা 
সব প্রথন এই রাস্তাটার পঞ্তন ও পরিসমাপ্তি করেন বলিয়। অবগত 
হওয়া যায়। টঙ্গীর পুলটা মীরজুমলার নির্মিত বলিয়া জানা যায়; 
কিন্ত কেহ কেহ বলেন সা টঙ্গী নামক জনৈক ফকির নবাব ইব্রাহিম 
খাঁর সময়ে এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

এই রাস্তার একটা শাখা কুদ্দা হইয়া জয়দেবপুর পর্য্যন্ত ৫মাইল বিস্তৃত। 

ঢাকা সহর হইতে একটা অপেক্ষারত ক্ষুদ্র রাস্তা ১৮* মাইল 
দূরবত্তী মগবাজার নামক স্থান পর্যন্ত প্রসারিত । 

সঙ্দীগঞ্জ 'হইতে একটা ক্ষুদ্র রাস্তা ধলেশ্বরী তীরবর্তী বারুণী- 
ঘাট পধ্যস্ত ॥ মাইল বিস্তৃত। 

মুন্সীগঞ্জ হইতে অপর একটা রাস্তা ফিরিঙ্গি বাজার, রিকাববাজার, 
মীর কাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ইছাপুর, দিঙ্গপাড়া হইয়া ১৮ মাইল 
দূরবর্তী শ্রীনগর নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই রাস্তাটা 
১৮৬৬ ্ীষ্টাবে আরস্ত হইয়| ৩৪ বংসরের মধ্যে পরিমমাপ্ত হয়। 
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টাকা-গোয়ালন্দ রাস্ত/--এই বৃহৎ রাস্তাটা তিন অংশে বিভক্ত। 
প্রথম অংশ ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শীলপুর, সুলতানগঞ্জ, 
জাফরাবাদ, প্রন্থতি গ্রামের পাঙ্থদেশ দিয়া মীরপুর পর্যন্ত ১১ মাইল 
বিস্তৃত। এই রাস্তাটার পাশ্থে' গাছ আছে। দ্বিতীয় অংশ, মীরপুর 
হইতে গ্রামের মধ্যদিরা তুরাগ নদীর পূর্বরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং 
পুনরায় নদীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈলেরপুর, জামুর, 
হয়! নন্দখালির নিকটে ধলেখরী নদীর পূর্বরতীর পরযান্ত প্রসারিত। 
ধলেশ্বরীর পশ্চিমতীর হইতে এই রাস্তাটা ভাকুন,, জয়মগুপ, 
ও সিঙ্গৈর, হইয়া বায়রা পর্যান্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত। তৃতীয় অংশ 
বাঙ্ুরা, বানিয়াজুরী, জোকা, মহাদেবপুর ও উথুলী প্রতি গ্রাম ভেদ 
করিয়া বোয়ালীর নিকটে বমুনা-তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই 
অংশের দৈর্ঘ্য ১৫।* মাইল। পার্থ গাছ আপ্ছ। 

নবাবগঞ্জ হইতে একটা রাস্তা কলাকোপা, পাল্লামগঞ্জ হইয়া মৈনট 
পর্যন্ত ৭।, মাইল বিস্তুত। মৈনট হইতে একটা প্রাচীন রাস্তা পুরলিয়া 
নযাবাড়ী, জালালদী, পশ্চিমচর, রোস্তমপুর, মনন্থুরাবাদ প্রভৃতি স্থানের 
নিকট দিয়া পন্নাতীর পধ্যন্ত গিয়াছে। 

কলাতিয়ার রাস্তা কেরাণীগঞ্জ, বরিশুর, খাগাইল প্রন্ৃতি গ্রামের 
মধ্যদিয়া আটি পর্য্যন্ত ৭ মাইল বিস্তৃত। 

ঝিটকা হইতে এক রাস্ত' কলতা। সরূপাই হইয়া নবগ্রাম পর্যান্ত 
৬%০ মাঈল বিস্তৃত । 

শ্তামপুর হইতে একটা রাস্ত! ফুলবাড়িয়া, কর্ণপাড়। হইয়া সাভার 
পর্যাস্ত গিয়াছে। 

ডাঙ্গ৷ হইতে পাকুরিয়া, মাত্রা, পাচদোনা, ও নরপিংদী পর্য্যন্ত 71০ 
মাইল ব্যাপী একটা রাস্তা আছে। 
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্্ীপুর-_গোসিঙ্গার রাস্তা ৪। মাইল ব্যাপি। শ্রীপুর ও গোসিঙ্গ 
প্রভৃতি গ্রাম ইহার পার্খদেশে অবস্থিত। 

ডেমরার রাস্ত| ১ মাইল ব্যাপি; দয়াগঞ্জ ও কাজলা এই রাস্তার 
গার্খ্দেশে অবস্থিত। প্রকৃত পক্ষে এই রাস্তাটা টাক। সহর হইতেই 
আরন্ত হইয়াছে বল! যাইতে পারে। রাস্তার ধারে বৃক্ষ আছে। 

এতদ্যতীত ১। মাইল বিস্তৃত জৈনসারের রাস্তা, ২৪ মাইল 
বাপী বজযোগিনীর রাস্তা, ১ মাইল ব্যাপী কাঁটাখালীর রাস্তা, এবং 
১ মাইল বিস্তৃত সা আলী সার দরগার রাস্তা প্রনৃতি ক্ষুদ্র ্ষু 
রাস্তা হইয়াছে। 


সপ্তম অধ্যায়। 


বন। 


টাকা জেলার উত্তরভাগ ভীষণ অরণ্যানি মন্ুল। এই অরণ্যানির 
পূর্বভাগ ভাওয়ালের গড় এবং পশ্চিমভাগ কশিমপুরের গড় নামে 
পরিচিত। এই উভয় ভাগকেই মধুপুর বনভূমির অন্তর্গত বলিয়! নিদদেশ 
করা যাইতে পারে। 


এই জনসমাগমশ্হ্য বিরল বসতি বিপুল অরণ্যানির মধো স্তানে 
স্থানে স্ববুহৎ ইষ্কস্তপ ও বিশাল দীধিকা নয়নগোচর হয়। তাহা 
হইতে উপলন্ধি হয় যে, মধুপুর অঞ্চল এক সময়ে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ 
জনপদ ছিল। এই বিশাল অরণ্যানির কোথায়ও অবন্বগ্রথিত লতা- 
বিতানে পুক্ীকুত বনগুষ্প, কোথায়ও থণ্ড নীলিমা তুল্য বাঁপীজলে 
'সলিললীলা-চঞ্চল শ্ীত্র জলজ ফুলদল, কানন কুভ্তলা ধরিত্রীর শাম 
অঙ্গে শোভ! গাইতেছে। ইহার পশ্চিমোত্তর অংশ প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি 
সমাচ্ছনন ও স্বাগদ সুল। 


অবস্থান--টাকা সর হইতে এই বিশাল বনভূমি উত্তরে 
৮* মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তত পাথরঘাটা 
'হইতে বর্পুত্রতীরবর্তী বেলাব নামক স্থান পর্যান্ত এই বনের পরিদর 
প্রায় ৪৫ মাইল হুইবে। ছার পশ্চিম দিকস্থ গণ্ডশৈলমালা! সমতল 
(তমি অপেক্ষা প্রায় ৪* ফিট হইতে ১** ফিট পর্যন্ত উচ্চ। পশ্চিম 
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দিক হইতে এই গণুশৈলমালা ক্রমশঃ দিয়ত! প্রাপ্ত হইয়া আড়িয়ল থা 
নদী পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রসারতা লাত করিয়াছে (৯)। 
সীম।-+বংশীনদীকে এই বলভূমির পশ্চিম সীমা বলা যাইতে 
পারে। উত্তর ও পূর্ব সীমায় ত্রনমপুত্রের প্রাচীন,খাত এবং আড়িয়লখা 
নদী। দক্ষিণ সীমা বুড়িগঙ্গা নদী। নদরাজ ব্্ষপুত্র যংকাল 
গধ্যন্ত এই জেলার পশ্চিমদিকে সরিয়৷ যাইয়া গোয়ালন্দের নিকটে 
পল্মার সহিঠ মিপিত না হইয়াছিল, এবং বুড়িগঞ্গানদী ধলেশ্বরী 
শাখা নদীতে পরিণত হইয়া সাভার ও ফুলবাড়িয়ার মধ্যস্থিত বানার 
নদীর অংশ আত্মসাৎ করিতে না পারিয়াছিল, তৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম 
পুত্রের শাখানদীদয় দ্বারাই মধুপুর গড়ের সীম| সংরক্ষিত ছিল। পূর্ব 
দিকন্থ প্রাচীনতম প্রবাঁহটা এই গড়ের উত্তর ও পূর্ব সীম! রক্ষা 
করিত, এবং বানার নদী পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত থাকিয়। 
সমতলভূমি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করিত। ব্র্পুত্রের “বন্ধীগ” 
এর স্যার পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহ! ত্নন্তর্গত নহে (২)। 
ভূতত্বব এই বন হুমির মৃত্তিকা প্রথম স্তর অতিশয় কঠিন 
ও রক্তবর্ণ। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহের সংমিশ্রণ আছে, কিন্ত 
বানুকার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়৷ থাকে । প্রথম স্তরের 
নিয়ের এক অংশ রক্তবর্ণ বালুকা পরিপূর্ণ। তৃতন্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ 
বানুকারাশি অজয় ও বরাকর নদের তলভাগস্থ বালুকারা পির অনুরূপ 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করেন। বিন্ধাপর্বতন্থিত বালুকারাশি ও মধুপুর গড়ের 
সৃত্তিকামিশ্রিত বালুকারাশির তুল্য, ইহা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণীকৃত 
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হইয়াছে। ও মৃত্তিকা ও বালুকারাশিতে জান্তব ও উত্তিজ্জ পদার্থের 
চিন্নুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। 
এই বনভূমির অবস্থান সম্বদ্ধেও একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। ইহার দক্ষিণ ও বাম ভাগন্থ তৃমি অতিশয় মিয়। পূর্ব 
দ্দিকস্থ গ্বরশ্রেণী উত্তরে গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্স্ত এবং 
পূর্ব দিকে, ত্রিপুরা ও টট্রগ্রামের গিরিমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ময়না 
মতী পাহাড় ও লিমাই পর্বতমাল! এই গহ্বর মধ্যে অবস্থিত। এই উভয় 
গিরিমালার উৎপত্তি ও অবস্থান মধুপুর গড়েরই অনুরূপ সন্দেহ নাই। 
এই গহ্বর শ্রেণীর উত্তরাংশে শ্রীহটস্থ ঝিল সমূহ বিগ্কমান 
রহিয়াছে; এবং এই নিয় ভূমির সমুদয় অংশই মেঘনাদ অথবা উহার 
শাখানদী ও উপনদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মিঃ হুকার, শ্রীহট্র অঞ্চল 
পরিভ্রমণকালে, বায়ূমানযন্ত্র সহযোগে উক্ত ঝিল গুলির উচ্চত| 
নির্ধারণ করিতে প্রয়া পাইয়াছিলেন। বঙ্গোপসাগরের নীলাম্ু- 
রাশি হইতে এ বিলম্থ জলরাশির উচ্চতা অতি সামান্য মাত্র অধিক 
বলিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধুপুর গড়ের পশ্চিমদিকস্থ গহ্বর 
শ্রেণীর উচ্চতা স্বন্ধে মেজর রেণেলও উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাঁবীর প্রথম ভাগে ত্রহ্ষপুত্র নদের প্রবাহ পরিবর্তন 
সংঘটিত হইলে ঢাকা জেলাস্থ উক্ত গহ্বর শ্রেণীর বিশেষ পরিবর্তন 
সংসাধিত হইয়াছিল। ফলে উহা অনেক উচ্চতা লাভ করিয়াছিল। 
আইরল বিল, জমসা, ধামরাই ও জয়পুরার নিম্ন ভূমি এবং চৌহাট 
বিল মধ্যে অদ্যাপি গহ্বর শ্রেণীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
মধুপুর বন নিরবচ্ছিন্ন শৈলমালা সমাকীর্ণ নহে, অথবা উচ্চ 
ভূমির নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশও এখানে পরিলক্ষিত হয় না। 'ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলের স্তায়, মৃত্তিকার স্তূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি 
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করিতেছে ; মধ্যে মধ্যে গহ্বরসমূহ ও ঝিলরাঁশি বিগ্মান থাকিয়া এই 
উচ্ট বনতৃমির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনীষিবর্গের বিশ্ময়োৎপাদন করিতেছে। 

ফাগুসন ও ব্র্যানফোর্ডের দিদ্ধান্ত&-_মধুপুর বনাঞ্চলস্থিত 
ভূমির এতাদৃশ উন্নতাবস্থা প্রাপ্তির কারণ অন্মন্ধান জন্য অনেক 
মনীষিবর্গই মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। মধুপুর বনতূমির উচ্চ 
নিবন্ধনই টাঁকার উত্তরদিকস্থ ব্রহ্মপূত্রের প্রবাহ-পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্ত, 
রহটস্থ ঝিলসমৃূহের নিয়্ত1ও উহার প্রবাহ-পরিবর্তনের কারণ হইতে 
পারে। বন্বীপের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান ও তাহার বিশ্লেষণ 
করিলে উক্ত মতই অধিকতর সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার 
প্রক্কৃতির যে অনমুলজ্যনীয় নিয়দাধীনে নদ-নদীগুলি আ্োতোবাহিত 
পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারা ভরাট হইতেছে এবং পুনরায় এ ভরটি 
স্থান দিয়াই অভিনব পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহার আলোচনা 
করিলে উপরোক্ত দুইটা সিদ্ধান্তের কোনও একটীতেই আস্থা স্থাপন 
করা যাইতে পারে না। 

এই বনভমির উত্তর-পশ্চিমদিকন্থ স্থানসমূহ, ব্নষপুত্রের বর্তমান 
.উপতাকা অথব! শ্রীহটস্থ ঝিলসমূহের সন্িকটবর্তী উহ্নার প্রাচীন 
উপত্যকাভূমি হইতে অনেক উচ্চ। স্থুতরাং মধুপুর অঞ্চল এবিধ 
উন্নতাবস্থায় পরিণত হইবার পরেই তৎসন্লিহিত ভূমির পরিবর্তন 
সংসাধিত হইয়াছিল এন্নপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে । এসম্বন্ধে মিঃ 
্যানফোর্ড যে তিনটা অন্মান উপস্থিত করিয়াছেন তাহা নিয়ে 
উদ্ধত করা গেল। 
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* ১ম| নৈসগিক কারণে উননতাবন্থা প্রান্তি। 

২য়। সমীপবর্তী কতকম্থান সমূহের নিয়তা । 

ওয়। ুন্পুত্র ব্যতীত অপর কোনও স্ত্রোতম্বতীর প্রবাহ দ্বারা 

আনীত মৃত্তিকা! রাশি সঞ্চিত হইয়া উচ্চতা! গ্রাপ্তি। 

উপরোক্ত তিনটা অনুমান মধ্যে মিঃ ব্র্যানফোর্ড শ্যোক্তটা অত্যন্ত 
দুর্বল বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, “গঙ্গার শাখা নদী সমূহের 
নিষ়ভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । শ্রীহট্থ 
নদ নদী অমূহ শ্োতের সহিত অতি অল্প পরিমাণেই পলিমাটি বহন 
করিয়া আনয়ন করে। সুতরাং এ সমুদয় নদী কর্তৃক পলিমার 
সঞ্চিত হইয়া মধুপুর অঞ্চলের এবিধ উচ্চতা প্রাপ্তি একপ্রকার 
অসস্ভব”। নিঃ ব্র্যানফোডের মতে ভূকম্প অথবা এতৎ সাদৃশ অন্য 
কোনও নৈনগিক কারণ সমবায়েই এই স্থান উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে' (1)। “নিয় বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সমূহেই ভৃকল্পের মাত্রা 
কিছু অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে) স্থতরাং ব্রহ্মপুত্রের 
আসামস্থিত উপত্যকা ও শ্রীহটস্থ ঝিল সমূহের নিম্নতা প্রাপ্তি যে 
অপেক্ষাকুত আধুনিক যুগেই সংঘটিত হইয়াছে তাহা! অনুমান 
করা যাইতে পারে। ভূকম্পের ফলে আসাম ও ্রীহট প্রদেশের কত- 
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কাংশ ভূমি নিষ্ন হইয়া পড়িয়াছে ইহ। স্বীকার কর! গেলেও ঢাকার উত্তরাংশ 
স্থিত তূমিও যে এই কারণেই উচ্চ হইয়া পড়িতে পারে তাহা 
অন্বীকার করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না” (১)। 

“মধুপুর অঞ্চলের অবস্থান এবং উহীর প্রান্তিক পরিবর্তনাদির 
বিষয় পর্ধ্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, আংশিক 
উন্নতানত অবস্থা গঠন ও ক্ষয় নীতি অনুসারেই সংঘটিত হইয়াছে? 
১৮১৯ খুঃ অন্ধের ভীষণ ভূকম্পনে কচ্ছ প্রদেশের পশ্চিমাংশান্তিত 
কতক স্থানের শ্বাতি এবং তংপার্বন্তী অপরাংশের নিয়ত প্রাপ্তির শ্ষিয় 
অব্গত হওয়া যায়” (২)। 

ব্লান ফোর্ডের সিদ্ধান্ত আমাদিগের নিকটে সমীচীন বলিয়৷ বোধ 
হয় না। কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মধুপুর অঞ্চল নিরবচ্ছিন্ন 
শৈলমাল! সমাকীর্ণ নহে। ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্চ মৃত্তিক স্তপ বিচ্ছির 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রথমন্তর স্থিত রক্তবর্ণ মৃত্তিকার নীচে 
লাল বালুকা রাশি পরিলক্ষিত হয়। কূপ খনন করিয়া বিভিন্ন 
মৃতস্তরের বিশ্লেষণ দ্বার| নির্ণাত হইয়াছে যে, প্রার্কৃতিক বিপ্লবের 
ফলে উহা! কোনও কালে বিপর্যস্ত হয় নাই। 

নদী বাহিত পলিমার্টির সঞ্চয় দ্বারাই প্রথমতঃ এই স্থান উন্নত 
হইয়া দক্ষিণ পূর্বদিকে ক্রমশঃ নিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে নদী 
শ্রোতঃ যুগান্তর ক্রমে ইছগীর বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, 
প্রবল আ্োতোবেগে ক্ষ প্রাপ্ত হইয়া এতদঞ্চল উন্নতানত অবস্থা 
প্রাপ্ত হইরাছে। রক্তবর্ণ মৃত্স্তরের সমাবেশ পরিলক্ষিত হওয়ার মনে 
হয়, বহু সহস্র বংদর পূর্বে নদীর সআ্রোতোবাহিত যে পািমাটি 
7 ল5957 04907 তা.505677777 
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এখানে সঞ্চিত হইয়াছিল, উহা তাহারই শেষ নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। 
বর্তমান সময়ে যে নিয়মে বঙ্গদেশ নদী মেখলায় পরিবেষ্টিত আছে 
তৎকালে ইহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ছিল। বন্ততঃ সেই সময়ে নদনদী 
সমূহ যে সঙপর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মাধীনেই প্রবাহিত হইত তথ্ধিযয়ে সন্দেড 
নাই। তৎকালে গঞ্গাও ব্্পুত্রের উত্তরবঙ্গস্থিত শাখানদী সমূহ 
মধুপুর বনভূমি বিদীর্ঘ করিয়। সাগরোদেশে প্রবাহিত হইত। কিন্ত 
্রহ্গপূত্র ও গাড়ো পর্বতের অবস্থানের বিশেষত্ব হেতু নদী প্রবাহ 
এতদঞ্চল কর্তন করিবার স্থৃবিধা প্রাপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে মধুপুর 
অঞ্চলস্থিত রক্রবর্ণ মৃত্তিকারাশি স্ুম্মা, মেঘনাদ ও গঙ্গার শ্োতো 
বাহিত মৃত্তিকা রাশি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ্ৃতরাং সমুদয় বিষয় 
বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ব্র্যানফোর্ডের উপেক্ষিত তৃতীয় 
সিদধান্তটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 

১৮৭৭ খুঃ অকে স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহোদয় মধুপুরের বনভূমি 
পরীক্ষা! করিয়া এই খানে লৌহ খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া 
মস্তব্যপ্রকাশ করিয়া ছিলেন। উক্ত মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থান 
অন্ধন্ধান ও পরিদর্শন জন্য গবমেন্ট কর্তৃক একজন রাসায়ণিক 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনিও সেন মহাশয়ের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। 

এই বনভূমি “গড়গজালি” বলিয়া স্ুপরিচিত। এই গড়ের 
গজারি বৃক্ষ দ্বারা ঘরের খাম প্রস্তত হইয়া থাকে। 'জালানিকাষ্ঠ 
রূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। পূর্বে এতদঞ্চলে হাতীর খেদা প্রস্তত 
হইত এবং তাহাতে অনেক বন্য হৃ্তী ধৃত হটত। বর্তমান সময়ে 
এই বৃহৎ বনঃমি হইতে হৃম্তী একেবারে অনৃষ্ঠ হইয়াছে, হিংশরজন্তর 
ও তেমন প্রাচ্রধ্য পরিলক্ষিত হয় না। 


অফম অধ্যায়। 
পরগণা ও তষ্জা, থানা, ফাড়িখানা, রেজেইরী 
অফিল, গ্রাম মৃহকুমা প্রভৃতি । 
গরগণা। 


আগলা, আমিরাবাদ, আটা, ওরঙ্গাবাদ, আছিমপুর বদগাও, 
বাগমারা কাশিমপুর, বহর, কৈকষ্ঠপুর, বলৌর, ব্লরামপুর, বন্দরধোলা, 
বন্দর একরামপুর, বাঙ্গরা, বরদাখাত, বড়বাজু। ভবানীপুর, ভাওয়াল, 
বিরোল, বিক্রমপুর, বিরমোহন, বোয়ালিয়া চানপ্রতাগ, চন, চরহাই, 
চনাথানী, দক্ষিন সাহাবাজপুর, দক্ষিন সাহাপুর, দোহার, দুর্গাপুর, ফতে- 
জঙ্গুর, ফুললাপুর, গঞ্জ শাখরাবাদ, গিরদবন্দর, গোবিন্দপুর, গুণাননি, 
হবিবপুর, হামনাবাদ, হাসার, হজরংপুর, ইন্রা হিমপর, ।ইদগা, ইদিলপুর, 
ই্রাকপুর, একরামপুর, এনায়েতগর, ইশাখাবাদ, ইসলামপুর, জাফর" 
উ্িযাল, জাহানাবাদ, জাহাদীরনগর, জোয়ানদাহী, কার্ডিকপুর, হজা- 
বাদ, কাশীমনগর, কাশিমপুর, কামিমপুর কল্যানশ্ী, কামিমপুর শাসন 
বান, কাশীপুর, কাটারমুলিয়া, খমিলাবাদ, থার্জাবাহাদুরনগর, খানপুর, 
খড়গপুর, খিজিরপুর, কোমা, মাদারীপুর, মহিযাদিপুর, মজিদগুর, 
আজুষপুর, মকমুদপুর, মিরকপুর মাহবনদর, মোবারকউজিয়াল, মহবৎপুর 
মকিপুর, মুকু্দিয়াচর, মকিমাবাদ, নরসিংহপুর, নসরৎসাহী, নয়াবা 
তালিপাবাদ, নুকললাপুর, পাটপাসার, পুধুরিয়া, পুরচণ্তী, রায়নন্দলানপুর। 
রায়পুর, রাজনগর, রামপুর, রামপুরনযাবাদ, রামপুর শ্যামপুর, রঞ্জাগ, 


১৪৪ ঢাকার ইতিহাস। [১মথঃ 


রসিদপুর, রনুলপুর, রোকন্দপুর, সাহেবাবাদ, সৈয়দপুর, সাজাপুর, 
জালেশ্বরী, সলিমগ্রতাপসদরপুর, সরাইল, সতরখণ্ড, সাহীবন্দর, 
সাউগ্িয়াল, সাজাদপুরতিলি, শিবপুর, শিবপুর শ্ঠামপুর, সিন্দুরী, মিঙ্গৈর, 
সোনারগাঁও, সুজাবাদ কুতবপুর, স্ুজাপুর সাঁজাপুর, সুলতান প্রতাপ, 
সুলতানপুর, শ্ঠামপুর, তালিপাবাদ, তেলিহাটি, উত্তর সাহপুর, ইয়ারপুর। 


তগ্লা। 


আখরা ক.1কোপা, আলিপুর, অন্বরপুর, আমিরাবাদ, আমিরপুর, 
আওলিয়ানগর, ওরঙ্গাবাদ, বাকীপুর, বলরামপুর, বারৈকান্দী, ভবানী- 
নগর, বিরমোহন, দানিস্তানগর, দৌলতপুর, দিয়ানংপুব, গোবিন্দপুর, 
গোপালপুর, হায়দরাবাদ, হাজিখানপুর, হাঁজিপুর গোপালপুর, হকিয়ং- 
পুর, হাসনাবার, হাবেলীজাহানাবাদ, হাবেলী মামুদপুর, হাবেলী, ইরাদাৎ- 
পুর, ইছাপুর, ইতবারনগর, জাফরনগর, কলমা, কামরাপুর, কাষ্টসাগরা, 
কাটারব, খলসী, ধূদধামরাই, কুড়িখাই, মহেশ্বরদী, মুকসদপুর, বাহাদুরপুর, 
মীরাকপুর, ীর্জাপুর, নন্দলালপুর, নারান্দিয়া, নাজিরপুর, নিলি, পাঁচভাগ, 
বারিল, রাধাকাস্তপুররূর্দ, রায়পুর, রামকৃষ্ণপুর, রণভাওয়াল, রন্থলপুর, 
সফিপুরখূর্দ, সকিয়াদ্দিপুর, সাখিলি, সাফরিদনগর, সায়েস্তানগর, 
সরিফপুর, সিংডা, শ্রীধরপুর, সুজানগর, স্থুজাপুর, তৈলপুর, তায়েবনগর । 


মহকুমা, থান গ্রাম প্রভৃতি । 
ঢাকা! জেলার সর্বশ্তদ্ধ ৮৬৯৫ খাঁন! গ্রাম ও নগর আছে। সদর. 
মহুকুম! ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, ও মুন্দীগঞ্জ এই তিনটা মহুকুম! 
লইয়! ঢাকা জেলা গঠিত। থানার সংখ্যা ১৩ টী, ফাড়ি ধা 
এবং রেজেষ্টরী আফিস ১৩টী। 


৮ম অঃ] গ্রাম ১০৫ 
থানা। 


সদর মইকুমা-সদর কোতয়ালী, কেরাণীগঞ্জ, কাপাসীয়, দাভার» 
নবাবগঞ্জ। রঃ 

নারায়ণগঞ্জ মহকুম!_নারা়ণ গঞ্জ, রূপগঞ্জ, রায়পুরা । 

মুন্সী গঞ্জ মহকুমা_ুন্সী গঞ্জ, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ। 
: মানিকগঞ্জ মহকুমা _ধিয়র, হরিরামপুর । 


ফাড়ি থানা । 


সদর-_কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর । 

নারায়ণ গঞ্জ_নরপিংদী, মনোহরদী, কালীগঞ্জ । 
ুন্সীগঞ্জ__রাজাবাড়ী, লৌহজঙ্গ। 
মাণিকগঞ্জ--শিয়ালে! আরিচা । 


রেজেউরী আফিম । 
সদর--সদর, কালীগঞ্জ, সাভার, জয়কৃষ্ণপুর । 
নারায়ণগঞ্জ__নারায়ণগঞ্জ, রায়পুরা । 
ুন্সীগঞ্জ_মুন্দীগঞ্জ, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, রাজবাড়ী, 
মাণিকগঞ্জ__মাণিকগঞ্জ, ঘিয়র, হরিরামপুর, 


গ্রাম । 


কোতালী থানায় ১৫ খানা-_ঢাকা, করাঙ্মণচিরান, চোধুরী- 
বাজার, রায়ের বাগ্গার, কালুনগর, মধুপুর, দোনাটেঙ্গর। চরকঘাটা, 
রাজমুন্রী, বিবিরবাজার, ুলতানগঞ্জ, স্রাইজাফরাবাদ, উতর 
বাজার প্রত্ৃতি 


১৮৩ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


কেরানীগঞ্জ থানায় ১০৬৪ খানা-_কেরানীগঞ্জ, সৃতডা, 
তেঘরিয়, বরিশূর, কুওা, পশ্টীমদী, রোছিতপুর, পাইনা, শাক্তা, 
কলাতয়া, মীরপুনন, দান্দাইল, আটি, পানিয়া, নাজিরপুর, মদনমোহন, 
পুর, শীয়ালী, বেলনা, গুভানীপুর, নয়াবাড়ী, বাগাণুর, হুন্দিয়া, 
শ্ীধরপুর, নোয়াদ্দা, ধীৎপুর, লক্ষীগঞ্জ, দৌপেশ্বর, বিয়ারা, ডেমরা, 
ফাতাইল, কুম্মীটোলা, টঙ্গী, বোয়ালী, গাছা, জয়দেবপুর, রাজেক্জপুর, 
পুবাইল, দগ্ষিণথী, ধীরাশ্রম, হাইদ্রাবাদ, খাইলকুড়ি প্রভৃতি । 

কাপাসীয়। থানায় ৮৫৪ খানা--কাপাসীয়া। কারিহাতা, 
সিঙ্গারদিধী, লাখপুর, মামুদপুর, পারলীয়া, কালীগঞ্জ, ত্রাঙ্গণর্গীও, বলধা, 
ঘাগটিয়া, বন্মি, শ্রীপুর, উলুসারা, ধনদিয়া, কাওরাইদ, টোকচাদপুর, 
ঘোড়াশাল, জাঙ্গালিয়া, বক্তারপুর, গোসিঙা, খোদাদিয়া, সম্মানিয়া, 
টোকনগর, রাথুরা, কান্দনীয়া, একডালা, ধলজুরি, বালিগাও, বরাব, 
চরসিন্দুর প্রভৃতি। 

নবাবগঞ্জ থানায় ৩৬৫ খানা-_নবাবগঞ্জ, আগলা। মাসাইল, 

হরিশকুল, গোবিন্দপুর, দোহার, নারিসা, মুকসুদপুর, কালী কাপুর, দেবী- 
নগর, কাওনিয়াকান্দা, মামুদপুর, মৈনট, হোসেনাবাদ, কলাকোপা, 
নয়াবাড়ী, জয়কৃষ্খপুর, দাউদপুর, বান্দুরা, শ্রীরামপুর, অন্ধরকোটা, 
বিনোদপুর, কুন্থমহাটী, গল্লামগঞ্জ নবগ্রাম, শীকারীপাড়া, বকৃসনগর, 
চুড়াইন, গালীমপুর, যন্ত্রাইল, জয়পাড়া, খুলিয়ারা, নয়ানপ্রী, বাহা, 
সোল্লা, সুতারপাঁড়া, মাতাবপুর, সুরলিয়! গ্রভৃতি। 

সাভার থানায় ১১৯৯ খানা-সাভার, রাজফুলবাড়িয়া, 
'তেতুলঝৌড়া। নুর, রোয়াইল, জলকদিয়া, রঘুনাথপুর, ফেন্তি, সুয়া- 
পুর, নান্নার, তাকুরতা, বালিশুর, শপ্তরা, কাটিগ্রাম, আমতা, চৌহাট্‌, 
খাদবপুর, বলিয়াদি, গজারিয়া, গৌসত্র, গোয়ালচালা, কালিয়াকৈর, 
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শ্রীফলতলি। আশুলিয়া, সিমুলিয়া, কাশিমপুর, বাইগনবাড়ী, বিরুলিয়া, 
বনগাও, ধামরাই, দেবতার পটি, কাজীপুর, কাছেতপাড়া, গণকবাড়ী, 
রাঙ্গামাটিগা, ফিরিঙ্গিপাড়া, নলুয়া, ঢালঞোড়া, দেওয়াইন্, উপ্টাপাড়া 
গ্রভৃতি। 
নারায়ণগঞ্জ থানায়৭৩৬ খানা-_নারারণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ফতুল্লা, 
নবীগঞ্জ ব। কদমরমুল, হরিহরপুর, গন্বর্বপুর, তারবো, আমিনপুর, 
লাঙ্গলবন্ধ, বৈষ্ভেরবাজার, বারপাড়া, আটা, বারদী, লক্ষমীবারদী, মুড়াপাড়া, 
রুকসি, ধুপতারা, বানিয়াপাড়া, দমদমা, মোগড়াপাড়া। কাইকারটেক, 
পানাম, আজিমপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, ধামগড়। পঞ্চমীঘাট, হোসনপুর, 
হাড়িয়া, গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, কাচপুর, টাইটকা, ভেকৈর, জালকুড়ি, 
গোদ্নাইল, ধর্মগঞ্জ, হরিহরপাড়া, গোপালনগর, গোপচর, দেগভোগ, 
বন্দর, কুড়িপাড়া, সম্মানদি, সোনাকান্যা, গাবতলি গ্রভৃতি। 
রূপগঞ্জ থানায় ৯৮৪ খানা-_বূগগঞ্জ, মাঝিনা, নোয়গাও, 

সাবাসপুর, পিতলগঞ্জ, পসি, ব্রীন্ষণকীত্তি, বিরাব, আড়াইহাজার, 
মনোহরদী, স্থলতানসাহাদী, পাচদোনা, শিলমদ্দি, নরসিংদী, নজরপুর, 
) হোসেনহাটা, দাসপাড়া, কাঞ্চনজোয়ার, নওগাও, দামোদরদী, ডাঙ্গা, 
মাধদী, ভাটপাড়া, চম্পকনগর, সাটিরপাড়া, রামচন্্রদী, সদাসরদী, 
আলগী, নগরদৈকাদী, মনোহরপুর, রন্থুলপুর, থিদিরপুর, তুলসীপুর, 
নাগরী, গোতিয়াব, মুড়াপাড়া, বরূণা, গোলাকান্দাইল, মাওলা, ভোলাব, 
মুরাদনগর, পাচরুী, ধুপতারা, পাচগাও, দিলমানদী, চিনিসপুর, 
কান্দাপাড়া গ্রতৃতি। 

রায়পুরা খানায় ৮১৬ খানা-রারপুরা, আমিরাব, রামনগর, 
মামুদাবাদ, বেলাব, গোতাসিয়া, চালাকচর, নরেরগুর, সিমুলিয়া, 
একদোয়ারিয়া, লাখপুর, জয়নগর, পুঠিয়া, চক্ষধা, শিবপুর, হোসেনপুর, 
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বোয়ালমারা, রামপুরহাট, কসবা, নয়াবাদ, বাজনাব, ব্রাহ্ধণদী, "1 
মনোহরদী, রস্থলপুর, হরিনারায়ণপুর, আলিনগর, পাচকান্দি, পালপাড়া, 
কুমড়াদি, পুরম্দী, শঙ্করদী, ঢুলালপুর, আলিপুর, জামালপুর, কাচীকাটা, 
কাণিয়াকুর, মজলিসপুর, মাছিমপুর, সাধারচর, খড়িয়া ডৌকেরচর, 
বায়াইকান্দি, আমিরগঞ্জ, বাহেরচর, রামনগর, মহেশপুর, পলাশতলি, 
হাসিমপুর, নারায়নপুর গ্রভৃতি। 

মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ৫৩৫ খানী-_মুদ্দীগঞ্জ গঞ্চদার, কমলা- 
ঘাট, ফিরিঙ্গীবাঞজার, দীরকাদদিম, রামপাল, বেতকাঁ, পাইকপাড়া, কৈচান, 
আউটসাহী, মোনারং, বজ্রযোগিনী, কেএুর, দিলিমপুর, বালিগাও, 
পুড়াপাড়া, কুড়মিড়া, আড়িয়ল, সিদুলিয়া, রাউতভোগ, যশোলঙ্স, বাধিয়, 
কলমা, বাদির1, পাচগাও, ভরাকৈর, স্বর্ণগ্রাম, মুলচর, তেলিরধাগ, 
বহর, সাওগাও, টঙ্গীবাড়ী, ফাঠাদিয়া, মিতারা, বানরী, বিদগাও, 
চাচুবতলা, রাজাবাড়ী, বাহেরক, বাহেরপাড়া, গুণগাও প্রভৃতি । 

ঞনগর থানায় ৪৭৭ খানা-_-্রীনগর, রাজানগর, যোলঘর, 
হাসার, শেখরনগর, কুমারভোগ, সেরাজদদিঘা, কোলা, ভাগ)কুল, 
পাগলদিয়া, মালখানগর, ফেগুনাসার, বয়রাগাদী, কুকুটিয়া, তালতলা, 
স্তর, মেদিনীমণ্ডদ, কাজিরপাগলা, কোরহাটি, হলদিয়া, তেওটিয়া, 
্রাঙ্গণর্গাও, লৌহ্জঙ্গ, ধানকুনিয়া, কনকনার, বেজগাও, পশ্চিমপাড়া, 
জৈনসার গ্রভৃতি। 


মানিকগঞ্জ থানায় ৭২২ খানা--পর়লা, ভি্লি, বেতিলা, 
শাধা, ধানকোড়া সাতুরিয়া, চামটা, গরকুল, দরগ্রাম, আটিগ্রাম 
জাগীর, চাদর, ললিতগঞ্জ, মত্র, দামোরা, নবগ্রাম, উলি, ধুল্লা, মিতারা,। 
ছাভীপাড়া, বালিয়াটি, শিক্গাইর, জয়মণ্টপ, বলধারা, বায়রা, বানিয়ারা, 
সিুলিয়া, ছনকা, বঙ্গ রা গ্রভৃতি। 
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হরিরামপুর থানীয় ৩৩৮ খানা--বললা, বিটকা, রাজধাড়া 
খাড়াকার্দী, গাগা, দুবনপুর, মানিকনগর, হরিহরদিয়া, লটাখোলা, 
গৌোপীনাথপুর, উঞজানকান্দী, মালুচী, বালিয়াকান্দী, বাছাছুরগুর, আধার- 
মানিক, মৃজানগর, পাটগ্রাম, গঙ্গারামপুর, স্ৃতালড়ি, আজিমনগর, 
া্গীকুল, কাজিকানা, ইবরাহিমপুর, লেছরাগঞ্জ, ভাটকানি৷ কাঞ্চনপুর, 
কালিকাপুর। 


ঘিয়র থানায় ৫৯১০ খানা --বরটিয়া, জিওনপুর, খলদী. 
চকমিরপুর, দৌলতপুর, আশাপুর, বানিয়াজুরী, ঘিয়র, শ্রীবাড়ী, 
মহাদেবপুর, বাস্তুদেববাড়ী, ঠাকুরকান্দী,' নিলুয়া, রামচন্তরপুর, টেপ্রি, 
শিবালয়, আরিচা, ইলিচপুর, রা, বৃতুনী, ধুন্ুর, শিবালয়, আরিচা 
দামকানদী, বাউলকান্দী, মরিচা, মারাষটবাড়ী, ঝাটপাল, তেওতা, 
নালী প্রভৃতি । 

মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্তিত হইলে ১৮৪৫ খৃঃ অবেয় ডিসেম্বর 
মাসে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা গ্রতিটিত হইয়া! জেলার শাসনকার্য ছুইভাগ্ে 
বিভক্ত হয়। এ সনেরই মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুম| স্থাপিত হয়। 
তংকালে মাণিকগঞ্ক মহকুমা ফরিদপুর গলার অধীন এবং মাদারিপুর 
মহকুমার অন্তর্গত পালক্গ থানার ৪৫৮ খানা! গ্রাম ঢাক! জেলার সামির 
ছিল। ১৮৫৬ থুঃ অবে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক 
অংশ ফরিদপুর ' জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তত 
করা চয়। ১৮৬৩ থুঃ অব আটিয়া থান! এই জেলা হইতে খারিজ 
হইয়া! মগরমনপিংহ গলার অধীন হয়। ১৮৮২ থৃঃ অব নারায়ণগঞ্জ 
যহ্কূম! স্থাপিত হইয়া জেলার কাঁধ্যভার চারিভাগে বিতক্ত হইয়াছে । 


নবম অধ্যায়। 
কৃষি। 


মৃত্তিকার অবস্থা ও রকম-_-এই জ্রলার মৃত্তিকা দাধা- ই) 
রণত; তিনভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। (১) গাহীড়িয়া বা 
আঠালিয়া, (২) দৌয়াপ| (ঝিল সমূহের মৃত্তিক। এই শ্ররেণীতৃক্ত) 
(৩)চরা। 

আঠালিয় মাটি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে; কিন্তু তুলা, 
ইক্ষু ও পাট প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে এই মাটিই সুগ্রশন্ত। বলা 
বাহুল্য যে এই মমুদয় ফল আঠালিয়! মাটিতেই তাল জন্বে। 

দোয়াদা ব| বিলের মাটি ধান, খেসারী ও মটর গ্রভৃতি উৎপাদনের 
উপযোগী। 

পল্না ও যমুনার দিয়ার| চর] জমী অপেক্ষা মেঘনাদের চরা শমী ! 
উৎপাদদিক শক্তি বেশী। 

অবস্থাভেদে উক্ত ভ্রিবিধ গ্রক।রের জমী আবার চারি শ্রেণীতে 
বিভক্তকরা বাইতে পারে। যথা £__ 

(১) ভিটিজমী ;--ইহাতে বাড়ী ঘর গ্রন্থতি নির্মিত 
হইয়া থাকে। 

(২) নাঁলজমী £--এই মী চাষবাদের উপগযোগী। 
নালজমী চতুর্বিধ যথা ;_ 

(ক) বর্ধার-_মিতৃমি) ইধাতে আমন ধান্ত জম্মে। ". 
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(থ) খামা--অপেক্ষাক্ৃত উচ্চ। খাসাধান্ত এই জমীতে 
উৎপন্ন হয়। | 
(গ) ততি--এই জমীতে ছুই হাত বা আড়াই হাত পরিমিত 
জল উঠে। আশ্ষিনি, কিরণ ও বজল ধান্ত এই জমীতে উৎপর হয়। 
(ঘ) সালি-উচ্চতূমি। রোয়াধান্ত উৎপাঁদনের উপযোগ। 
(৩) আউসজমী-_এই জী ছিবিধ, যথা ;__ 
(ক) রোয়া-_নালজমী হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই 
মী আউস ধান্ত উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত 
(খ) বুনাঁ_নদীতটস্থ বানুকাময় উচ্চ ভূমি। এই জমীতেও 
আউস ধান্ঠ উপ্ত হইয়। থাকে। 
(8) বোরোজমী £__এই জমী ছিবিধ, যথা £__ 
(ক) ঝিল অধবা মধুপুর বনান্তরগত পার্বত্য নদীর কিনারার 
জমী এই শ্রেণীভৃক্ত। ইহ! বোরো ধান্য উৎপাদনের উপযোগী । 
(খ) যেনদীতে জোয়ার ভাট! হয় এরূপ নদীর কিনারার 
জমী এই পর্যায় ভূক্ত । 
(গল) পেপী-কর্দমময় চর জমী। এই জমীতে লাঙ্গল 
দিতে হয় না, সু লেপী করিয়া ধান্য বপন করিতে হয়। 
এই জেলায় মোট ২৭৮২ বর্গমাইল জমী। তন্মধ্যে-_ 


আবাদী এসি 4 ... 5১৪৩২ বর্গমাইল 
বাগবাগি চা নঃ টা ক ৮০ 3 
রাস্তাঘাট টা ৪৪৯ ৪০ ১০৩ রি 
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২৭৮২ 


১১২ ঢাকার ইতিহাস। [১মথঃ 


কৃষিজ দ্রব্য । 


ধান্-_-ধান্তের চাষ এই জেলার প্রায় সর্বত্রই হইয়া থাকে। 
কিন্তু এখানে এই ফসলের প্রায় তৃতীয়াংশই আউপ ও বৌরো জাতীয়। 
বমন, আউস ও বোরো! ভেদে ধান্ত ত্রিবিধ। 
(১) আমন-_আমন ধান ছুই শ্রেণীতে বিভাগ কর! যাইতে 
পারে, যথা £-_বুন| ও রোয়া। ূ 

(ক) বুনা-রায়েনা, বাওয়া, থামা ও সাধারণ এই 
চতুর্বিধ প্রকারের বুনা ধান্ত ভন্মে। অপেক্ষাকৃত কঠিন মৃত্তিকায়, 
এবং যে জমীতে বর্ধার জল ৬।৭ ফিট পর্যান্ত উঠে, এপ স্থানে, এই 
জাতীয় ধান্ত জন্মিয়। থাকে । আইরল বিল, জমনার চক, জয়পুরার 
চক, সালদহ্, পুবাইলের বিল। লবনদহ, পারজোয়ারের বিল ও শ্তাম- 
পুরের চক প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় ধান্ গ্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
চয়। ক্ষেত্রে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান্তের ডাটও মেই পরিমাণে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । এই জাতীয় ধান্যের ডাট ২* ফিট পর্যন্তও 
ঘা হয়। ধান্ত কর্তিত হইলে ডাটের নিম্ন ভাগ নাড়ারূপে বাধহৃত হয়। 

রায়েন্দ! ও বাওয়া ধান্ঠ মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে উপ্তহয়) কিন্তু অপর 
জাতীর আমন ধান্তেয় ভার উহাও অগ্র্থায়ণ পৌষ মাসেই করিত 
হইয়া থাকে। 

(খ) রোয়-সাইলও সাধারণ রোয়। ভেদে এই জাতীয় 
ধান্ত ছিবিধ। খুব কঠিন মৃত্তিকার, এবং যে জমীতে বর্ষাকালে প্রায় এক 
কুট পরিমাণ জল উঠিয়া থাকে, তথায় ইহা! উৎপপ হয়। মধুপুর অঞ্চলের 
'নিযতমতূমিতে এবং আইর়লখা নদীত্ীরে এই ধান্ত প্রচুর পরিমাণে জগ্মে। 
রদপূত্র নদের তীরে ও এই জাতীয় ধান্ত কিছু কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
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(২) আউস---আউস ধান দবিবিধ ) দাধারণ ও লেগী। 

(ক) সাধারণ _ভেনলান, বোয়াইলা, সাইতা, সুরধ্যমশি 
প্রভৃতি নাধারণ পর্য্যায় তৃক্ত । বালুকা ময় উচ্চভূমিই এই জাতীয় ধান্তের 
উৎপাত স্থান। পল্স!, মেঘনাদ, যবুনা! ও ধলেশ্বরীর উচ্চ তীরতৃমিতে 
এবং মধুপুর বনান্তর্থত ভূমিতে ইহা জন্মিয থাকে । বোয়াইল৷ ও 
সাইত| বালুকাময় ভূমিতেই প্রচুর জন্মে; কিন্তু বর্ষার প্রথম সময়ে যে 
ভূমিতে দুই ফিটের অধিক জল উঠিয়া থাকে তথায় ইহা জন্মে না। 
আউপ ধান্তের জমীতে পাটের চাষ ভাল হয় বলিয়! পাটের চাষ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধান্ঠের চাষ ক্রমশঃ ভাস পাইতেছে। আউস 
ধান্যই কৃষি ভ্ীবির প্রাণ স্বরূপ) ন্বতরাং ইহার চাহু কমিয়া যাওয়ায় 
কৃষকদিগকেও ধান্ত ক্রয় করিতে হইতেছে। মাঘ হইতে বৈশাখ 
আপের প্রথম সময় পর্যন্ত ইহার বপন কার্য্য চলিতে পারে। আধাচ 
হইতে ভাদ্র পর্যন্ত এই ধান্ত কাবার সময়। মেঘনাদের চর জমীতে 
মাধ মাসেই ইহার বপন কার্ধা আরস্ত হইস্না থাকে? কিন্তু মাণিকগঞ্জের 
উত্তরাংশে ইহ! বৈশাখ মাসেও উপ্ত হয়। এই জাতীয় ধান্তের “নিড়ানি” 
বড়ই কঠিন। 

, (খ) লেপী-_সাইত।-_পলিপড়া নূতন চর! জমীতে এই ধান্ উৎপন্ন 
ইজ থাকে। পন্নার কোনও কোনও চরে সাইতা ধান্ত প্রচুর 
জন্মে। 

(৩) বোরো-_-এই ধান্তও সাধারণ ও লেপী ভেদে দ্বিধিধ। 

(ক) সাধারণ--রারপুরা থানার অন্তর্গত স্থান সমুছে, 
ঘেখনাদের তীরবর্তী প্রদেশে, মীরপুর ও. কালিয়াকৈর গ্রভূতি স্থানে 
। ইহা গুদ উৎপর় হই! থাকে রসাল জমীই এ: জাতীর ধান্ত 
সউৎখানের.পক্ষে বিশেষ উপোগ্গী। 
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(খ.) লেপী-নূতন জমীতে এই ধান্ত জনিয়া থাকে। 
কালিয়াকৈয় ও প্মার চর! জমীতে ইহা! প্রচুর উৎপর হয়। মধুপুর 
অঞ্চলের বিলে ও পয়োনাণীর খাতে, মেঘনাদের টরা জমীতে ও 
উহার তীরবর্তী স্থান সমূহে, এবং পদ্মার কোনও কোনও চরে ইহা জন্িয় 
থাকে । যে কর্দিমময় মৃত্তিকায় উত্ভিজ্ঞ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে তথায় 
এষ্ঠ ধাস্ত ভাল জন্মে । কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তা্েই চার! জন্মাতে 
হয় এবং গৌষ মাসে এই চারা রোরা হইয়া থাকে। সাইক1 ধান্তের । 
্তায় এই ধান্তও বৈশাখ মাসেই কর্তিত হয়। 

বোরো! ধান্তের জমীতে “দোন” লাগাইয়! সময়ে সময়ে জল সেচন 
করা আবশ্তক হয! যীরপুর অঞ্চলের কৃষকগণ অমাবন্তাও পৃণিমাতে 
এই প্রকারে জল মেচন করিয়! থাকে । 

বোরোধান্ত উৎপাদনের বায় কম, অথচ ফসলও বেশী উৎপন্ন হয়। 

প্রতি বিঘায় আমন ধান্তয ৩/ মণ হস্তে ১/ মগ) আউস ধান্ 
8. মণ হইতে ₹/ মণ) এবং বোরে। ধান্ত 8/ মণ হইতে ১২/ মণ 
পরাস্ত জন্মিয়। থাকে। 

একট জেলাতে আমন এবং আউন এই উভয়বিধ ধান্তই একট্ট 
জমীতে একত্র বপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রথার 
একটা ম্থৃব্ধা! এই যে, যদি কোনও কারণে একটা ফসল ন্ট হয় শবে 
কপরটী দ্বা তা$া পরশ হইতে পারে। ভাল জন্সিলে সম্বৎসবে 
ছটা ফলই পাওয়া যায়, [কন্ত বিভিন্ন সময়ে এং ইট ফসল উৎপাদন 
করিলে তাহা ঘটিয়৷ উঠে ন1। 

পাঁট --পশ্চিমে লাঙ্ষ্যানদী এবং ব্ধপুত্রের রী খাতের নিয়াংশ, 
উত্তরে ব্গপূত, পুর্ব ও দক্ষিণে ম্ঘনাঘ, এই চতুঃসীমাবজ্ছির স্থান যধ্যে 
প্রচুর পাট উৎপর হয়। বিক্রমপুরের বিলে এবং মাণিকগঞ্জ অঞ্চলেও 
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কম গাট জন্মে না। সাতুরিয়ার পূর্বদিকস্থ সমতল ক্ষেত্র, মধুপুর 
অঞ্চলের উচ্চভূমিতে, এবং মাণিকগঞ্জ মহকুণার উত্তরাংশে প্রচুর পাট 
উৎপর হইয়া থাকে। হরিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও শ্রীনগর থানায় এবং 
সাভারের উত্তর পশ্চিমাংণে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে।  মেধনাদের 
চরা জমীতে উৎপন্ন পাটই সর্বোৎকৃষ্ট বলির! পরিগণিত। 

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, জাফরগঞ্জ, দিদূর, সাতুরা, বায়রা, কোরাণীগঞ্জ, 
পাইন!, কালীগঞ্জ, লাখপুর, তালতলা, লৌহজঙ্গ প্রতৃতি বন 
হইতে প্রতি বদর প্রচুর পাট কলিকাতায় রানি হইয়া থাকে। 

কোন্‌ সময় হইতে এই জেলায় পাটের চাষ প্রথম আরম্ত 
হইয়াছে, তাহা স্থনিশ্চিত রূপে অবধারণ কর। বায় না। শত বংসর 
ব্ঞ্ধ গ্রাচান কৃষকের মুখেও শ্রুত হয়া যায় ষে, তাহার! বাল্যকাল 
হইতেই ইহার চাষ দেখিয়া আলিতেছে। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে, তুলার চাষ হাস পাইতে আরম্ভ করিলেই, এই অভিনব 
কুধিশিপ্পের দিকে কৃষক দিগের দৃষ্টি আকধিত হইয়াছিল। কিন্তু 
তকালে প্রতিমণ পাট॥* ানার অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত না (১)। 
পশ্চিমটাকার এই চাষের প্রবর্তন অনেক পরে হইন্লাছিল। তথায় 
কুহ্থমফুলের চাষ হাঁস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সুচনা হয়। 

উৎপন্রের হার এই জেলার সর্কত্র সমান.নহে। কোন্‌ অঞ্চলে কত মণ 
পাট প্রতি বিঘা জন্মিয় থাকে তাহা নিয়ে প্রদশিত ভষ্টল £-_ 


(১) 39297০0007৩ 48000106400 8000100515650505 06 
[02008 1015010095 [্, 4,105 5৩০, 
১৮৫৫ খু অন পাটের মণ ১" হয; ১৮৬৮ খঃ আনবে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ টাকাতে 
[পরিণত হইয়াছিল; বর্তমান, দময়ে ৭1 হইতে ১.২ টাকা মগ চঙগিতেছে। 
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পুত্রের চরাজমীতে গ্রতি বিধায় ৫/ মণ হইতে ১*/ মণ গরবন্ত নব 


মেঘনার ১ যি 8:75. 
মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে 2... ও... 
মাণিকগঞ্জ 9 5 ৩/ 5 15/:1) 5 
মধুপুরের উচ্চভূমিতে ,।  :৬/% ১) ৭/ ৮ ০, 


কি উচ্চতূমি কি দিয়ান্া চর সর্বত্রই পাট উৎপন্ন হইতে পারে। 
যে ভূমিতে ৪ ফিট পর্যন্ত জল উঠিয়া! থাকে তথায়ও পাট জন্মিবার 
পক্ষে বাধা ঘটেনা। যে দোয়াম। মৃত্তকায় উপচিত উত্তিজ্ঞ পদার্থের 
মিশ্রন আছে তথায় ইহা ভাল জন্মে। কিন্তু সকল প্রকারের 
মৃত্তিকাতেই পাট জন্মিতে পারে। 

আড়িয়ল খা নদী তীরবর্তী প্রদেশ সমূহে, বংমরের প্রথমভাগে 
পাট উঠি গেলে, এ জমীতে পুনরায় আমন ধান্ত বপন করা 
হ্য়। 

পাটের সার--মধুপুর অঞ্চলের উদ্গভূমিতে এবং ব্র্পুত্রে 
প্রাচীন খাতের ভীয়বর্তী প্রদেশ সমূহে গৌময় তন্ম ছারা! জমীতে দার 
দেওয়! হয়। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীনন্থ গ্রাম সমূহে সার দেওয়ার 
্রগানী অন্তপ্রকার। তথায় জমীতে প্রথমত; কলই উৎপাদন করিয়া 
পরে উহা লাঙল ছার! কর্ধিত হয়। বর্ষার জল প্লীবনে ঘে ভূমিতে 
পলিমাটি পড়ে তথায় সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 

মেধনাদের চরা জমীতে ফাল্গুন মাসেই বীজ বপন কর! হয়। 
কারণ এ সমুদয় স্থান বর্ষাকালে জল মগ হইয়া যার। কিন্তু মধুপুরের 
উন্চতৃষিতে বৈশাধ মামেও উপ হইয়। ধাকে। 

উড এবং ছেল! পোক। পাটের অনিষ্ট সাধন করে। কৃষঞ্গণকে 
এস মর্কাযাই হত! আবলন্কন করিতে দেখাবার। : 
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প্রতি বিধায় /২1* মের বীজ বপন করিলে বিঘাপ্রতি ৫/ মণ 
গাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এই জেলায় চতুর্বিধ প্রকারের পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
(১) করিমগন্জী, (২) ভাওয়ালি (৩) বাকর! বাী (৪) ভাটিয়াল। 
আশ, বর্ণ ও দৈর্ঘ্য হিলাবে করিমগঞ্জী পাটই সর্বোৎকৃষ্ট । দৈর্ঘে 
ভাওয়ালী পাট ও ঝম লব! হয় না, কিন্তু অন্যান্ত হিসাবে ইহা অপরৃষ্ঠ। 
ভাটিয়াল পাট সাধারণতঃ আমিরাবাদ পরগণাতেই উৎপন্ন হইয়! থাকে। 
স্থির্লে ধৌত করা হয় বলিয়া ইহার ত্বাশ নরম হয়, এবং বর্ণের 
উজ্জ্লত! ও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। দৈর্ঘ্য ভাঁটিয়াল পাট কম বড় হয় 
না। বাঁকরাবাদী পাটের বর্ণ অত্যন্ত উজ্্বল ; কারণ ইহাতে উত্ভিজ্জ তৈল 
অধিক মাত্রায় থাকে । ইহার আপ গুলিও খুব শক্ত । 
এতদ্যতীত মেস্তা, মিছট, বিদান্ুন্দী, মিথি, নালিয়া (বা 9 
রজত প্রভৃতি অপকৃণ্ট পাটও জন্মিয়া থাকে। 
বর্ণের বিভিন্নত মন্থুদারে উপরোক্ত সর্ধবিধ পাঁটগুলিকে্ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যগাঃ-- 
(১) ধলহু্দর ১চহার রং ঈষৎ সবুগ বর্ণ। এই জাতীয় 
পাটই এই'জেলায় অধিক জন্মে 
(২) লাল ঃ_ ইগার ডাঁট ও পাতা গুলি রঞ্িমাত। 
এই পাট অপেক্ষাকৃত কম উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
জেলার, পূর্বাংশে পাটকে নালিয়৷ বা নালিতা বলে, ফিন্তু পশ্চি- 
মাংশে উহ! পাট বলিয়াই অভিহিত হয়। পাটের অ'শ, পাট অথবা 
কোষ্ঠা বলিয়া জেলার সর্কাত্র পরিচিত । | ৩ 
তুলা-_পু্ধে ঢাক! জেলার? বিশেষতঃ বঙ্গ ও বানার নদ- 
নদীর প্রাচীন খাতঘরের মধ্যবত্ী স্থান লমূছে ও রামপাল অঞ্চলে প্রচুর 
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তুলা উৎপন্ন হইত। বানার নদী তীরবর্তী কাপাসিয়া গ্রামে এত 'মধিক 
পরিমাণে তৃল! জন্মিত যে, 'এজন্ত স্থান কাপাদিয়! বণিয়া পরিচিত হইয়া 
পড়ে। তুলাসার, কাপাসপাড়া, প্রভৃতি গ্রামেও যে পূর্বে তুলার 
চাষ হইত তাহা পরী গ্রাম গুলির নাম দ্বারা স্চিত হইতেছে। 

বানার নদীতীরবর্তী তূরগাও গ্রামে ( এই গ্রাম কাপাসিয়া থানার 
৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত ) এবং রামপাল নামক স্থানে এখনও 
সামান্ত পরিমাণে তুলার চাষ হইয়া থাকে। বানচির! নদীতীরন্তী 
কতিপয় গ্রামে গাড়ো অধিবানীগণ কর্তৃক তুলার চাষ অন্থাপি 
সংঘটিত হইতেছে। 

প্ঢাকা সহরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গি 
বাজার নামক স্থান হইতে আরম্ত করিয়৷ ইদদিলপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত 
৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩ মাইল প্রশস্ত মেঘনাদ তীরবর্তী ভূভাগে, 
অর্থাৎ কেদারপূর, বিক্রমপুর, রাজনগর, কাত্তিকপুর, শ্রীরামপুর, এবং 
ইন্দিলপুর, গরভৃতি পরগণায়, প্রথিবীর মধ্যে সর্বোতরুষ্ঠট কাপাদ 
জগ্মিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মরিদস এবং বরবোন প্রবেশ" 
জাত তুল! প্রতীচ্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও উহ! ঢাকা জেরাস্থ 
উপরোক স্থান সমূহের তুলার নিকটে অপরুষ্ট বলিয়া গ্রতিপন্ 
হইয়া ছিল (১)। "সমুক্রের সাল্লিধ্ই উতর কার্পাস উৎপত্তির 
কারণ বলিয়া মনীধিগণ স্থির দিদ্ধান্ত কারদ়াছেন। লবণাক্ত বালুকা 
মিশ্রিত পললময় ভূমিতে উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মিয়া থাকে” (২ )। 

ধলেশ্বরী নদী হইতে রগ করিয়। লাক্ষ্যানদী তীরবনী রূপগঞ্জ 
নামক স্থান পর্যন্ত ১৬ মাইল রিস্কৃত ভৃভাগ, এবং ধলেশ্বণীনদীর 
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উত্তরস্থিত ব্রশথপূত্র নদতীরবর্তী কতিপয় স্থানেও খুব উতকৃষট কার্পাস 
জদ্মিত ; বলদাখাল, ভাওয়াল, আলেপসিং, এবং রাজসাহী জিলান্তর্ত 
ভূধণা নামক স্থানেও অল্প পরিমাণে ফুটিতৃল! উৎপদ্গ হইত। ১৮৯০৯১ 
থুঃ অন্দে এই জাতীয় তুলা উৎপাদনের একবার চেষ্টা করা হয়, 
কিন্তু তাহ! সফগতালাভ করিয়াছিল না (১)। 

মিঃ টি, এল্যান, ওয়াইজ সাহেব ১৮৬* থৃঃ অবের জুন মাসে 
ময়মনসিংহের জজ সাহেবের নিকটে এতদঞ্চলে তুলার চাষ প্রবর্তন কর! 
সম্বন্ধে যে একথানি সুদীর্ঘ পিপি প্রেরণ করিয়। ছিলেন আমরা তা! 
হইতে কতকাংশ উদ্ধত করিয়। দিলাম £-- 

শ্টাকার পশ্চিমস্থিত সাতমজিল নামক স্থানে, কাপাসিয়া, সোনার- 
গাও, ও বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন 
হইত। কতিপয় বংসর পূর্বেও এ সমুদঃ স্থানে অতিউংরুষ্ট তৃলা জন্মিত। 

“এই জেপার অধিকাংশ তূমিই নদীর আ্োতোবাহিত পলিমাটি দ্বারা 
গঠিত। ম্থৃতরাং পার্শবর্তী অন্থান্ত জেলার মৃত্তিকা অপেক্ষা এই স্থানে 
মৃত্তিকা লঘুতর। ঢাকার উত্তরাংশের ভূমি সম্পূর্ণ পৃথক উপাদানে গঠিত। 
তথায় 'আবাদীভূমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে এ স্থান ভীষণ 
অরণ্যাণি সম্কুল হইয়া পাড়য়াছে। টাকার উত্তর পূর্বদিকস্থ কাপাসিয়া 
গ্রাম জঙ্গলময় হইলেও তথায় তুলার চাযোপযোগী স্থানের অভাব নাই। 
ঢাকার “টেন্গরী তুলা” জেণার উত্তরাংশস্থিত উচ্চ ও রক্ত 
মৃত্তিকাতেই উৎপক্ন হই! থাকে” (২) 

ঢাকা জেলার কোন্‌ অঞ্চলের তৃলা উৎকৃষ্ট এবং কোন্‌ অঞ্চলের 
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তুলা অপেক্ষাকৃত নিকুষ্ট তৎসন্বন্ধে মতধৈধ দৃষ্ট হয়। বেব লাহে 
বলেন “জেলার উত্তর ও পূর্ববাঞ্চলস্থিত স্থান সমূহে উৎকৃষ্ট তুল! 
উৎপর হইত” | তিনি দক্ষিণাঞফলের তুল! অপকৃষ্ট বলিয়া! মনে করেন। 
কিন্তু মিঃ ল্যান্বলাহেব ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বাদী। তিনি বলেন” গঙ্গা 
মেঘনাদের তীরভূমিতে অথবা উহাদের সঙ্গম্থলে কিংবা তন্লিকটবস্তী 
প্রদেশে ( অর্থাৎ জেলার দক্ষিণাংশেই ) উৎকৃষ্ট তুল! জন্মিত, এবং তাহ) 
হইতেই ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ মসলিন প্রস্তুত হইত”। আবার, ওয়াইজ 
সাহেব চরাজমীর পক্ষপাতী। মিঃ প্রাইস পূর্বোক্ত কোনও 
জম্ীই মনোনীত করেন নাই; তাহার মতে বংশীনদীর উচ্চ তীর 
ভূমিই উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপাদনের উপযোগী । 'উক্ত স্থান উচ্চ; 
সুতরাং জলগ্লাবনের আশঙ্কা বিহীন এবং উহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণ ও 
কঠিন) বালুক! ও কর্দমের ভাগ এক তৃতীয়াংশ মাত্র) এই সমুদয় 
বিষয় পধ্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি প্রস্থান মনোনীত করিয়! ছিলেন। 
কাপাসিয়া অঞ্চলের ভূমি এরূপ কঠিন যে বারি পতন হইয়! 
মৃত্তিকা নরম এবং হুল কর্ষণোপষোগী না হইলে তথায় বীজ বপন 
কর! এক প্রকার অসাধ্য। বানার নদী ভীরবন্বী কাশিমপুর পরগশার 
জমি ও ব্রন্গপুত্রতীরবর্তী ভূমি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া 
মনে হন্ন। কিন্তু চয়ামি হল কর্ষণের পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া 
তিনি উহার ও প্রশংসা! করিয়াছেন। ১৮৪৩ খৃঃ অন্ধ হইতে ১৯৪৯ 
খুঃ অকে মধ্যে এই ঝেলায় কার্পাস উৎপাদনের জন্ত গবর্ণমেন্ট প্রায় 
৩৯*০-৯ টাক! বায় করিয়াছিলেন (১)। তন্মধ্যে বিশেষজ্ঞ বাক্তি- 
গণের বেতনাদি বাৰদে ২৩৫৩২ টার! ব্যযিত হইরাছিল। 


পাপী 








(৩) 1৮4. 
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ঢাক! জেলার মৃত্বিকা যে কার্পাদ উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী 
তদধিয়ে সন্দেহ নাই (১)। কারণ পরীক্ষা বারা জানা গিয়াছে যে, 
নদী বা সমুদ্রের চর, লোণ! ভূমি, উচ্চ স্থান, কন্কর বা বালুকাম় 
স্থান সর্বত্রই কার্পাসের চাষ হইতে পারে। ঘষে সকল ভূমিতে 
অন্তান্ত দ্রব্যের চাষ ভাল হয় না, সেরূপ স্থানেই ইহ! উৎপর »য়। 
অতিশয় আর্র, কর্দমময়, আটাল মাটিতে তুলার চাষ.তাল হয় না) এবং 
জমী অত্যধিক সারবান হইলে বৃক্ষের তেজ অধিক হয়, স্ৃতরাং 
অধিক তুল! জন্মে না। 

ফুলবাড়িয়া,  কর্ণপাড়া, বানারতীরবন্তী রণভাওয়াল অঞ্চল, 
মাণিকগঞ্জ, সোনারগাও, বিক্রমপুর, কাপাসিয়ার নিক্টবন্তী স্ৃতিপুর) 
টোক, বক্তাবলির চর প্রভৃতি স্থানে মিঃ প্রাইস ও ওয়াইজ সাহেবের 
কত্ৃত্বাধীনে কার্পাঁস উৎপাদনের চেষ্টা কর! হইয়াছিল (২); কিন্ত 
তাহাদের চেষ্টা কলবতী হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধাবসায়ের 
অভাবেই যে তাহাদের উদ্যম বার্থ হইয়াছিল তাহা। অনুমান করিবার 
কোনও কারণ নাই বলিয়া ওয়াইজ সাহেব বলিয়াছেন (৩ )। 


(১) [70905 06006105002 01507059007 06৫50611677: 08411) 


027 05) 2110 1855 19861, 01090201580, 00:8501) 9/10]000 
176 11701050006 06: 0826600 210ছারাতা। 10607120165 
5৫2119 50১)০0: 00 80008] 10010120005 

800৮6 59০90 11200001. 88৩ 41. 

(২) 1910, 

(৩) গাধা, |]: 756505150 05051610041 আত 089565 
00৩ ঠি)মাতে 0018৮ ০০ ৫06) 16 08: 00600762001 00 
19০ 108008 01517090106 80051660 9৫ 016 81০11) 066০0 


0900101 
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আমাদের বিবেচনায় কার্ধ্যকরী জ্ঞানের অতাব এবং ব্যয়বাহছলাতাই 
তাহাদিগের উদ্যমব্যর্থ হইবার কারণ (১)। . 

107. 2০০12, তদীয় চ1018. 110108 গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;- 
1৩ 10805 00000 75 & ৪115 0 2953/101007 06102- 
87), 2110 01615 0000 00061 52118016501 0015 500165 7 
010৩ 00110551106 165050ট :- 

15010 006 01800061700 00015 6160৮ 9108 তিঅগা 
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20.1]10 006৮0016 01276 61060026001 ৪ 
80019) ০0101) ৪৮০1) (05৩ 7060015 200 1087509 01 670102565, 
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21650108008 100151115 1816 0170, 
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প্রথমতঃ_-এই কার্পাম চাড়ার শাখা গুলি সরল ভাবে উখিত হয়; 
এবং উহাদের সংখ্যাও কম। বিভক্ত পাতা গুলির অগ্রভাগ অধিক- 
তর তীক্ষ। ও 
দ্বিতীয়ত:-_সমুদয় গাছটাই ঈষৎ লোহিত বর্ণের হইয়া থাকে, এমন 
কি পাতার বৌটা এবং শিরাগুলি যে সুক্ম কোমল তন্ত দ্বারা আচ্ছাদিত 
থাকে তাহাও রক্তি মাভ। 

তৃতীযতঃ-_পুপ্পের বুন্তগুলি অধিকতর লম্বা এবং পাপড়িগুণির 
বহিপ্র্ণস্ত ভাগ রক্তবর্ে রঞ্জিত। 

চতুর্থত৫:_-তলার আ্াপগুলি অধিকতর হুম, কোমল এবং দীর্ঘ, 
যতন বিশিষ্ট। 

বৎসরে তুলার ছুইটা ফসল গন্সিত। একবার এপ্রেল ও মে 
মাসে এবং পুনরায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। এগ্রেল ও 
মে মানে উৎপন্ন ফমলই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণা ছিল। বর্ষার 
প্রারস্তে জবিতে ধান্ত বপন করিয়! অক্টোবর মাসে উহা! কর্তিত 
হইলে, ক্ষেত্রস্থিত নাড়াগুলি অগ্রিসংযোগে ভম্মপাৎ করিয়৷ ফেলিতে হ্ত। 
পরে হলকর্ষণ করিয়৷ জমী তুলাউংপাদনের উপযোগী করিবার জন্ট 
ক্লষকগণ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত। 

বর্ষাকালে বীজগুলি তুলার সহিত জড়িত করিয়া রাখা হইত এবং 
যাহাতে বীজে শৈত্য না লাগিতে পারে তজ্জন্ত মৃগ্বরপাত্র ঘুত অথবা টল 
দ্বারা সুমান্রিত করিয়া তন্মধ্যে উহ! রক্ষিত হইত। 

নবেষর মাসই বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়। বীজগুলি 
ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিবার পূর্বের উহ জল নিষিক্ত করিয়৷ লওয়া কর্তব্য। 
বিক্রমপুর অঞ্চলে অন্তপ্রকার প্রথা অবলম্িত হইত। তথার বীজগুলি 
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একস্থানে রোপণ করিয়। পরে চাড়া উৎপর হইলে অন্তর লাগান 
হইত। 

ক্রমাগত ৩ বংসর পর্যন্ত একই জমীতে তূলা উৎপাদন করা যায়। 
চতুর্থ বংসরে জমী পতিত ফেলিয়! রাখিতে হয়। কিন্তু জমীতে পর্যায় 
ক্রমে তুলার সহিত ধান্তও তিল বপন করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
সাধারণতঃ বারুজীবিগণ ছারা তুলার চাষ হইত। 

৮ বর্গমাইল পরিমিত জমীতে /২।* সের বীজ উপ্ত হইলে তাহ। 
হইতে সনীজ ২/* মণ তুল! জন্মিতে পারে। ৮* পিক্কা ওজনের 
/১ সের কার্পাস মধ্যে ৬৫ সিক্কা বীজ এবং ১৫ সিক্ক! বিবিধ প্রকারের 
তুলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্ত ১৫ সিক৷ পাঁরমাণ তুলার মধ্যে ৫ সিক্কমাত্র 
সর্বোতকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত । তুলার ষে অংশ গুলি বীজের সহিত 
সংলগ্ন সংবদ্ধ থাকে তাহা হইতেই অতিহ্ক্ষ সুত্র নির্টিত হইয়া 
ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত। উহাকে তুলার প্রথম স্তর বলা যাইতে 
পারে। দ্বিায় স্তরের তুল! অপেক্ষাকৃত অপরুষ্ট; কিন্তু তৃতীয় স্তরের 
তূলাই সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট। 

ছুটি, নুন্মাও বয়রাতি ভেদে, ত্রিবিধ প্রকারের কার্পাস টাক! জেলায় 
উৎপর হইত (১)। এতদ্যতীত সেরোঞ্জ ও ভোগা জাতীয় কার্পাস 
হইতে নির্শিত নুতাও ব্যবহৃত হইত। সেরোঞ্জ তুল! উত্তর পশ্চিম 
গরদবশস্থ মীর্জাপুর নামক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঢাকায় আমদানী 
হইত। ত্রিপুরা ও ট্টগ্রাম হইতে ভোগ! জাতীয় তৃল! বিস্তর আমিত। 
পূর্বে আরাকান হইতে ও যথেষ্ট তু! আমদানী হইত; কিন্তু ১৮২৪ থুঃ 
অঙ্কে ব্র্যদ্ধ আরম্ভ হইলে উহা! বন্ধ হইয়া বায়। ও 


(১) খয়াইজ সাহেব নয প্রকার কার্পলেয উল্লেখ ফরিযাছেম। 
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স্পখাগরি, ধলমদার, মারকুলি, কাজলী, লাল বোম্বাই, 

সারঙ্, সাদা বোম্বাই বাঁ গেণ্ডেরী, এই সপ্তবিধ ইক্ষু ঢাকা জেলার 
উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। 

বোথাই ইচ্ছু উৎরুষ্ট। কাণ্তান সি.মযান সাহেব মরিসস দ্বীপ হইতে 
লাল বোম্বাই জাতীয় ইক্ষু সর্বপ্রথমে এতদঞ্চলে আনয়ন করেন। 
প্রথমে এই ইক্ষু টাকা জেলাতে খুব জন্মিত, কিন্তু এক্ষণে অতি সামন্ত 
মাত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

মধুপুর জঙ্গলের সন্নিকটে এবং ঢাক! ও মীরপুর অঞ্চলে এবং লাক্ষা। 
পুত্র ও মেঘনাদের তীর ভূমিতে, দোলাই থালের ধারে এবং রামপালে 
ও নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ নামক স্থানে প্রচুর ইক্ষু জন্য 
থাকে। তেওতা হইতে নরসিংদী এবং কাওরাইদ হইতে লৌহজঙ্গ 
পর্যযস্ত প্রায় যাবতীয় হাটেই, দৌর্লাই খালের তীরবর্তী স্থানে ঈচ্ু 
যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয়। 

ইক্ষুর ক্ষেতে গোময় ও খৈল দাররূপে ব্যবহৃত হয়। বালুকাময় 
ভমিতে অথবা পুনঃ পুনঃ ইক্ষু উৎপাদন জন ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্ষি 
নষ্ট হইয়া গেলে প্রথমতঃ উনুখড় জন্মাইতে হয়। 

ছুঃখের বিষয় এই যে, এই জেলাতে বিস্তর ইক্ষু উৎপর় হইলেও 
জন্থপাতে গুড় কম প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক বিঘা জমীতে যে 
পারমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহা বারা ৭4 মগ হইতে ২*/ মণ পর্যান্ত গুড় 
প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণতঃ খাগরীও ধল সুন্দর জাতীয় ইচ্ষুই 
গুড প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ইক্ুর ব্যবসায় অত্যন্ত লাভ জনক। একব্যক্ি .৪ বিঘা! জমীতে 
প্রথম বতমর ৩৪*২ দ্বিতীয় বমর ৪**২ এবং তৃতীয় বগর ৩১ 
একুনে ১০৫২ টাকার ইচ্ছু উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়! জানা যার, 
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কিন্তু এই তিন বৎসরে তাহার ৫**২ টাকার অধিক খরচ 
হইয়াছিল না (১)। 

সঙ্ধপু্র ও মেঘনাদের উচ্চতীরভূমিতে মারকুলি৪, কাজলী এবং 
ধন বাজারে সারঙ্গ জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। 

সাদ! বোম্বাই বা গেণ্ডেরী ইক্ষু দোলাই খালের নগিকটবতী 
গেগ্ডেরিয়। নামক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপর হইত। এখানকার 
ইক্ষু সর্ধবোংকুষ্ট বলিয়! স্থানের নামান্ুদারে সাদা বোম্াই ইক্ষু গেণ্ডেরি 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

গম-_ঢাকা জেলায় গম বেশী উৎপন হয় না। মোসলমান 

ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক পুর্ব ইহা পাটন! হইতে আমদানী হইত, পরে 
উহ্বারাই এত্দঞ্চলে এই শস্তের চাষ প্রবস্তিত করে। 

ইছামতী ও ধলেশ্বরী নদীর সঙঈম স্ণ পাথর ঘাট! নামক স্থানের 
সন্প্িকটে, রোয়াইল গ্রামের উত্তর এবং পূর্ববাংশে স্থিত নিম্ন ভূমি সমূহে, 
এবং তেওতার সন্নিকটে, পন্মাও যমুনার সঙ্গম স্থলে গম জন্দিয়া থাকে । 
ইহা কাস্তিক মাসে উপ্ত ও চৈত্র মাসে কত্তিত হয়। প্রতি বিঘার ২/ মণ 
হইতে ৫/ মণ পর্যন্ত গম জন্মিয়। থাকে । 

গমের ক্ষেতে ছুলালিও শিয়ালি নামক আগাছ। জন্বিয়া শন্তের 
হানি করে, স্থতরাং মধ্যে মধ্যে নিড়াউয়। দিতে হয়। 

বর---যমুলা, পদ্মা, মেঘনাদ ও ধলেশ্রীর দিয়ারাচরে বালি জিয়া 

থাকে। বালুকামিশ্রিত পললময় ভূমিতেই ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
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হয়। কার্তিক ও অগ্রহারণ মাসে ইহা উত্ত হয়। প্রতি বিঘার।* সের 
|২ সের বীজ উপ্ত হইলে ২/ মণ ৩/ মণ বালি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
মৃত্তিকায় বালুকার অংশ অধিক পরিমাণে থাকিলে ফসল পুড়িয়া নষ্ট 
হুইয়! যায়। মধুপুর অঞ্চলে ইহা জদ্মে ন!। 

চিন1-_-সন্তানত স্থান অপেক্ষ। নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় ইহা 
অধিক জন্মে। যে ভূমিতে চিনা উৎপর হয় তথায় অন্য কোনও. 
ফসল হয় না। বিলের সন্লিকটস্থ কর্দমময় ভূমি চিনা উৎপাদনের 
পক্ষে প্রশস্ত। গৌষ মাসে ভূমি কর্ষণ করিয়া মাঘ মাদে বীঞ্জ বপন 
করা হইলে ৭1৮ দিবস মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুর উপশম ভয়। ফাল্ধন 
মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে চিনা ভাল জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের ণেধে 
ই। স্থপক্ক হইয়া! থাকে। প্রতি বিঘায় ৪/ মণ পরিমাণ চিন! উৎপন্ন হয়। 

চিনার গাছ ৬৭ ইঞ্চি লম্বা হইলেই ক্ষেত নিরাইয়! দেওয়া আবশ্তক। 

কাঞএঁন--বিক্রমপুর ও মাণিকগঞ্জের উত্তরাংশে কাতীন অধিক 
পরিমাণে জন্তিয়া থাকে। বালুকাময় মৃত্তিকা এই ফসল উৎপাদনের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ক্ষেতে জল উঠিলে ফসল নষ্ট হইয়া যায়; 
এমন কি বৃষ্টির জল ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ক্ষেত্রে জমিয়! থাকিলেই সমুদয় শন্ত 
বিনষ্ট হইয়া যা়। মাঘ মাসের মধ্য ভাগ হইতে চৈত্রের প্রথম পথ্যন্ত বীজ 
বপনের উপযুক্ত সময়। জৈ/& মাসে ফদল কর্তিত হইয়া থাকে। 
প্রতি বিধান 4২ সের বাজ উপ্ত হইলে তাহা হঈতে ৫/ মণ পর্যন্ত 
কান প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

উলু-_কাওলা ও উলুখড় দ্বারা ঘরের ছাউনী কর! হয়। বিক্রম- 
পুর এবং আরালিয়! অঞ্চলে, ঢাকার উত্তরস্থিত কোনও কোনও স্থানে 
উলুখড় প্রচুর উৎপর হয়। ব্রদ্ষপুতরের তীয় তৃমিতেও উললুখড় জন্য 
থাকে? কাওলা! মধুপুর অঞ্চলেই বেশী জন্বে।. . 
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ক্ষেতে উপরূ্পরি ২৩ বংসর পত্যস্ত উলুখড় জস্িলে, উহার 
উৎপাদিকা শক্তি বন্ধিত হয়। ইক্ষুর ক্ষেত অনুর্বার হইয়। পড়িবে 
৩৪ বংমর পর্যান্ত উলু খড় জন্মাইতে হয়; তাহ! হইলেই উহ! অন্ান্ট 
ফসল উৎপাদনের উপযোগী হইয়। ধাকে। যে ক্ষেত্রে উলুখড় 
জন্মাইতে হইবে, তাছাতে প্রথমতঃ পশ্বা্দির মল ছার! কিঞিৎ পরিমাণে 
সার দেওয়৷ কর্তব্য, পরে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত উহা গোচারণের মাঠ 
স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। উনুখড় গঞ্াইতে আরম্ভ করিলেই 
'উদ্নাতে পশ্চাদির যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়। কর্তব্য। অতি অল্পকাল 
মধ্যেই ইহা! সমুদয় মাঠে বিস্তৃত হইয়া! পড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহা 
কর্ডিত হয়। গড়ে প্রতি বিদায় ৩৫ বোঝা উলুখড় জন্বিয়া! থাকে। 

লটাঘাঁল- মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও পল্মার চরে গচুর পরিমাথে 
লটাথান ব! খাইলা জন্মে। মুন্সীগঞ্জ মচকুমার পশ্চিমাংশে ইহা যথেষ্ট 
উৎপন্ন হয়। 

লটাঘাদ গবাদি পণুর গ্রধান্ত খাদ্য | ইহা খাইলে গরুর ছুগ্ধ বেশী 
হইয়া থাকে এবং স্বাদও সুমিষ্ট হয়। 

একবার লাগাইলে তিন বৎনর পর্যান্ত ই! ভোগ করা বায়। বর্ধা- 
কালে মুজীগঞ্জের পুর্বাঞ্চলন্থ ছাট সমূহে ইহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত 
হইয়া! থাকে। 

১৮৮৬ হীঃ অন্দের ভীষণ জল গ্লাবনে ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থান 
জলমগ্ চইলে এই ঘাস সহশ্র সহত্র পশ্বীদির জীবন রক্ষ! করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া আবগত হওয়া হায়; ৫* যাইল দূরবন্ধা' প্রদেশ 
হইতে লোক সরুণ উচ! ক্রয় করিবায় জন সুন্সীগঞ্জ জঞ্চলের হাট 
সনুছে আগজন করিত (১)) 

(১) ৬০ 0. 9০০5 ওত হত 38, 
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পিয়াজ---এই জেলা যধো নবাবগঞ্জ ও হরিরামপুর এই থানান্বরের 
অন্তত গ্রাম সমূছেই প্রচুর পিয়াজ জন্দিয! থাকে । ছাতিয়। হইতে বিটকা 
র্যস্ত ইছামতীর উভয় তীর্বত্তী স্থান সমূহই পিয়াজ উৎপাদনের 
জন্ত প্রসিদ্ধ। ছাতিয়ায় পিয়াজ, শ্রীহট্, কাছার এবং অন্তানঠ 
স্থানে ও রপ্তানি হইয়! থাকে (১)। 

এই জেলায় কেবল মাত্র ছোট পিয়াজই উৎপন্ন হয়? বড় পিয়াজ 
জনে না। বালুকাময় মৃত্তিকা পিয়াজ উৎপাদনের উপযোগী নহে। 
অতিশর শৈত্যের অন্ত কর্দমময় ভূমিতে ও ইহ! ভাল জন্মে না। 
গঙ্গ। ও যবুনীর প্রাচীন পরলময় মৃত্তিকার সহিত পুরাতন ইছামতীর 
মৃত্তরের সংষ্িশ্রণ হওয়ায় ঈছামতী তীর-প্রদেশস্থ ঈষৎ পীতাত মৃত্তিকা 
পিয়াজ উৎপাদনের পক্ষে সুপ্রশস্ত বলিয়া ভূতত্ববিদি পঞ্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

পিয়াজ ক্ষেত্রে অন্ত ফদল জন্মে না। ফসল উঠি গেলে, 
ভূমিতে খড় আস্তীর্ণ করিয়া! উদ্বাতে লাঙ্গল দিতে হয়! এ খড় 
পচিয়৷ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা ভাল সারের কার্য 
করিয়া থাকে ; ভূমিতে অন্য কোনও প্রকার সার দেওয়ার আবশ্যকতা 
'নাই। ক্ষেন্ত খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখ! উচিত, এজন্য ৩৪ 
বার নিড়াইয় দেওয়৷ আবশ্াক হইয়া পড়ে। 

ক্ষে£ে জল জমিয়া গেলে উহ! শশ্তের ছানি জন্মাইয়। থাকে। 
স্থতরাং সামাঞ্ত মাত্র বৃষ্টির জল জমিলেও উহ! অনতিবিলঘ্ষে নিঃদারিত 
করিয়া ফেলিতে হয়। 





(১) ছাতির! হইভে প্রতি] বংলর প্রায় তিন সহম্্র মণ পিয়াজ বিতি্ন 
স্থানে রানি হইয়া থাকে। 
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পিয়াজ অগ্রহায়ণ মাসে রোযা হয়) চৈত্র মাসেই শল্ত উৎপর হইয় 
থাঁকে। শিলাবৃষ্টি পিয়াজের অনিষ্টকারক। নুজস্মার বৎসরে প্রতি বিধায় 
৫*/মণ শন্ত জন্মে; কিন্তু সচরাচর ৩*/ মপের অধিক প্রতি বিধায় 
প্রায়ই গন্মে না। 

রম্থন--ইছামতী নদীতীরে করিমগঞ্জের সন্নিকটে চুর রন্থন 
উৎপন্ন হইয়! থাঁকে। যে জনীতে বর্ধাকালে আউপ ধান্ত জনে 
তথায়ই সাধারণতঃ রন্ুন উৎপাদন করা হয়। 

কার্তিক মাসে আউস ধাল্তের খড় মাঠে পুড়িযা ফেলিতে হয়, পরে এ 
ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া রম্থুন রোয়ার উপযোগী করিতে হয়। 
চারা ৬ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলেই প্রথমে নিড়াইয়া দেওয়া আবন্তক। 
বৃষ্টির জলে গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া গেলে পিয়াজের স্তা় ইহার 
গোড়াও খুঁড়িয়া দিতে হয়। 

কাষ্ঠিক মাসে রোয়া হয়, এবং চৈত্র মাসেই রমন জন্মে। সাধারণণ্ডঃ 
প্রতি বিঘায় ১*/ মণ রন্থুন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

কচ--চতুর্বিধ প্রকারের কচু এট জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে; 
তন্মধ্যে নারিকেলি কচুই মর্বোংকষ্ট বলিযা! পরিগাঁণত। 

থে যুত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে এবং যে মৃত্তিক! শৈতা- 
গুণ বিশিষ্ট তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কচু জন্মিয়া! থাকে । এন্যই, ঝিলের 
কিনারার, নদীর পরিতান্ত প্রাচীন খাতে, এবং যে সমুদয় পৃষ্করিণী 
উত্তিজ্জ পদার্থ উৎপাদন হেতু ভরিয়া গিয়াছে তথায় কচুর উৎপত্তি 
বুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। 

0038555528৬ 


রামপাল এবং ভ্লিকবর্তী কতিপর স্থানের টির 


৯ম অঃ] 7. ক্কষি। ১৩১ 


মধ্যে সর্ধোৎষ্ট। মধুপুর জঙ্গলের ভূমিও উৎকৃষ্ট কদলী উৎপাদনের 
উপযোগী । রামপাল অঞ্চলের ভূমি খুব উচ্চ এবং মৃত্তিক| পীত বর্ণ। 

কবরী,' সবরি, চিনিচাম্পা, অমৃতভোগ, মর্তমান, অনবিশ্বর, আঠা 
কানাইবাণী প্রভৃতি নানাবিধ কদলী রামপাল অঞ্চলে জন্বিয় থাকে। 
সবরি সর্বাপেক্ষা সুপ্বাছ কিন্ত কবরা অধিক পাঁরমাণে উৎপন্ন হয়। 

ভাদ্র আঙ্গিন মাঁদে জমী চধিয়া কান্তিক মাসে ঁ জমীতে গ্রতি 
বিঘায় দেড় সের পরিমাপ সরিষা বুনন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসে 
মরিযা কণ্ঠিত হইলে পুনরায় & জমীতে চল চালনা করা হইয়া 
থাকে। চৈত্রমাসে পুকুরের কদম রাশি ৬৭ ইঞ্চি পুরু করিয়া 
জমীতে নিক্ষেপ করিতে হয়। বৈশাখ মানে ভূমি পুনরায় ও. বার 
কফিত হইলে ৬৭ ফিট ব্যবধান এক একটা চারা রোপিত 
হইয়া থাকে। তৎপরে কোদালি দ্বারা চারার সারির মধ্যে ১৫ 
ইঞ্চি অন্তর এক একটা ক্ষুদ্র নালা কাটিয়া উহাতে হুলদি অথব! 
আদা রোপন করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ মাসেই চারা হইতে নৃতন পহ্থের উদগম 
হয়। বর্ষাকালে জমী পুনঃ পুনঃ নিড়াইয়! দেওয়া কর্তন্য, কারণ 
তাহা না করিলে মৃত্তিকা শক্ত হইয়া। পড়ে এবং আগাছা জন্মিয়া 
চারার অনিষ্ট সাধন করে। 

শীতকালে এবং শ্রীন্সের প্রারস্তেই আদা 'ও হরিদ্রা উৎপন্ন 
হইয়। থাকে। চৈত্র মাসেই কলা গাছের ফুল উৎপন্ন হইতে দেখা 
যায়। পুরাতন পত্র গুলি পুনঃ পুনঃ ছাটিয়! দেওয়া কর্তৃব্য। শ্রাবণ 
হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই গাছে ফল পাঁকিতে আরম্ভ করে। 
গাছের গোড়ায় ঘে সমূদঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চার! উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা 
১ ফিট পরিমাণ উচ্চ রাখিয়া কর্তন করিয়! ফেলা কর্ততবা। পুনঃ 
পুনঃ এইরূপ করিলে গাছের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্ত 


১৩২ ঢাকার ইতিহাস। শখ 


তাহাতে ঝাঁড়টা খুব মবলতা! লাত করে। রামপাল অঞ্চলের বষকগণ 
পূর্বোক্ত প্রণালীতে কদলীর চাষ করিয়া থাকে। তাহারা একঝাড়ে 
এক্টার অধিক গাছ রাখে ন!। . 

ঞরঃ এ, সি, লেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হুওয়া। যায় যে ১৮৮৯ 
থু অবে রামপাল অঞ্চলে প্রতি বিধার কদলী চাষে গ্রায় ৪৮৮৬ 
খরচ পড়িত এবং আদা, সরিষা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ৮৭২ টাকা 
প্রাপ্ত হওয়া যাইত। 

আদী--রামপাল এবং মধুপুর অঞ্চলের কোনও কোনও গ্রামে 
প্রচুরপরিমাণে আদা জন্ত্ে। প্রতি বিধায় ১৫/ হইতে ২৫/ মণ 
পর্ধাস্ত আদা উৎপন্ন হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে খুব বৃষ্টি হইলে 
এই ফসলের ক্ষতি হইবার সন্তভাবনা। 

হরিদ্রো-এই জেলায় খুব কম জন্মে। পাটনা ও যশোর 
অঞ্চগ হইতে হরিদ্রা আমদানী হইয়া! এই জেলার অভাব দূর করিয় 
থাকে। মধুপুর 'অঞ্চরের কোনও কোনও স্থানে এবং রামপাল 
গ্রামে হরিদ্রা উৎপন্ন হয়। প্রতি বিঘায় ৩,/ মণ হরিস প্রা 
ভওয়া বায় এবং উহা শুষ্ক হুইয়। ৫/ মণে পরিণত হয়। 

গোঁল আলু--এই জেলায় গোল আলুর চাষ প্রায় নাই 
বলিলেও চলে। ভাওয়াল, আটটি, কলাতিয়া এবং রোহিত পুর গ্রামে 
গোল আলুর চাষ হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের নুগ্ীসিত্ধ নীলকর সাহেব 
খিঃ ওয়াইজ গোল আলুর চাষ এই জেলায় সর্ব প্রথমে প্রবর্তি 
করিয়া! ছিলেন। চাক! জেলার গোল আনু অতি উতকষ্ট। দৌর়াসা 
মাটি গোল আনু উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত রতি বিধায় 
৩5/ মণ হইতে &*/ মণ পর্যান্ত গোল আলু উৎপর হয়। 


া 


নম অঃ] কৃষি । ১৩৩ 

বধু বোম্বাই আলুই এখানে উৎপন্ন হয়। ইহার বীজ শ্রী 
এবং খানিয়ার পার্ধত্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়। থাকে । 

তিল-বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে এবং মাণিকগঞ্জ 
অঞ্চলে তিল উৎপন হয়। সুধু শ্বেত তিলই এখানে জন্ম। আমন 
অথবা আউস ধান্যের সহিত এক ক্ষেতে তিল উপ্ত হইতে প|রে। 

শিলাবৃষ্টি এই শস্তের হানি জনক। 
প্রতি বিঘায় প্রায় ৫/ মণ তিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বেগুন খাল অথব! ক্ষুদ্র আোতঃস্বতী-তীরস্থ বালুকাময় ভূমি 
বেগুন উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত । বচিল ও আট গ্রামে প্রচুর 
বেগুন উৎপন্ন হয়। রামপাপ্নের বেগুন অতি উৎকৃষ্ট । মধুপুর 
জঙ্গলের তাস্ত। বেগুন অপকৃষ্ট। 

আস্ষিন মাদে বীঞ্গ উপ্ত হয়। কার্তিক মাসে চার! উত্তোলন 
পূর্বক এক হন্ত অন্তর এক একটী চার! মাঠে লাগাইতে হয়। 
মাঘ মাসের প্রথমেই গাছে ফল ধরে। জ্যৈষ্টমাসে বেগুন গাছ মরিয়। যায়। 

পোক| ধরিয়া অনেক সময়ে বেগুন নষ্ট হইয়া! যায়; এজন্ত কষকগণ 
গাছে ছাই দেয়। 

মরিচ---এই জেলার পূর্ববাংশে, মেঘনাদ, ব্রহ্ধপুত্র এবং লাক্ষ্যা 
নদনদীর তীরবর্তী প্রদেশে প্রচুর মরিচ উৎপন্ন হয়। আব্বিন মাসে 
বীজ বপন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে চাড়া রোপিত হুইয়৷ থাকে। 
পোষ্ঠ মাসে মরিচ পক হইতে আরম্ত করে। প্রতি বিঘায় ৪/ মণ 
শুষ্ক মরিচ গ্রান্ড হওয়া যায়। 

এই জেলায় পাট অথবা আউস ধান্য উঠিলেই মরিচের চাষ 
আরস্ত হয়। 


১৩৪ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


তামাক--মেঘনাদ ও লাঙ্ষ্যা তীর্থ বানুকামিশ্রিত মাটিতে 
তামাক উৎপন্ন হয়। বিলাতী, দেশী, কাত্তাভোগী, দিবারজাতা, 
বিলাইকানি, বাঙ্গলা, ও হিঙ্গলী এই কয় প্রকার তামাক এই জেলায় 
জন্মিয়। থাকে । 

পাঁট উঠিধ। গেলেই তামাকের চাষ আরস্ত হয়। 

সাগর কন্দ আলু-_মেঘনাদ ও ব্পত্রতীরস্থ বালুকাময় ভূমিতে 
সাগরকন্দ আলু বা মিঠা আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ভাদ্রমাসের 
প্রথমে জমীতে চাষ দিয়া চারা লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ 
মাসে আলু জন্মে। প্রতি বিঘায় প্রায় ৩০/ মণ আাঁলু প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

কুম্ুম ফুল-_পদ্া ও ধলেশ্বরী নদী দবয়ের মধাস্থিত স্থান সমূষে, 
মাণিকগঞ্জ, হরিরামপুর॥ এবং নবাবগঞ্জ থানার এলাকায়, এবং বিক্রম- 
পুরের কোনও কোনও স্থানে, পূর্বে প্রচুর কুন্ুম ফুল উৎপন্ন হইত। 
বর্তষান সময়ে কৃন্ুমফুলের চাষ একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেও 
ত্বত্যুক্তি হয় না। কেবল মাত্র, নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও সাভার থানায় 
এবং ধণেশ্বরী নদী তীরবস্তাী করেকটা গ্রামে এখনও সামান্য পরি- 
মাণে ইহার চাষ হইয়। থাকে। পাথর ঘাটা গ্রামে উৎপন্ন কুনু 
ফুলের রং মর্বাপেক্ষা মনোরম । 

ইছার বীজ হঈতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। 
/৫ দের বীজ ₹ইতে /১ সের পরিমাণ তৈল প্রস্তুত করা যাইতে 
পারিত; সরিষার তৈন অপেক্ষ। ইহা দরে মন্তা ছিল ( ১)) 


(১) 48701 5 01০০৮150 হিযোও। 086556৫5, ৮010) 15 8580 9৫ 
তত )1056105 00 0১৩ 895845 ৪৮10816 006. 07765 91 
এড 011১-0 1851075 100০01208০6 090০8, 
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রৃধকগণ সর্কর! ও দুগ্ধ সংযোগে ইন্টার বীজ ভক্ষণ করিত ) পত্রও 
ভাটের ভন্ম বস্ত্র ধৌত কাধ্যে ব্যব্ত হইত (২)! 

প্রতি বিঘাপ় অর্ধমণ পর্যন্ত কুসুম ফুল উৎপন্ন হইতে পারে 
বাঁণয় অবগত হওয়া! যায়। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন “কুসুম 
ফুল ৯৩২ টাকা হইতে ২৫২ টাকা মগ দরে বিক্রীত হইত। 
প্রতি মণ উৎপাদনের খরচ ৭২ টাকার অধিক পড়িত ন1? স্ৃতরাং 
প্রতি বিঘায় ৩। টাকা লত্য হইত (৩)! 

টাকা জেলার স্তায় উৎকৃষ্ট কুম্থম ফুল ভারতবর্ষের অন্ত কোথাও 
জন্মিত না; চীন দেশীয় কুন্ুম ফুল পৃথিবীর মধ্যে সর্ধোংকষট 
বলিধা পরিগণিত; লগুনের বাঞ্জারে এক সময়ে চীনা কুন্ম ফুলের 
পরেই ঢাকার কুম্গুম ফুলের সমাদর ছিল (৪)! 

কুহ্ুম ফুল হইতে লাল ও পাত এই দ্বিবিধ রং প্রস্তুত হইত। 

১৭৯৭ থুঃ অবে এই দেলায় উৎপন্ন যাবতীয় কুহ্ুম ফুল ঢাকার 
বন রঞুন কার্ধে; নিঃখেষিত হইয়াছিল ; ১৮*০ খৃঃ মে ইহার 
চাষ এতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছিল যে স্বীয় জেলার বস্ত্র রঞ্জন 
কারীগণের অভাব বিমোচন করিয়াও প্রায় ২** শত মণ কুন্ুষ 
'ফুল ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়। ছিল। ১৮৪৪ খৃঃ অব 
পর্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০**/ মণ কুস্থম ফুল উৎপন্ন হইত 


(২) 70 18)1075 100৫1807506 108002 2886 134, 

(৯) 1916. 

(৪) 405 08005 5890৩, 056৮) 15 50010700213 0780 2 
£তদাও 10 15025 50 78905 06516010818 58019%৩ 10006 
[90092 05811060, 


১৩৬ ঢাকার ইতিহাস। [১২ খ; 


(১)। ১৮১০ খুঃ অবে ২**/ মণ উৎপর হইয়াছিল বলিয়া 
জানা যায়। ১৮২৪২৫ খৃঃ অব কলিকাতায় ৮৪৪৮/, মণ কুস্থম 
ফুল আমদানী হয়; ইছার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ২৯৭৫৫ 
॥৬। ইহার মধ্যে প্রায় ২ অংশ মালই ঢাক! জেলায় উৎপন্ন 
হইয়াছিল (২)। 

গিমিকুমরা- ঢাকা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা ব্যতীত 
ইহা অন্তত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ইহ! সাধারণতঃ 
পানের বরজ মধ্যেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু জাফরগঞ্জ ও তেওতার সন্িকটবর্থী 
যবুনার দিয়ার৷ চরে ও ইহার প্রাচ্য পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। 

তরমুজ-_হমুন্া ও পল্মার চরে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

করল! --মধুপুরের অরন্তানি মধো খুব বড় বড় করলা উৎপন্ন 
হয়। পুবাইলের ছাট করলার জন্য ঢাক! গ্েলায় বহুকাল হইতেই 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আঘাঢ় হইতে তাদ্র মান পর্য্যন্ত করলা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
_ স্বাওয়ালে ও ধলেশ্বরীর চর! জমীতেও করলা উৎপর হইয়! থাকে । 

উচ্ছে--ধলেম্বরীর চর! জমীতে এবং ভাওয়াল অঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে উচ্ছে জঙ্গিয়৷ থাকে। 

ফুটি__ধবেশ্বরীর চর! জমীতে যথেষ্ট কুটি উৎপন্ন হয়। চৈত্র 
মাসে ফুটি পক হইয়া থাকে । 


(১) আগেও 9:00000 2ওহাছজিতঘোতি০10802, 
২) 1910 880 136 18105 1০2০8870090, 


মঅঃ] ক্কহি।.... ১৩৭ 


ক্ষিরাই-:টাকা! জেলার প্রায় সর্বত্রই ক্ষিরাই জন্মে। অগ্রহায়ণ 
মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল উৎপর হয়। $ 

মটর-_ বিবিধ প্রকারের মটর এখানে উৎপর হইয়। থাকে) (১) 
ছোট, (২) পাটনাই বা কাবুলী মটর। ধলেশ্বরী তীরবর্তী সুন্দর নামক, 
স্থান হইতে আরম্ত করিয়া টাঙ্গাইলের উত্তরস্থিত যবুনা নদীর তীর 
রান প্রায় সর্বত্রই মটরের চাষ হইয়া থাকে। প্রতি বিধায় |২ সের 
বীঞ্জ উপ্ত হইলে তাহা হইতে ৭/০। ৮/* মণ মটর প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। 

খেসারি --সুন্পীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত প্রায় সমুদয় বিলেই 
খেনারি উৎপন্ন হয়। আশ্বিন কার্তিক মাসে বীজ বপন কর! হয় এবং 
ফান্তুন চৈত্র মাসে ফসল কর্তিত হইয়া থাকে। গ্রতি বিধায় 
5/ মণ খেসারি উৎপর হয়। ইহার খড় গবাদি পঞ্তয় প্রধান 
খাদ্য। 

মাষকলাই-_এই জেলায় স্বিবিধ প্রকারের মাঘকলাই জন্মে। 
(১) ঠিকরা, (খ) মাষকলাই বা কলাই। 
_ পলল ময় ভুমি মাফ কলাই উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। : টা ত্রিবিধ 
প্রকারে উত্ত হইতে পারে £-_ 

(১) ক্ষেত্রে আমন ধানের গাছ থাকিতে থাকিতেই অনেকে 
মাধকলাই বপন করিয়া! থাকে । 

(২) বর্ষার জলপ্লাবনে যে ভূমিতে পললময় রি সঞ্চিত তর), 
তথার বিন! কর্ষণেও উপ্ত হইতে পারে। 

(৩) অপেক্ষাকৃত দৃঢ় মৃত্তিকায় ছুইবার কর্ধন করিদ্াও বীজ 
উত্ত হইয়া থাকে। বপন কারবার জন্ত প্রতিবিধার : /২৫ দেয় বীজ 
আবনতক হয়। জআস্থিন কার্তিক মাসে বী্ধ উপ্ত হয় এবং মাঘ মাসে 


১৩৮ চাকার ইতিহাস। [১ম 


দল কর্তিত হয়। প্রতি বিধায় ২/। ৩/ মণ মা কলাই প্রাপ্ত 
[ওয়া যায়। 

মুগ-সুগ ত্রিবিধ) ২১/ লোনামুগ, (২) ঘাসীমুগ, (৩) 
ঘোড়ামুগ । ইহার মধ্যে সোনামুগই সর্ধবোৎকষ্ট। 

মাণিকগঞ্জ মহকুমায় এবং ব্রদ্পুত্র নদভীরবন্তী কোনও কোনও 
স্থানে মুগ উৎপন্ন হয়। আঙ্গিন কার্তিক মাসে বীজ বপন করা হয়। 
পৌষ মাঘ মাসে ফসল জন্মে। প্রতি বিঘায় /২ পের /৩ সের 
বীজ উপ্ত হইলে ত্রিশ সের হইতে দেড় মণ পর্য্যন্ত মুগ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। 

ধঞ্চে -_পদ্মাও ধলেশ্বরীর চরে এবং বিক্রমপুরের বিলে প্রচুর 
ধঞ্চে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধঞ্চে জালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইছার আশ পাটের স্তায় কার্যকরী হয় কিনা তাহ| বিশেষজ্ঞগণের 
গবেষণার বিষয় বটে। 

বৈশাখ কেষ্ট মাসে বীজ বপন কর! হইলে উহা কান্তিক ও অগ্রহায়ণ 
মাসেই কর্তিত হইতে পারে। 

সাধারণতঃ নৃতন চরে অথবা! পণলমূয় ভূমিতেই ইহা ভাল জন্মে। 

শগ-__লাক্ষ্যানদীর দয়ার! চরে শণ গ্রচুর জন্মে। বালুকাও 
কর্দমমিত্রিত দোয়াসা জমীই শণ উৎপাদনের উপযোগী । নদীতীরে 
স্ব! ঝিলের কিনারায় ইহা! প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ই! থাকে। 
গল্ার তীরবর্তী গ্রদ্েশে এবং লাক্ষ্যার পূর্ব কুলে সোণার গাও অঞ্চলে 
উৎকৃষ্ট জন্মে 

"১৮০৬ গৃঃ অন্দে এই জেলায় প্রায় ১**** দশ হাজার মণ শগ 
উৎপর হইয়াছিল ; চাকার ইংরেজ কোম্পানীর কুঠীয়াল ইংবাস্তীয় রণ- 
খোত সমূহের ঝারহারার্থ ঈবৎসর প্রায় ৫৫**/* মণ শণ খরিদ 


ঈমঅঃ] কৃষি ১৩৯ 


করিয়াছিলেন বলিয়। অবগত হওয়া যায় (*)। এক্ষণে শগের চাষ 
প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। মধগ্ত ধরিবার জাল এবং নৌকার “গত” 
রন্তত করিবার জন্যই এক্ষণে শণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
প্রতি বিধায় ৩/ মণ শণ উৎপাদন করা যাইতে পারে। 
শর্ষপ--এই জেলায় ত্রিবিধ প্রকারের শর্ষপ উৎপন্ন হয়) (১) 
মাঘী বা লাল শর্ষপ; (২) রাই বা শ্বেত শর্ষপ ; (৩) কৃষ্ণ শর্ষগ। 
মাধী শর্ষপ মাঘ মাসে উৎপন্ন হয়) সাধারণতঃ ইহ] চরা| জমীতেই 
তাল জন্থিয়া থাকে। পুরান চরা জমী এবং মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমি 
কৃষ্ণ শর্ষপ উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী । 
প্রতি বিঘায় ১/ মণ হইতে ৮/ মণ পর্যন্ত শর্ষপ জন্মিতে পারে । 
মুলা-_রামকুফদী হইতে রাজানগর পর্থন্ত ইছামতী নদীতীরর্ত 
রায় সমুদয় স্থানেই প্রচুর মুলা উৎপন্ন হয়। রাজানগরের মুলা এই 
েলার মধ্যে সর্ধ্োকষ্ট। 
কুমরা ও লাউ---এই জেলায় হথেষ্ট জন্মে। 


কালিজিরী--টাকা সহরের সন্নিকটে সামান্ত পরিমাণে কালি 
জিরা উৎপন্ন হয়। 
| কফি--ঢাকা সহরের উত্তরাংশে কফির চাষ হয়। 

চী--বহুপূর্বে এই জেলায় চার চাষের প্রবর্তন কর! হুইয়াছিল। 
ঢাকার শ্বনাম ধন্য স্বর্গীয় নবাব স্তার আবঢল গনি কে, সি, এস, আই 
মহোদয় তদীয় বেগুন বাড়ী নামক স্থানে এবং ভাওয়ালের স্বধর্মনিরত 


(%) [21075 1০29850৮5০6 108605 70566 137, 
১৮৭৮ খু জনে গতর্ণমেন্ট ঢাফ).জেলার কৃষকদিগকে শপের চাষ করিতে অনুরোধ 
করেন ;. ফলে কতিপয় বৎসর পথ্যস্ব এই জেলায় প্রচুর শণের চাষ চলিয়াছিল। 


১৪০ ঢাকার ইতিহা। [১মখঃ 


্বগন্ভ মহীপ্রাণ রাজ! কালী নারায়ণ রায় মহোদয় ভাওয়ালে চায়ের 
চাষ আ'রস্ত করিয়াছিলেন! কিন্তু কোথায়ও সুফল: পা 
যায় নাই। 

পাঁন_-চাকা গ্রেলার প্রার সর্বত্রই পানের বরজ আছে। মীর- 
কাদিম ও .সোগার গাঁও অঞ্চলে প্রচুর পান উৎপর হয়। সোণার 
গাও কাইকার টেকের “এলাচ” ও “কাঁফি পান” অতি প্রসিদ্ধ। মোগন 
শ্ববাদার এবং আমীর ওমরাহগণ প্রত্যই “কাফ্রিপান”” ব্যাছার 
করিতেন বলিয়া অবগত হওয়! যায়। ঢাকার বর্তমীন নবাব বাহাদুর 
এন পানের অত্যন্ত পক্ষপাতী; এজন্ত অগ্তাপি কাইকার টেক হইতে 
নবাব বাছাছুরের ব্যবহারের জন্য প্রত্যহ ইহা ঢাকাতে প্রেরিত হই 
থাকে। এই পান অন্ত স্থরস ও সুগন্ধ যুক্ত । 

নীল--উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এতদঞ্চলে নীলের চীষ 
আরস্ত হয়, এবং অত্যপ্ন কাল মধ্যেই ইহার প্রসারতা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। বর্তমান সময়ে এই জেলায় নীলের চাষ নাই। 

১৮১ খ্রীষ্টাব্ে ঢাকা জেলায় মাত্র ২টা সুত্র ক্ষুদ্র নীলের কুঠী 
সংস্থাপিত ছিল । রাজানগর, সিরাজাবাদ, ইছাপাণ।, সাভার প্রভৃতি স্থানে 
কুঠী নিশ্মিত হওয়ায় নীলের ব্যাবসা ্বত্যন্ত প্রসারত! লাভ করিয়াছিল। 
কতিপয় বৎসর মধ্যে নীলের চাষ এরপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে কুঠীরাল- 
গণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলায় ৩১টা নীলের কুঠী সংস্থাপিত করিয়া- 
ছিলেন (১7। প্রতি বর্ষে গড়ে প্রায় ২৫**/* মণ নীল উৎপর 
, হইত। নীলকরগণ এই ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে প্রতি বৎসরে প্রায় 
তিশলক্ষ মুদ্রা ব্য করিতেন। 





(১) 106 80005 10০81205 9105005 25861351580 136, 


৯মঅঃ] কৃষি। ১৪১ 
সাধারণতঃ নৃতন চর। জমীতে এবং যে জমীভে আউস ধান্ত জন্মে 
তথাযই প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত বলিয়া জান! যায়। 
নীলকরগণের ভীষণ পাশব অত্যাচারের কবলে পতিত হইয়! 
তৎকালে জনেক কৃষককে সর্ধ্থান্ত হইতে হইয়াছিল । 


দশম অধ্যায়। 
ভেষজ, উদ্ভিজ্ঞ, ফলমূল পুষ্পাদি। 


ভেষজ । 


ন্জ ডুঘবর, গান্তারী, পারুলী, গনিয়ারি, সোগা (নাও সোগা ) 
বেল, শ্রীফল, থদির, রক্রচনান, অয়স্তি, জবা, রক্তকরবী, শ্বেতকরবী, 
মাধবীলত!, দোণালী, আম শাদা, পিপুল, কটকরজা, জয়পাল, শতমূর, 
বট, অশ্থথ, পাকুর, মামানী, রাস্মা, ভাগ্ডি, কলকাসনা, শিরিষ, দ্বৃত- 
কুমারী, বালা, নাগকেশর, চামেলী, পূনরবা, মনসাদিজ, নিমিনা, 
মহাকাল, জয্টমধু, রক্ত এরও, যা ভূমিকুদ্মণ্। অপরাজিতা, 
ভাঙ্গ, তেজপত্র, ঢের, বাবুই তুলসী, আকন, লজ্জাবতী, মুর্ব, পলা, 
হাতীপুড়া, আমলকী, হরিতকী, বযরা, হিস্তাল, তাল, গুরুচী, &, 
চিতা, গোরক চাকলা, ছাইতান, বাসক, মুখা, মানকচু, কেয়া, শ্রামলতা, 
আমরুল, ঝিটি, লালকুঁচ, বরাহক্রাত্ত, সঙ্জিনা, প্রভৃতি বিবিধ ভেষজ 
পদার্থ এই জেলায় উৎপন্ন হয়। সাভার অঞ্চল ভেষজ উত্ভিদাদির 
চির প্রসিদ্ধ নিকেতন) এখানে ইহ! প্রকৃতির অযাচিত দান শ্বরূগ 
ইতস্তসকঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 


| 
(ক) গাছ গাছরা। 


গঞ্জারী, চাল, ঝরই, হিজল, বাবলা, বাশ, শিমুল, পাকুরকানী, 
মাগার, তিত্তিরী, জাধৈল, গোয়ার, আম, কাঠাল, উড়িয়া আম, 


১মআং] ভেহজ। ১৪৩" 


ছাইতান, দেবদার, ঝাউ, বট, জারল, বউনা৷ প্রস্ৃতি বৃক্ধাদি এবং বশ 
প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কাণ্তান গ্রেহাম অথবা কর্ণেল টেকি সাহেব পুরানাপণ্টনের, 
মরিকটবর্তী কোম্পানীর বাগিচায় সেও বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন। 
দেশীয় সৈন্য লাপবাগে স্থানান্তরিত হইলে গবর্ণমেন্ট এঁ বাগানটা 
মিউনিসিপালিটির হস্তে প্রদান করেন ইহার পরে &ঁ সেগুন বৃক্ষগুলি 
কর্তিত হয়। এসঘন্ধে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ এ, এল, 
ক্লেমাছেব লিখিয়াছেন “16 66৩5 102৩ 1১6০ ০০৫ 007 100 
1056 01067 0059 1701 910196217, 

এতঘ্যতীত ফনিকৃস পার্কর পশ্চান্তাগে ও কতিপয় সেগুন বুক্ষ 
চিল। ১৮৫৫ খৃঃ অবে বিভাগীয় কমিশনর মিঃ ডেভিডসনের 
আদেশে ইহা বিক্রয় কর! হয়। ৃ 

পূর্বে এট জেলায় মে্াগনি বৃক্ষ ছিল না। ক্রেসাহেবের রিপোর্টের 
ফলে গুরমন্ট কয়েকটা মেহগণি বৃক্ষ ঢাকাতে রোপন করেন। মিঃ 
ক্লে বলেন “নিয় বঙ্গের ভূমি মেহ্গণি চাষের উপযোগী”। 

বেত, উলু, কাসিয়া, কালয়া, লা, নল, ছোগলা প্রভৃতি গুহ 
নির্দানো পযোর্গা সরগ্তামী প্রচুর উৎপর হয়! থাকে। অধুন! বেত 
ও উলু কম প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


(খ) শাকশবজী। 
মাপলা, পন্প, ঘেচু, কলমী, ছেলেঞ্চা, বনপুই, গিমা, বেতুয়া, 
ঢেকী, কচু, বনভারালী, ওল, কাটানটে, বননিম, বাঘনখ, গন্ধ 
তাালিয়! প্রভৃতি শাকসবজী ঢাকা জেলার প্রায় সর্বর্জই পাওয়া 
যায়। 


১৪৪ দাকার ইতিহাস [১ 
(গ) ফল মুল পুষ্পাঁদি। 


আম, কাঠাল, বেল, কুঁল, পেয়ারা) আতা, নোনা, জাম, গোলাম 
জাম, কাঠবউল, গাব, জামরুল, লিচু, লট.কা, কামরাঙ্গা, জলপাই, 
শসা, বিক্লা চালতা, তেতুল, কত.বেল। পেপে, আমরা, বিলাতী আমরা, 
বাতাপীলেবু, জামির, কাগজী, নারিকেল, তাল, খেজুর, স্ুপারী, কুচ, 
'সিজ্ারা, ময়না, ডেফল। আনারস, প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে । 

মাখন! ঢাক! জেলা! বাতীত অন্য কোথাও দেখা যায় ন!। 

ঢাকা হইতে আরাকান প্রদেশে পলায়ন সময়ে সা সুজা, যে 
বৃক্ষের ফল ভোগ্রন করিয়৷ পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাজা 
অন্যাপি “সা পছন্দ” বলিয়। লোকে এ জাতীয় আমের শ্রেষ্ট 
প্রতি পাদন করে। সহবতলী সছর সোগাগী' এবং পরগণে দোনার 
শীয়ের নানা স্থানেই অতি উৎকৃট আতর পাওয়া যায়; উহা “খান 
আম” বলিয়। প্রসিদ্ধ; স্থানে স্থানে এক্ূপ উৎকৃষ্ট কাচামিঠা আম 
কনে যে তুল্য আস্র প্রায় হ্ঘট বলিলেও অতুযা্তি হয় না। রা 

তেঞ্জগাও এবং ভাওয়াল অঞ্চলের আনারস অত্যুতকষ্ট। উই! 
“ঢাকাই আনারস” নামে প্রনিদ্ধিলাত করিয়াছে । টেইলার সাহেব 
বলেন ভেকবগাও অঞ্চলে পর্ত,গীজদিগের বাগান ছিল; উহার! উর 
আনার উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট বন্ধ ও পরিশ্রম করিত (১)। 

মধুপুর অঞ্চলের মৃত্তিকা উতরষ্ট লিচু উৎপাদনোষোগী বলয় 
বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া! থাকেন (২) আমর! এ বিষয়ে স্থানীয় জমিদার 
বদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


১) 15012০51০০2 এ 09008 2286 181 
শত হাতিটি িশিললল এস বায (9 00150110561 


শা 


এঞ্ম অঃ] ভেষজ। ১৪৫ 


ভাওয়াব, কাসিমগুর ও মহেশ্রদী অঞ্চলের কাঠাল, ঢাকার আতা, 
ও কতবেল, কাইকার টেক ও লাঙ্গলবন্দের বেল অ্যুৎককট। যোল- 
ষরের ও তংপার্থবর্তী কতিপয় স্থানের আমর এই জেলার মধ্যে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়। সুপরিচিত। 


পুঙ্গা | 
গেনদা, বই, বেলি, মালতী, অপরাজিতা, জবা (শ্বেত ও লাল) 
বকুল, চাপা, হুইঠাপা, কনকাপা, কাঠালেঠাপা, আকন্দ, করবী 
(রক্তও শ্বেত), ঝুমকা, গল্প, দ্রোণ, বিকটি, ভাইট, টুনী, হাজরা, 
| ননছুলাল, টগর, প্রন্থতি নানাবিধ ও এই জেলার সর্ঝত্র দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। 
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একাদশ অধ্যায়। 
মংস্ত, পণ্ড, পক্ষী সরিহ্ৃপ, গ্রভৃতি 1 


(ক) মংস্ত। 


টাকা জেলায় প্রচুর পরিমাণে মস্ত প্রা হওয়া যায়| নদী, ঝি, 
থাণ, পুকুর, জলায় গ্রভৃতি নানা জাতীয় মংস্তে পরিপূর্ণ। পশিম 
ও দক্ষিণ টাকার ঝিল গুণি ক্রমণঃ ভরাট হুইয়! যাওয়ায় মতস্তের 
'খ্যা দিন দিন হাস পাইতেছে। কলিকাত। অঞ্চলে প্রত্যহ প্রচুর 
পরিমাণে মংস্ত রপ্তানি হওয়ার দূরুনও এতদঞ্চলবাপী জনগণ ইহার 
অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতেছে। 

শ্রীহ্ট অঞ্চলের ঝিল মম্হ হইতে অর্ধ উপচিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ 
সমুদয় আ্োতোবেগে নীত হইয়। মেঘনাদ নদে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, 
এজন্ই ইছার জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও ময়লা সংযুক্ত। মেধনাদে 
মতস্তাধিকোর ইহাই নাকি কারণ (১)! 

রুঘুনাধপুরের ঝিলটা মতস্তের একটা নিকেতন বলিলেও অত্যুি 
হয় না। রোহিত, ,কাতল, 'মিরগেল, কালিবাউদ, ভাঙন, এলাগি, 
ধুরা, চেলা, মৌরলা, পৃঠী ভিবগটী, সরপঠী, ভোল, ফেসা, ইলিম, 


রি জিলা রি ীিটিদিশাশ টিটি 
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0061)06 06615010921) 00 05110 05 0110 ঈা10 50 
[000 2১০0০৫10। 09085 25 0015 [থতনত & 0 | 
50০৮. 07) 006 1160710, 8985 3. | 








১১শ অঃ] মত্হা। ১৪৭ 


চাপল! ব৷ খ্য়রা। বিলঙা, ফলি, চিতল, মাগুর, বাঁগুর, সিলঙ্গ, 
ঢাইন, পাঙ্গাস, বাগাইর, আইর, বাঁচা, টেঙ্গযা, গলসা, রিঠা, ঘবাগট, 
বাতাসী, সিং, বোয়াল, ঘাউরা, পায়বা, ধলা, চান্দা, রঙ্গচান্দা, 
গজার, শৌল, লাঠা, চেক্গ, কৈ, ভেদ, ভেটকী বা কোরাল, বাইন, 
খলিসা, বাইলা, তগস্বী, টাটকিনী, টেপা, কাজ্জুলী, স্ুবর্ণধরিকা, 
! কুচিলা প্রস্তুতি মত্ত প্রচুর পাওয়া যাঁয়। 

ৃ মত্ত ধরিবার জন্য জেলেদিগের জলকর দিতে হয়। তকৃলীম 
| জমধাধাকালে পাশ্ববন্তী জমীদার দিগের উপর জলকর ধার্য কৰা 
|হইয়াছিল। সুতরাং তরবধি উঠা তালুকের সামিল হইয়া! পড়িতেছে। 
েনাদ প্রভৃতি নদনদীর কোনও কোনও স্থানে গবর্ণমেষ্টের জলকর 
বাতীত বেলরকারী জলকর ও ধার্য আছে। 

[নিয়ে টাক! জেলার জলকর মহাল গুলির নাম ও রাজস্ব উল্লেথ কর! গেল। 


মভালের নম্বর মহালের নাম সদর জ.1। 
৯১৪৭ জলকর চারিগাও নারায়ণী গঙ্গা -- ৩৭১২ 

১০০৩৭ টা পরগণা রাজনগর-__ ১০০৮৪ 
৮৯৭৮ ্ নয়ানদী রথখল!__ ৫৮১২ 
৯৫২৮ লাক্ষ্যা-_ ১৮২২, 
৯৫২৯ ্ বানার-- ১২৭ 
৯৪২৯ হাড়িধোয়া__ ৩১২ 
৮৩৭৭ র্ খোদাদাদপুর-_ ২০০২ 
৮৬৭১ রি গঙ্গামালগ্গ-_ ৩১/৭ 
৮৮৭৩ রা রি ৮৯/৬ 


৪৩৭৮ 


»...* সাহা গোলাম মেদী-. ১৯২৫৫ 
১৭৭৮৮১১ ই 





১৪৮ টাকারইতিহাস। [১২খঃ 


নিয্নলিখিত মাল গুলির অধিকাংশই জলকর । 
৮২৪৪ তালুক হর হর্পনারায়ণ, জলকর নদী বুড়িগন্জা-_ ৩৮১২ 


৯১২২ ১, দেবু শ্তামদয়াল মাঝি জলকর গল্পামাল্-_. ৪০২ 
৯১২১ ১, দেবু শ্ামায়াল মাঝি, তালুক জলকর 

ছিলক ভদ্র, জলকর নারায়ণ গ্গ-- ১৫২ 
২৭৩৪ 7, আনন্দীরাম দাস__ ৯//৭ 
৭৩৩৬ ১১  তালুক বিহারী দাস-- ১৯২ 
৫৮৯৭ ১১ বাঘ মারা কাশিমপুর-__ ২৫১১ 
৮৯৫৪ »  ডিহিভ।গলপুর জলকর বাঙ্গসা-_ ১১৪২ 

৬৯৪/১ 


১৮৫৯ খৃঃ অন্দে টাকা জেলার পনরটী বৃহৎ নদ নদীর জলকর 
৭২৫ পাউও ১৮ শিলিং ৮ গেমস আদায় হইত। নিয়ে তাহার 
তালিকা দেওয়া গেল। (১)। 


পাউও শিলিং পেন্স 
মরাগন! ২. ১১ 5 
লাক্ষ্যা ৩৫ গু ০ 
ব্রহ্মপুত্র ১5 ১০ 5 
ধলেশ্বরী ১৩১ ৮ রর 
ইছামতী বা 
ইলিসামারী ৯১ ষ্ঠ রী 
গাজীখালী ৩১ | ৫ ূ ে 
পদ্মা ১২৪ ৬ | 


(১) 17000875 55050021 5০০০৪০0০1 36762] ৮01৮ 2586 25. 


১১শ অঃ] মত্য। ১৪৯ 


পাউও শিকি গেন্স 
তুরাগ ১৫২ ৬ 
কালীগঙ্গা ২৬ ২ 
হাড়িধোয় ৫ ১৬ 
নারায়ণীগঙ্জা ৩৮ ১৫ 
বুড়িগঙ্গা ৩৮ হ 
থোঁদাদাদপুর ৩৬ ৪ 
রামগঙ্গা ৩১ ১৫ 
তালুক আননদীরাম দীসৎ ১৯ 
৭২৫ ১৮ ৮ 


টাকা জেলার মস্ত আমদানীর তুলনায় ইহা তৎকালে প্রচুর 
আর বলিয়৷ অবধারিত হইয়াছিল না। ঢাকার তদানীস্তন কালের 
মংস্ত মাশুল ৮০০০ পাউগ্ড হইতে ১০০** পাউও হইবে বলিয়! 
অনুমান করিয়া ছিলেন (২ )। 

১৮৩৬ খুঃ অকে ১* ফিট লম্বা একটা হাঙ্গর মেঘনাদ নদে 
গাওয়া গিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া বার, কিন্ত হাঙ্গর এই 
জেলার কোথাও দৃষ্ট হয় না। 

বড় বড় নদীতে শিশুক পরিলক্ষিত হইয়৷ থাকে! শিশুকের 
তৈল বাতৃরোগের অমোঘ ওঁধধি। এক একটা শিশুকে অর্দমণ 
হইতে দেড় মণ পর্যন্ত তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

পদ্মার ঢাইন ও ইপণিসমতন্ত এবং ধলেশ্বরীর ইলিসমত্ নুস্থাছ। 
মাণিকগঞ্জের এবং বিক্রমপুয়ের কৈ ও চিংড়ি খুব প্রসিদ্ধ । 





(২) 1010. 


১৫ টাকান্ন ইতিহান। [১৭ 


লাক্ষ্যার বাঁচার খ্যাতি খুব আছে। বঙ্গের অন্াত্র কুস্সাপি এন্্প 
সুন্থাদু মস্ত প্রাপ্ত হওয়! যায় না। 
মেঘনাদের টেকচাদ। মত্ত উল্লেখ যোগ্য । 


(খ) পশু। 


আশ্ব, গর্দিভ, বন্যশৃকর, গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, হরিণ, বাঘ, 
চিতা, কুকুর, বিড়াল, তল্পক, থেকশিয়াল, উন, সার, শশক, ইন্দুর, 
কাঠবিড়াল, ছুচো, বানর, উল্ন,ক, খাটা**প্রস্ুতি নানাবিধ পণ এই জেলায় 
পাওয়া যায়। 

গঞ্জ, সম্ভর, স্বকী, সগ্রা এই চতুব্বিধ প্রকারের হরিণ এখানে 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

খাচর ও বাঙ্গর ভেদে মহিষ দ্বিবিধ। বাঙ্গর অপেক্ষা থাচর 
ভীষণতর | মেঘনাদের নিকটবত্তী স্থানে পালিত মহিষ পরিৃষ্ট হইয়া থাকে: 

গরু ও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় জন্য চালাকচর ও ঝিটকার হাট 
নুপ্রসিদ্ধ। ঢাকাই গরু বঙ্গপ্রসিদ্ধ; বন্ততঃ এরূপ উৎকৃষ্ট গরু 
বঙ্গদেশের আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ১৮৬৪ থুঃ অব 
কলিকাতার প্রদর্শনীতে ঢাকাঁর জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের 
বঙ্গের গো-কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হুইয়াছিল। 

ঢাকার খেদা আফিসের বড় সাহেব ডেল্রিম্পল ক্লার্ক সাহেবের 
একটা প্রকাওকাঁয় গান্ী আমরা সনর্শন করিয়াছি। উক্ত 
প়স্থিনীটা দৈনিক ত্রিশ সের করিয়া] ছুগ্ধ প্রদান করিত। এতঙ্থ্তীত 
টাকার মিউনিসিপালিটির বও্ডটাও আকারে কম হত ছিল না। 

নবাব সায়েস্তা খ। দিষ্টী হইতে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট বৃষ আনয়ন 
করিয়াছিলেন তাহাদের সন্তান সন্ভতি “দেওশালী গরু'* নামে 


১১শ অঃ] মত্স্। ১৫১ 


গরিচিত। ঢাঁকাতে যে আহির গোগ্ালার সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে উ্থাদিগের পূর্ববপুরুষগণকে সায়েন্তা খাঁ দেওশাল 
গাভী প্রতিপালন করিবার জন্ত ঢাকায় আনয়ন করিয়া ছিলেন। 

ভাওয়াল অঞ্চলের ডোম, খধি ও চামারগণ বরাহ প্রতিপালন 
করিয়। থাকে ৷ ঢাকাতে শ্বেত বরাহ ও দৃষ্ট হয়। 

গবর্ণমেপ্টের খেদায় ধৃত হস্তী সমূহ পিলখানায় রক্ষিত হইত। 
মধুপুরের জঙ্গলে পূর্বে হস্তী পাওয়া বাইত। ময়মনসিংহের ভোলা 
নাথ চাকলাদার কাপাসীয়ার নিকটে একটী খেদা প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। এই খেদার চি অন্যাপি বিলুপ হয় নাই। 

গৃ*পাললিত পশুপক্ষীর উন্নতি সংদাধন জন্ত কালেক্টরের তত্বাবধানে 
পর্বে ঢাকায় একটী আদশ ফারম প্রতিিত হইয়াছিল। 

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ভাওয়াল অঞ্চলে সাধারণ পাঠার মৃল্য 
ছিল।* চারি আন1। খাদি একটী এক টাকা মূলোই পাওয়া যাইন। 
এক্ষণে ৩৯ টাকার কমে একটা অজশিপ্ত রং ৫২ টাকার কমে 
একটা থাদি পাওয়া দুলভ। 


(গ) পক্ষী ও পঙ্গপাল। 


গৃধিণী, শকুপি, চিল, কোড়া, বা, কোরাল, টিয়া, চন্দনা, 
ময়না, চরুই, বাবুই, বন্যকুকুট, পায়রা, হরিকল, ঘৃঘু। টুনী, ছগাটুনী, 
ডাক, সালিক, দয়েল, শ্যামা, হরবোপা, মমুর। পেচক, কুড়াইলাঃ বক, 
মাচরাঙ্গা, হারগীলা, শামুকভাঙ্গা, কাক, বুলবুল, পিপি, তিতর, 
খঞ্জন, দাড়কাক, পাণিকাউর, বউ কথা কও, বাউর, কুট, সারম্‌, 
রামশালিক, চুপি, বাছুর, মদনা, তোতা, হংল, রাজহংস, মোরগ, প্রন্ৃতি 
পাখী এই জেলায় দৃষ্হয়। 


১৫২ ঢাকার ইতিহাস। [১মথঃ 


মাণিকজোড়, ধনঞ্র, তৃ্গরাজ, শামা প্রভৃতি পাহাড়িয়া পাখী 
কেবস্তকালে এই জেলায় আগমন করে এবং বর্ষার প্রারস্তেই এখান 
হইতে অনৃস্ত হয়। 

সোগাগঞ্গা এখন বড় একটা দেখিতে পাওয়৷ যায় না। ১৮৬৮ 
খুঃ অব ঢাকার মাজিষ্টরেটে একটা সৌণাগঙ। দেখিয়া ছিলেন বলিয়া 
অবগত হওয়া যায়। উহা লম্ঘায় ৪২ ইঞ্চি ছিল। 

এক সময়ে মংস্তরাজ পক্ষীর পালক এই জেল! হইতে চীন ও 
বর্ষদেশে বহুল পরিমীণে রপ্তাণি হইত। মগেরা ইহার পালকন্ধারা 
তাহাদিগের পোষাক প্রস্তুত করিত। 

বুলবুল ও কৌড়া দ্বারা শিকারীগণ শিকার 'করিয়া থুকে। 
বুলবুলের লড়াই একটা চমৎকার দৃশ্ঠ। এক্ষনেও সহরের তাতিবাজার, 
নবাবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে “লড়াই করিবার জন্য” বহু যদ সহকারে 
বুলবুল প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়! থাকে । 

পানীভেল! পক্ষী দ্বার! শিকাবীগণ পক্স। নদীতে শিকার করে। 

পঙ্পালের উপদ্রব এই জেলায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 


(ঘ) দরিস্যপ প্রভৃতি । 


কচ্ছপ, কমঠ, কুস্তীর, কৃকলাস, টিকটিকি এবং কোত্রা, গোমা, 
দারাইস, ছুবরাজ, উলবোর, জিঙ্গসাপোড়া, লাউটেপা, ঘনিয়া, মেটে- 
সাপ, ধোরা, আইরলবেক!, শালিকবোরা, শঙ্নী, ধ্যামুয়া, হুমুখো, 
চক্জরকোন।, প্রভৃতি সরিচ্থপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

গল্মা, মেখনাদ, ধলেশ্বরী ও যবুনায় বর্ষাকালে কু্তীর দৃষ্ট হয়। 

সুত্রাপুরের বাজার এবং ধনকুনিয়ার হাট কচ্ছপও কমঠ বিজ্ররের 
জন্য প্রসিদ্ধ । 


ঘাদশ অধ্যায় । 
শিল্প। 


শির্পগোরবে ঢাক! গ্রেলা বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বিলে অতি 
হয় না। ঢাকার বন্শি্ স্বীগ মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল? এবং এই মুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জাহুবীর 
ধারার তায় তারত-দাগরে আসিয়া! পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্লিকুলকে 
রাজশক্তির বলে, অনুগ্রহ সাহাযো, আপনাদের পণারব্য জগতের 
গ্রণীয় করিতে হয় নাই। ঢাকার বন্িয্নের জন্য সমগ্র জগৎ যে 
এক দময়ে মৌতহক নানে তাকাইয়া থাকিত তাহার হথেটট 
প্রমাণ বিস্তমান রহিয়াছে। 

যে শিল্প এত উন্নত হইয়াছি এবং যাহার দন্মুধে আরও কত 
উন্নতির আশা ছিল, আৃষ্ট নেমীর আশ্চর্য পরিবর্তনে তাহা আজ 
ভন্ীতৃত হইয়াছে। ইতিহাদের জাজ্জলামান সাক্ষ্য এই যে, ঢাকার পির- 
নতার গ্রতিগক্ষের সহিত প্রতি্দীতায় সরে গ্রাগ হারায় নাই। 
.টিগোর্রাফি অব টাক” গ্রন্থ গ্রণেতা মহাগ্রাণ ডাঃটেইলার অতি 
ছুঃখেই বলিয়াছেন, 1৮) 77০4০ 
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১৫8 ঢাকার ইতিহাস। [ ১ম: খণ্ড 


আমরা এই অধ্যায়ে, অতীতের সুমধুর স্থৃতিটুকু লইয়৷ ঢাকার 
-শিল্পোবতির বিবরণ লিপি বন্ধ করিতে যথ! সাধ্য গ্রয়াস পাইব। 


(ক) বন্তুশিল্প । 


প্রাচীনত্ব--টাকার বন্্রশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
জগতের সর্ধত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চীনের মুগ্ময় বাসন 
এবং দামাস্কসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য জগতের অন্ত কোনও শিল্পই ঢাকার 
'বন্ত্রশিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠালীভ করিতে পারে নাই। প্রাচী যুগে 
_বাবেলোনিয়৷ এবং এসিরিয়া প্রদেশ যে সময়ে সভ্যতার চরমনীমাক্ক পদার্পন 
করিয়াছিল, সেই সময়েও ঢাকার মসলিন জগতের নিকটে সমাদরের 
পুষ্পাঞ্জণি লাভে সমর্থ হইয়াছিল; একথ| মিঃ বার্ডউড প্রমুখ মনন্বীগণ 
একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা বাইবেলের যে সমুদয় 
বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যা টীকা টাগ্ননী সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে 
অবগত হওয়! যায যে বাইবেলের কোনও কোনও স্থানে অতি সুঙ্গ 
মসলিনের স্তায় একপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উহা যে ভারতীয় 
মসলিন হইতে অভিন্ন তদ্দিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই (১)। 

তৎকালে শত শত বানিজ্যতরণি বঙ্গদেশ হইতে পেলেসটাইন 
বন্দরে উপনীত হইয়! পণ্য সম্ভারের আড়ম্বরে বৈদেশিক দ্রিগকে চমং- 
কৃত করিয়া দিত। প্লিনি বলেন “রোমক বনিকগণের ভারতের 
সহিত বানিজ্য সম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্যলক্মীও শ্রসম্পন্ন হইয়াছিল। 


(১): 82606] 07, ৯৮, 10 13 8700 15180) 07,101, 23 
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রোমক মহিলাকুল সেই সমন্ত সুচিকণ মসলিনের অন্তরাল হতে 
আপনািগের অগরাগ প্রকাশ করিতেন” (১)। 

প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন *তিন সহ্ত্র বমর পূর্বে হিন্দুগণ 
বন্তশিরে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল” (২)! মিঃ ইয়েটুস 
বলেন এথ্রীষটপূর্ব দ্বিশতাববীতে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র গ্রীন দেশে 
বিক্রীত হইত (৩)। 

গ্রীক দার্শনিক এবং ব্যঙ্গকাব্য লেখকগণ নানাবর্ণ রঞ্জিত চাক্কচিকন 
বসন'সঙ্জিত বিলাস ব্যসনামোদী গ্রীক যুবকগণের প্রতি সমালোচনার 
তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন ; ঢাকার অতি হুপ্ম ঝুন| মলমলই যে তাহাদের 
তীত্র সমালোচনার বিষয় তাহা তাহাদিগের লেখা হইতে প্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। 700] এই স্ুক্ম বস্তুকে +01010105” নামে 
অভিছিত করিয়াছেন (৪ )। 

প্রাচীনকালে ঢাকায় এব্প হুমম মলমল প্রস্তত হইত যে, বিংশতি 
হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখানা বন্্খণ্ড পক্ষীপালকের ন্যায় ফুৎকার দ্বার! 
উড়াইয়! দেওয়া চলিত (৫) 








? 

(১7010) ৮0505068৮06 01 019] 6175 16 2 01659, 07061 
10055 9118170৩911] ০০ 00102 00007105 00 516 10011 
51)8065 (0 008 00110”, 

109110,06109008 00705000160 006 :57/746 2৫56 সা) ৮60০ 

53 018) 70026009016 150165 ০1 [যা0তাও 0776 1010৩ 
৫255 06105108019 2700. 0ি62702077008971021702006 
04 05500301610) 05 10 02৬, 

(২) 586 10000000070 006 12602 57778171005 

(৩) 0651010010 410000010]0) [7 00885 341 

(৪8) 00679] 52111 95 

(8) 17150750005 00001. 17029090001, 
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এরিয়েন তদীয় 10185 01 0৩ 701)1৩80 3৪৮ নামক 
নৌসম্বন্ধীয় পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; 
 এরিয়েন খৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্বীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাবীর 
প্রীরস্তকালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। 

কার্পাম। সংস্কৃত কার্পাম শবে তুল! বুঝায়। হিক্র--কার্পাস, 
পারসী কারবন্‌, এবং হিন্দি কাপাস একই অর্থবাঞ্জক। কাপান 
শক চ:500৩: গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (১)। কার্পাম হইতেই গ্লিনির 
সময়ে ০8708551007 0 0810855181. শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই 
শব দ্বারা তংকালে সমুদয় বন্তই চিত হইত। ভাওয়ালের অন্তর্গত 
কাপানিয়৷ নামকন্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা জন্মিত বলিয়া অনেকে 
অন্ধুমান করিয়া থাকেন যে কার্পাস শব্দ এই কাপাসিয়া হইতেই 
উৎপক়্ হইয়াছে (২ )। 

নবম শতান্ধীতে লিখিত মোসলমান ভ্রমণ কারীছয়ের বিবরণ 
হইতে অবগত হওয়। যায় যে, তৎকালে ভারতীয় মসলিন বিশেষ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়৷ ছিল (৩)। 

১৫১৬ খীষ্টান্ে 7397১058 ডুরিয়৷ ও সাদা মসলিনের « যথেষ্ট 
প্রশংদা করিয়াছেন। ১৫৬ খৃঃ অব “মোহিত” (৪) নামক 
গ্রন্থে মলণিন-নিশ্সিত শিরন্্রাণ, গড়ন! এবং বহুমূল/ মলমলদাহীর বিষয় 
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লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । মলমলদাহী ও মলমলখাস অভিন্ন। 
১৫৮৩ ্রী্টাবে স্প্রসিদধ ভ্রমণকারী রাল্ফ.ফিচ. লিখিয়াছেন “সৌনারগ 
পূরগণাতেই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্কবোৎকষ্ট বসত প্রস্তত হয়” । 

সামাজী নূরজাহান ঢাকার মসলীনের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 
দিশ্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তদীয় প্রিয়তমা! মহিষীর মনোরঞ্রনার্থ ঢাকাই 
মদলীনের জন্য অজন্র অর্থব্যয় করিতেন। সম্রাট সাজাহান এবং 
রঙ্গজেবের সময়ে দিল্লীর বেগমমহলে ঢীকাই মসলীন একধিপত্য- 
লাভ করিয়াছিল; যাহাতে এই মদলীন ভারতের বাহিরে না যাইতে 
পারে তকঙ্জন্য ইহার! রাজাদেশ প্রচার করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন “পারস্তের রাঞ্ছুত মহম্মদ 
আলিবেগ ভারত হইতে গ্রত্যাগমন কালে পারস্তের শাহকে 
উপহার দেওয়ার অন্য ৬* হাভ দীর্ঘ একখানা মগলিন অতি ক্ষুদ্র 
একটা নায়িকেলের মালার মধ্যে পুরিয়! লইয়! গিয়াছিলেন” | বিংশতি 
হস্ত দীর্ঘ এবং র্ধ গজ প্রস্থ একথণ্ড মসলীন অন্ুরীয়কের ছি 
মধ্যদিয়। একদিক হইতে অপর দিকে টানিয়! নেওয়া যাইত (১ ১। 

১৪* হাত হইতে ১৬০ হাত পর্যন্ত লঘ্বা একখানা মলমলের 
ওজন ৪ তোল! মাত্র হইত। এইপ্রকার মলমল দিল্লীর বাদশাহ 
দিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। ১৮** খৃঃ অবে ও এই মলমল ঢাকাতে 
প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়৷ অবগত হওয়! যায়। এ বতমরে দোনার- 
গায়ে ১৭৫ হাত লম্বা একখান! মলমল প্রস্তত হয়) উহার ওজন 
হইয়াছিল মাত্র ৪ তোলা । পূর্বে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষাও কৃষ্স 
বসত গ্রস্তত হইত বলিয়া জানা যায়। 


চি ২ পাপন তি 


(১) 02 25891005 10908150005 06105008088 163. 


১৫৮ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


মসলীনের সৃতা-_“ঢাকার বত, শিরের ইতিহাস” প্রণেতা, 
অজ্ঞাত নাম! গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ থ্ঃ অবে এক পাউও 
ওজনের একফেটি সত! তাহার সমক্ষে পরিমাপ কর! হইলে উই! 
২৫০ মাইল লম্বা বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছিল । 

কলের হৃত! অপেক্ষা এই সুতা নরম; কিস্তু কলের প্রস্াত 
মসলীন অপেক্ষ! হস্ত নিম্মিত মদলীন শক্ত । একজন তন্তবাঁয় প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে চরকাঁয় সুতা! কাটিয়া একমাণ মধ্যে মাত্র অর্দতোল! 
পরিমিত হুঙ্ম স্ত্র গ্স্তত করিতে সঙ্গম হইত। এই প্রকার এক 
তোল! সৃতার মূল্য ১৮৪৬ খুঃ অন্দে ৮২ টাক মাত্র ছিল। 

১৮৫১ খুঃ অব লিখিত [77290096008] 5:০৩ গ্রন্থ দুষ্টে 
প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনাদ এই নদ নদীত্রয়ের 
সঙ্গমন্থলে ১৯৬ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপি প্রায় সমুদয় 
স্থানেই উৎকৃষ্ট মদলীন প্রস্তত হইত (১)। 

ঢাক!, সোণারগণ৪, ডেমরা ও তিতবদ্দি নামক স্থানে সর্বোংকুষ্ 
মসলীন প্রস্তুত হইত। সুড়াপাড়া, বালিয়াপাড়া এবং লাক্ষ্যা নদীতীরস্থ 
আন্ান্ত গ্রামে নানাবিধ মসলীন সর্বদাই প্রস্তুত হইত। আবদুল্লাপুরের 
রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্র তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিয়াছিল। কলাকোপ! প্রভৃতি অঞ্চলে অপেক্ষারুত অপকৃষ্ট বন্ধ 
প্রস্তুত হইত। হলদীয়ার ছিট ও লুঙ্গি, ঢাঁকা জেলায় সুপরিচিত 
ছিল। অধুন! নান! কারুকাধ্য সমন্বিত গ্ুচিকণ জামদাঁনী ও মলমলা, 
নপাড়া, ৈকুলী, বৈহাকের, চরপাড়াবাশটেকী, নবিগঞ্জ, উত্তর 
সাহাপুর, তি স্থানে প্রস্তুত হয়। 





(১) ৬706 টািজাহাতার 51৮65 01 1100 [017060 0% 01067 
০060)61700156 06০01010175, 7681) 40911 1857, 





১২শ অঃ] শিরি। ১৪৯ 


বয়ন---আধাল, শ্রাবণ ও ভাত্র মাসই মসলীন প্পস্ততের উপযুক্ত 


সময়। একখান! ভুরিয়া বা! চারথানা মসলীন প্রস্তুত করিতে প্রায় 
ছুই মান কাল অতিবাহিত হইত। সর্ধোৎ্কুষ্ট মলমল খাস অথবা 
সরকারআাপি শর্দ থান বয়ন করিতে ৫৬ মাস কাল লাগিত।. 
উঠার মূল্য ৭০২৮০ টাক! অবধারিত ছিল। 

মসলিনক্ক-__''জগত প্রসিদ্ধ সুষম ও সুচিকণ কার্পাপ নন্ত্। 


ঈংরেজ বণিকগণ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর মছলীপত্বন বন্দর হইতে 
পুর্বে মসলিন লইয়া যাইত । তাহাদের বিশ্বাস, মছলী বা মসলী 
অথবা অপভ্রংশ মসলিয়! শব হইতে স্থান মাহাত্মা-জ্ঞাপনার্থ এই কক্ষ 
বন্ধের নামকরণ হ্ইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, তুর্কের 
স্থলভান বা! প্রাচীন খালিফাগণ স্ব স্ব ভোগ স্ুথ চরিতার্থ করিবার 
জন্য বহুপূর্ব কাল হইতে এই হৃুচ্ ও সথচিকণবন্ত্র শিরন্্রাণ 
প্রস্তুতি পরিচ্ছদরূপে বাবহার করিতেন। মোসলমাঁন বণিকগণ ঢাক! 
জেলার প্রস্তত প্রসিদ্ধ মলমল বস্ত্র তুর্কের রাজধানী মোদল নগরে 
লইয়া যাইত। পরে টাকার তন্তবায়সমিতির অবনতি বা হ্রাস 
নিধন্ধন হউক, আর পর্ত,গীজাদি জলদন্থ্যর 'প্রভাবেই হউক ঢাকাই 
মলমল বস্ত্রের প্রসার কমিয়! যায়। সেই সময়ে সৌখিন তুর্কগণ 
মোসল নগরে ন্থুক্স মলমল বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করে। মোসলের 
সঙ্মতম কার্পাস বস্ত্র গুলি মোসলী বাঁ মসলিন আখ্যায় অভিহিত হয়। 

বিভিন্ন প্রকারের মলমল এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত 
হওয়া যায়। নিয়ে কয়েকটার বিবরণ প্রদত্ত হইল। 





₹. 00৫. 07০1০. 4 90. 306006 ৮০1 111, 1) 851. 
" বিশ্বকোষ । 


৪৬ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


১। ঝনা-হিন্সি বিনা (ত্ক্ম হইতে ঝুনা শব্দের উৎপত্ধি 
কইয়াছে। ইহা “দেখিতে ঠিক মাকড়শার জালের স্তায়। ইযুরোপীয় 
গ্রস্থকারগণ “ইহাকে অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্! দেবযোনীগণের কোমল 
কর-সন্তুত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। দৈর্ঘ্য ২* গজ, প্রস্থ ১ 
গজ; ওজন ৮॥ আউস। 

বিলামী ধনীবর্গের পুরাঙ্গনাগণ এবং নর্বকীও গারিক1 বর্ই 
সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিত। “কুলভ” নামক একথানা! গ্রাচীন 
ভিব্বতীয় গ্রন্থে ঝুনা মসলিনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিন্ুণী- 
গ্রণ ও এই স্ুচিকণ বস্ত্র বাণহার করিতেন বৰিয়া তাহাতে লিখিত 
আছে। একদা কণিঙ্গ রাজ একথান! ঝুন! মসলিন কোশল রাজকে 
উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 0 9105 1)881১-020+ নামী 
'্থলিতচরিত্রা জনৈক ধর্ম্যাজিকা কোনও প্রকারে উহা হস্তগত 
করিতে সমর্থ হন। ভিনি একদা এই বস্ত্র খানা পরিধান করিয়া সর্ষ 
সমক্ষে বহি্গত হইলে, “নগ্নদেহে” লোকলোচনের গোচরীভূত হইবার 
জন্ত' তাহাকে অবমানিতা ও লাঞ্ছিত ইইতে হইয়াছিল। অতঃপর, 
ধর্ম যাঞ্িকাগণকে কেহই এবছিধ ুস্ম বস্ত্র উপহার প্রদান করিতে 
পারিবেনা এবং তাহারাও উচা গ্রহণ করিতে পারিবেনা 
বলিয়! রাজা-দেশ প্রচারিত হইয়াছিল (২)। 
(0১) ৭ ০৯৯ 01050 076 010 ঘঞ্ও 5 515 গগন 0০00- 
000 1080 00056 00592151015 01051505৮16. 0906, সাত 
1856 105617 ০01008160 “10 (6 ৮0 0£ রি)055 06 (মলা 
06771607200 10100) 007500060, 51075 71000650৪72 008 
1362881০০1৫ ০6ভা, 10 11617 1282056 1১170065,--7251075 
10292120075 01925008088 363. 


(২) 87215150086 [018 0) 40500780105 0 1২65, 
51800 39015 06 ০9100108 ৮০1 % % 01] 0286 85. 


১২শ অঃ] - শিল্প। শ্ 


২। রং--ইহ! প্রায় ঝুন। মসলিনের স্তায়ই সুক্ষ। দৈর্ঘ্য 
২* গজ, প্রস্থ ১ গঞ্জ; ওজন প্রায় ৮ আউন্স ৪ ভাম। প্রতান কত্ত 
সংখ্যা ১২০০। 

৩। সরকার আলি-_ইহার হৃুত্রগুলি নিবিড় সঙ্িবিষ্ট 
হইলেও ইহা অত্যন্ত কোমল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়। 
বঙ্গের নবাবগণের জন্তই ইহা প্রস্তুত হইত। . সরকার আলি নামে 
এক প্রকার বাদশাহী জারগীরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইয়! 
থাকে। দিশ্লীষ্বরের জন্ত প্রতি বগর যে পরিমাগ মলমল ঢাকা 
ঝেলায় প্রস্তুত হইত তাহার বায় সঙুলন জন্যই এই জার়গীরের 
নি হইয়াছিল। নবাব ও ্ুুবাদারগণ প্রতি বৎসর সম্টকে যে 
সমুদয় ত্রব্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন তগ্মধো সরকার 
আলি অন্ততম। সরকার আলি জারগীরলন্ধ রাজন্ব ইহার প্রস্তুত 
জন্ত বায়িত হইত বলিয়! ইহা “সরকার আলি” এই আখ]! প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। দৈর্ধা ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ ; ওজনে ৪ আউন্স কি ৪| আউন্স। 
প্রতান সুত্র সংখ্যা ১৯*। 

৪1 খাসা--পারসী পধাসা” (উৎকৃষ্ট, হুৃশ্ত ) শব হইতেই 
খাস! মলমলের নাম করণ হইয়াছে। ইহার সৃত্র গুলিও ঘন সমিবিষ্ট। 
আবুল ফজল তদীয় আইন-ই আকবরি নামক গ্রন্থে এই মলমলকে 
গকমাক” আখা। প্রদান করিয়াছেন। সোনারগাও অঞ্চল উৎকৃষ্ট 
“খাসা মলমল” প্রস্তুতের জ্থ প্রসিদ্ধ ছিল (২) সর্কোৎরুট খাসা 





(১) ৮9808 50081602812 005 2 9 907108109 
9০ 0850. 08552 0150 1095 08051300 ০1 &17-1740100885- 
চ৪৩ 305, 

১১ 





১৬২ ঢাকার ইতিহাস। [ ১খঃ 


মলমল “জঙ্গলখাসা” নামে অভিহিত হইভ। দৈর্ঘ্য ২৯ গজ, প্রন 
১ গন্ধ হইতে ১1 গজ; ওজন ১৭ হইতে ২১ আউন্দ। প্রতান 
হৃত্র সংখ্যা ১৪** হইতে ২৮৯ | 


৫1 সবনমৃ--এই স্বচ্ছ ও সুক্ষ বস্তু খ রূপক ছলে পারমী 
ভাষায় পসান্ধয শিশির” (৮০০%০৪ ৫6% ) বলিয়। অভিছিত হইত। 
শ্তামল ভূণ শশ্গোপরি ইহা! আস্তীর্ঘ কর! গেলে শিশির নিষিক্ত ছূর্বাদল 
বলিয়! ভ্রম জন্মিত। একদা পরীক্ষাঙ্ছলে নবাব আলিবদিখী এক 
খান। লবনম্‌ মল মল ঘামের উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছিরেন। কথিত 
আছে যে একটী গরু ঘাস খাইতে খাইতে এ বছ মূল বন খ 
উদনরসাৎ করিয়া৷ ফেলিয়৷ ছিল (১)। জনৈক ইয়োরোপীয় কবি এই 
ৰস্রকে “বায়ুর জাল” বলিয়। কল্পন! করিয়াছেন (২)। ইহার ধৈর্থ 
২* গজ, প্রস্থ ১ গজ) ওজন ১* হইতে ১৩ আইউদ্স। গ্রভান হৃতর 
নংখ্যা ৭০ হইতে ১৩৯*। 


৬। আবরোয়ান--আব--জল, রোয়ান-প্রবাহিত হওয়া । 
নির্মল সলিল! শোতন্বতীর হ্যায় ইহা! অতিশয় স্বচ্ছ, এজন্যই ইহার 
মাম আবরোয়ান। জলের সহিত এরূপ ভাষে মিশিয়। খাকে যে জল 
হতে না! তুলিলে কাপড় বলিয়! বুঝা যায় না। কথিত আছে সম্রাট 
ওরক্ষজেবের এক কন্তা এই বস্ত্র পরিধান করিয়া চিহ্ন? উপনীত 





(১) 9015 007510615101005 10 006 22875 06 10002 0886 206, 

(২) 5০076 01 016 [70517506171 20. 6508012115 (07096 0 
05008। ৪5 06 036 703? 25000150178 08866 0৫ ?1367655 50 29 00 
18369 006 7060081 08518090190. 2 ৫ 0. ৮0৮61) %770,-767 
000, 47294 50৩০6 ৮০] 111, 0286 851. | 


৯২ আ:] শিল্প ।. ১৬৩ 


হইলে পিতা তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া তংদনা করেন। উত্তরে 
কন্যা! বলিলেন, “তবু আমি সাত পুরু কাপড় পড়িয়াছি” (১)। ইহার 
দৈর্ঘ্য ২* গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৯ হইতে ১১৪ আউব্মা। প্রান কৃত্র 
সংখ্যা ৭** হইতে ১৪০০ 

৭। আলা বাল্লে--তস্তবায়কুল আলানারে শষের অর্থ 
করেন অতি উৎকষ্ট। ইহার সুত্রগুলি নিবিড় সমাচ্ছন়্। »১৩৫৭৩ 
00 05 26119105০01 005 চ1501810) 9৩৪৮ নামক পুত্তিকায় 
ডাক্তার ভিন্সেণ্ট এই বস্ত্রকে “8১০1151” বলিয়৷ অভিহিত. ফরিয়াছেন। 
তিনি বলেন “৪১০118 এই গ্রীক শবটা, লাটিন 2১০119 শন্ধ হইতে 
গৃহীত হইয়াছে। লাটিন 2১০18 শবে সৈনিকের কুদ্ধা। বুঝায়। 
এরিয়েন ভারতীয় কার্পাম সম্পর্কেই সম্ভবতঃ এই শবটা প্রয়োগ 
করিয়া থাকিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় “আলাবাল্লে” লংজক 
মলমলকেই তিনি ৪১০1121 বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । দৈর্ধ্য ২৪ গজ, 
প্রস্থ ১ গঞ্জ; ওজন ৯৪৯ ছুইতে ১৭ আউন্স। প্রতান হৃত্র সংখ্যা] 
১১৯০ হইতে ১৯৯০। 

৮ তগ্জেব--পারসী “তন্৮--শরীর, এবং জেব - অনন্কায়। 
ইংলণ্ডে ইহা! তাঞ্জেব নামে স্থপরিচিত। দৈর্ঘ্য ২৯ গজ, প্রস্থ ১ গজ) 
ওজন ১০ হইতে ১৮ আউন্স। প্রতান সুত্র সংখ্যা ১৯*০। 

৯। তরন্দাম- তঙ্ছলারগণ এই শবের অর্থ “আঞ্জরাখা” 
বলিয়া থাকেন। আরবী “তুধা”__রকম, এবং পারসী “উন্দাম”-শণীর, 
এঈ ছুইটা শবেব একত্র সংযোগ তরন্দাম শব্ধের উৎপতি হইয়াছে। পূর্বে 
“তেরেন্দাম নামে ইহ! ঢাক হইতে ইংলগ্ডে রপ্তানি হইত: দৈর্ঘ্য 


সাকা 


0595 80155 097511680003 00 06 ৪িনাত ০61805 086 206. 


১৬৪ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


২* গজ, গ্রন্থ ১গজ। ওজন ১৫ হইতে ২৭ আউদ্দ। প্রতান ত্র 
সংখ্যা ১৭৯ হইতে ২৭**। 

১০। নয়নম্ুক--ইহ! অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের । আইন-ই 
আকবরি গ্রন্থে ইহ! "তুনম্থুক” বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল" 
ফজল ইহার মূল্য ৪২ টাক! হইতে ৮*২ পর্যান্ত নির্দেশ করিয়াছেন। 
দৈর্ঘ্য ২* গজ, প্রস্থ ১* গজ; প্রতান ত্র সংখ্যা ২২৯০ হইতে ২৭*৪। 

১১। বদনখান--নয়ন কের স্তায় ইহার সুত্র গুলি ঘন 
সন্নিবিষ্ট নছে। দৈর্ঘ্য ১০ গজ হইতে ২৪ গঞ, প্রস্থ ১॥ গজ; ওজন 
১২ আউন্স। প্রতান সুত্র সংখ্যা ২২'*। 

১২1 সরবন্দ--হথর (মস্তক )) বন্ধনা (বন্ধন কর1) এই 
ছুইটা শব্দের দমবায়ে এই শবটা নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহা! শিরন্তরাণ স্বরূপ 
বাবনত হইত । দৈর্ঘ্য ২৯ গঞ্জ হইতে ২৪ গ্জ, প্রস্থ অর্ধ গজ হইতে 
এক গঞ্জ; ওজন ১২ আউব্স। প্রতান হুত্র সখ্য! ২১০*। 

১৩। সরবতি--সরবতি শবের অর্থ মৌচড়ান অথবা 
কুগুলীকৃঙ্ত ভাবে জড়াইয়া রাখা। ইহাও শিরন্ত্রাণ. রূপে বাবহত 
হইত। দৈর্ঘা ও প্রস্থ সরবন্দের অন্ুরূপ। | 

১৪। কুমীস--আরবী কুমীস্‌ (সার্ট) শক হইতে ইহার 
উৎপত্তি হইয্াছে। এই বন ্বার! মোনলমান গণ কুর্তা প্রস্তুত করিতেন। 
দৈর্থ্য ২* গজ, প্রস্থ ১ গজ) ওজন ১০ আউব্স। প্রতান সুত্র 
. সংখ্যা ১৪০ । 

১৫। ডুরিয়া--ুরিয়াপ্রস্তত প্রণালী একটু স্বতন্ত্র রকমের । 
ছইটা স্তর একত্র পাঁকাইয়া ইহার তানা প্রন্তত হইয়া থাকে। 
স্তরাং বয়ন কল্সিলে উহা ভুরিয়ার স্তার প্রতীয়মান হয়। 
বেজ! ও মেরোঞজ জাতীর .বিভিন প্রকারের তৃলা হইতে মৃত! 


১২শ অঃ] শিল্প। ১৪৫ 


কাটিয়া ইহার বয়ন কার্য নিষ্পন্ন হইত। ডুরিয়া মনলীন মানাবিধ। 
ঘা, ডোরাকাটা, রাজকোট, ডাকান, পাঁদপাহীদার, কুপ্ডিদার, কাগজাহি, 
কলাপাত গ্রভৃতি। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২০ গঞ্জ এবং প্রস্থ ১ হইতে 
১ গজ পর্য্যন্ত । 

১৬। চাঁরখানা--এই মলমল বিভিন্ন বর্ণের কৃত্র্বার! 
নির্ষিত। ইহা ডুরিয়ারই অনুরূপ । দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থ ডুরিয়ার স্তায়। 
ডুরিয়৷ ও চার থানার “ডোরা” গুলির আয়তন সমান নহে। “6৫191 
06070 005101620 5৪৮ গ্রন্থে ইহা! 10151005518 নামে ভারতীয় 
বস্ত্র সমূহ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 2১001107185, 1019 1:105518 
শৰের অর্থ করিয়াছেন “ডুরিদার । চারথান! ছয় প্রকার যথা! :-_নন্দন 
সাহী, আনার দানা, কবুতরখোপা, সাকুতা, বাছাদার, কুত্তিদার। 

১৭। জামদীনী--ঢাকার জামদানী বন্ত বিখ্যাত। উহার 
ফুল ও অন্ান্ কারুকার্ধ্য তাতেই তোল! হয়। স্ুুনিপুণ তস্তবায়গণ 
ব্ত্র য়ন করিতে করিতে যথা স্থানে বংশ নিম্মিত হৃচী সাহায্যে প্রতান 
সত্রের সহিত ফুলের স্ত্র বসাইয়া দেয়। সোজা, বাক1, সকল দিকেই 
ইহারা ফুলের সারি রাখিয়! দেয়। বাকা সারি হইলে তাহাকে 
তেড়ছা বলে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক ফুল রি হইলে 
তাহাকে বুটিদার কহে। 

পূর্বে ইহার বয়ন কার্যে ২** শত হইতে ২৫০ ন্বরের সৃত্র 
ব্যবহৃত হইত। জামদানী বন্ধ প্রস্তুতের খরচ অত্যন্ত বেশী। সম্রাট 
খরদজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাত্তী ছিলেন বলিয়া অবগত হও] 
বায়। তিনি ইহার এক একখান! ২৫৯২ টাক! মূল্য দির গ্রহণ 
ঝরিতেন। ১৭৭৬ থৃঃ অবে নায়েষ নাজিম মহন্মম রেজা খ! 
 প্রতোক খান! জামদানী বন্ধ প্রস্তুত করিবার খরচ স্বরূপ 6৫০২ 


২৬৬ ঢাকার ইতিহাস। [১মখ$ 


টাক! গ্রীন করিতেন। 2011015০10৩ 05103016807 388 গ্থে 
ইহা 98068196 বলিকা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রতান হৃত্ 
সংখ্যা ১৭৭০ । 

জামগানী বস্ত্র নানাবিধ যথা £_-তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, 
তেরছা, জরবার, পান্নাহাঙ্জার, মেল, ছবলিজাল, ছাওয়ার। বাঁল আর, 
ভুরিয়া। গেদা, সাবুরগ। প্রভৃতি । 

জামরানী বস্ত্ের নির্বাণ কার্য মোগল গবর্ণমেষ্টের হস্তে এক 
চেটিয়। ছিল। সর্কোত্কষ্ট জামদানী বস্ত্র মুরসিদাবাদের. নবাবগণের 
জনই প্রস্থত হইত। টাকা আড়ংএর তত্তবায়গণই সাধারণত্ 
ইহা প্রন্তত করিত। এজন্ত টাকার সদর মলমল খাস কুঠীর দারোগা 
তস্তবায় দিগকে দাদন দিয়া রাখিতেন। কিন্তু সদর মলমল থা 
কুচীতে দাঁর়োগার কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প পরিমাণ জামদানী বই 
প্রস্তুত হইত। অধিকাংশ বন্ত্রই তন্তবায়গণ স্থীয় গৃহে বয়ন করিতেন। 
কিন্তু তাহারা ৩ গিনির অধিক মুলোর মসলীন অপরের নিকটে 
বিক্র্ধ করিতে পারিতেন না। এজন্ত ইউরোপীর এবং দেশীয় এই 
' উত্ধবিধ বণিকসম্প্রদায়ই মসলীনের ব্যবসায়ের জন্য দালালের 
আশ্রয় গ্রহ করিতে বাধা হইত (১)। | 

তস্তবায়গণকে “ছাগা জামদানী” নামে একপ্রকার কর প্রদান 
করিতে হইত। গভর্ণমেপ্টের অজ্ঞাতসারে জামদানী বস্ত্র বিক্রয 
করিবার জধিকার প্রাপ্তির জন্যই তত্তবায় কুল এই কর প্রদান করিত। 
১৭৯২ খৃঃ আবে এই কর রহিত হর(২)। 
.. এখনও ২০৯২ টাকা সু্যের ত্য সংখাক করের খান! জামদানী 





__-____ জারা 
(১) মানত ও 000002 10004 090৮3৫৬ 0610500 09005 
(২) 199, রঃ 


+২শ অঃ] শি্প। ১৬৭ 


মসলিন ত্রিপুরার মহারাজ! এবং স্বপ্তান্ত কতিপয় সন্তাস্ত পরিবার বর্গের 
জন্ত ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়। থাকে । ৪০*২ টাকা মুল্যের জামদানী 
মসলীনও মধ্যে মধ্যে প্রস্তত করিতে দেখা যায় (১)! 

ঢাকা সহর ব্যতীত নাস্তি, ডেমরা, ধামরাই, কাচপুর, সিদ্ধিগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানেও জামদানী নন্প্রস্তত হইয়া থাকে। 

১৮। মলমলখাস--দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহীরার্থ ইহা 
প্রস্তুত হইত। এই মসলীন একূপ সুক্ম যে একটা অস্ধুরীয়কের 
ছিদ্র দিয়া সমুদয় বস্ত্র খণ্ড একদিক হইতে অপর দিকে টানিয়া নেওয়া যায়। 
দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ) ওজন ৮/%* আট তোল! ছয় আনা। 
মূলা সাধারণতঃ ১**২। প্রতান স্ত্র সংখ্যা ১৮** হইতে ১৯৯৭ 

মলমলথাস মদলিন প্রস্তত করিবার জন্য স্থবাদারগণের নিয়োজিত 
স্বতন্ধ লোক টাকা ও সোণারগীয়ের কুচীতে অবস্থান করিত। 
উহা মলমলখাসকুঠী নাদে অভিহিত হইত। ত্তবাযগণের কার্য 
পধ্যবেক্ষণ করিবার জন্ত একজন দারোগ! মলমলথাসকুঠীয় অধাক্ষ স্বরূপ 
তথায় সর্বদা অবস্থান করিতেন। তাতের কার্যে যাহার! প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিয়াছে, এরূপ লোকদিগকেই মলথাস কুঠীর কার্ষ্ 
নিযুক্ত কর! হইত। এই সমুদয় তন্তবার়গণের নামের একখান! রেজে্টরী 
বহি কুহীতে রাখা হইত।  প্রতোক কার্ধাকারক প্রতাহ নির্দট 
সময়ে কুঠীতে উপস্থিত হইয়া কার্য করিতেছে কিনা তঘিষয়ে তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখা দারোগার কর্তব্য ধো পরিগণিত ছিল (২)। 








(১) & 5৩5 01 090 171856265 200. [65001085 01 1:251610 
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১৬৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখ: 


প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্যা দুম্পন্ন হইল কিনা তাহার গরাক্ষ 
দারোগা স্বয়ং করিতেন। কার্ধ্যাস্তের পূর্বে দারোগার অধীন 
কর্মচারী কুতাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিত। আদর্শ মলমলথাসের 
সুতার সহিত তুলনায় উহা সমশ্রেণীর বলিয়৷ বিবেচিত হইলে 
কার্ধ্যারস্ত করিতে দেওয়া হইত। এরূপ কঠিন ব্যবহার প্রচলিত ছিল 
বলিয়াই মলমলখাস প্রস্তত করিতে অনেক লময় লাগিত (১)। 

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের মসলিন মধ্যে মলমলখাসই অত্যন্ত 
মনোরম। নুম্্তায় ও ইচ্াই সর্ব শ্রেষ্ঠ। আবরোয়া, সবনম্‌, সরকার 
আলি, তুগ্জেব যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চ স্থানীয়। 

১৮১২ খুঃ অবে বিলাতের শিল্প প্রদর্শশীতে ঢাকাই মসলিনের 
মহিত ইয়ুরোপজাত মসলিনের তুলনা করা হয়। ফলে ঢাকাই 
মসলিনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। গ্রতিপর হইয়াছিল। এই বিষয়ে ওয়াটসন 
মাছেবের উক্তি বড়ই মর্শক্পর্শ।। আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধত 
করিয়া দিলাম । , 4110%66৫ 51676, 0)6760015, 07 0781009০ 
00167510855 5010600102 501]1 6900, 100 211 ০87 10080117610 
870 %90001005  801011217055। 98. 1085 101001600০৫] 
08015 00 0100008 ৪. 80710 1110) 001 হ)17655 2110. 001115 
08107 5002] 0) 05৩1) 817 06 08002--10155 908০৮ ০1 
21 81121165109065 10100 20095710051 200 011001055 
006 01010168115 900019017 8080650 00 1611 
7080955 (২), 
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১২শঅঃ] শিল্প। ১৬১ 


১৮৬২ থুঃ অবে বিলাতের শিল্প প্রদর্শশীতে প্রেরিত মলমল- 
গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল (১)। 
নাম রকম দৈর্ঘ্য প্রস্থয ওজন মৃত্য 
১। আবরোয়৷ সাদা মসলিন ২*১৮ ১ গজ | আউন্স ৬ পা--৪ শি 
২। সরকার 


আলি 30)..:2 নব ৬. ১, 
৩। সবনম্‌ ১, ১১ ১৯গ ১৪ই৮৩৪ই ৬৯ ৩-_:৪-৮ 
৪1 তুঙৌব » ১, ২১গ্র ৫ই* ১গ ১২০ বিন 
৫1 নয়নস্থ ১ ১, ১৯গ ১৮ই৮% ১গ ণই ১পা২।* ৪--০-_ 
»। জঙ্গলথাস ১, ,, ২১গ ৬ই% ১গ€৫ই ১পা৯০ ৫_-২-- 


কর্মচারীগণের উৎপীড়ুন-_নবাৰী কর্মুচারীগণ তন্তবায় গণের 
প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পরাধুখ হইত না। নবাব 
দিবাজদৌলার সময়ে মলমলখাসকুগীর কর্মচাবীগণ তত্তবায়গণের 
শ্রমলন্ধ অর্থের অংশ হইতে শতকর! ২৫২ টাকা হারে কর্তন করিয়া 
রাখিত বলিয়া ঢাকার রেসিডেন্ট লিখিয়া গিয়াছেন। 

' 8০১০ 8৪761 ঢাকার তন্তবায় কুলের অবস্থা বর্ণনায় এক স্থানে 
'লিধিয়াছেন, “ইহার! ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
নিদদিইকা পরিসমাপ্ত করিলে নবাবের কর্মচারীগণ উহাদ্দিগ্রের 
ঘারা বেশী কাজ করাইয়া লইয়া তন্বাবদে উপযুক্ত পারিশ্রামিক প্রদান 
'করিতে সর্বদাই কার্পণা করিত; এবং কার্য করিবার সময়ে উহারা 
88588555895 
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১৭ ঢাকার ইতিহাস। [১নখঃ 


বঙ্গের সুবাদারগণ মলমলখাস প্রস্ততের জন্ঘ প্রতি বংসর যে অর্থ 
ব্যয় করিতেন তাহ! দিদ্লীশ্বরের প্রাপ্য বাধিক নজরানা স্বরূপে ধরিয়া 
লওয়া হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বাঙ্গলার রাজস্ব হইতেই ব্যয়িত 
হইত এবং সরকার আলি জানগীরের হিসাবে খরচ লিখ হইত। 
বিভিন্ন সময়ে মলমলখাস বস্ত্র মূল্য কত ছিল তাহা নিয়োদ্ধত 
তালিকা দৃ্টে প্রতীয়মান হইবে (১)। 
প্রত্ততের সময়_দৈর্ঘ্য প্রস্থ--তানার হৃতার পরিমাণ--ওজন-_মৃগ্য। 
সম্রাট গুরঙ্গজেবের ৮ 
শাসন সময়ে--১*গজ ৩৫১৫ ১গজ ৩২। ১৮০ | ১৭তো। ১০০২ 


১৭৯%1১৮৯০- ১১2 2 7১ ১২০৮৯ 2 
১৮৫০ নর ১* গজ ৮ ১গজ 1, 8॥৩- ১৪০২ ৯১ 


নবাব জাফর আলিখ'! সম্রাট ওুরঙ্গজেব সন্নিধানে প্রতিবংসর 
৫০* খানা মলমলখাস বস্ত্র নজরানা স্বরূপ প্রেরণ করিতেন। 
১৮৯০ থুঃ অন্দে টাকার নায়েব নাজিম নসরতজঙ্গ বাহাদুর প্রাচীন 
দলিলাদি দৃষ্টে নবাব জাফর আলির প্রদত্ত উপটৌকনাদির যে একটা 
তালিক। কমাগিয়েল রেসিভেন্টের নিকটে প্রেরণ করিয়া ছিলেন 
ভাহা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল। মলমলথাস ব্যতীত সুবর্ণ 
ও রৌগ্যের বাদলা, পাখা, শ্রীহটের ঢাল, নাগকেশরের আতর 
প্রভৃতি নানাবিধ জ্রব্য ঢাকা হইতে প্রেরিত হইত বলিয়া জান! যায়। 
সমুদয়ে মোট ১২৭৮৭১৪ ব্যক়িত হইয়াছিল। 





| (১) মা) 01006 0092 097090৮ 06105008 1015010 


১২খং] 1. লিক . ১৭, 
ঢাকা আড়ং 
১*৯ খানা জামদানী ধুতী ২৫০২ হিসাবে ২৫০৯%২ 
৫০ ৮১০০ রেশমী বুটাদার ২**২ হিসাবে. ২৯*০৯২ 
৬০ খানা রেজা অর্থাৎ রৌপ্য সথৃত্রের কার কার্ধা 
খচিত মসলিন ১৯৯২ হিসাবে ৬৯৯০২ 


ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ ১৪৮৯ 
8২৪৮০২ 
সোণারগাঁও আড়ং । 

১৯ খান! সাদা মসলিন ২৯০২ হিসাবে ২০০০২ 
২০ », সাদ! সরবন্দ ৮*২ », ১৬০৪২ 
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ-- ২৯৫০1, 

২৪৫৫০।০ ও 
নাগকেশরের আতর ২৬২ 


&* খানা ্রীহট্রের ঢাল ১৬২ হিসাবে ৮**২ 
ঢালের কারু কার্য বাবদ - ২৬৮০, 





৩৪৮০২ 
১০* খানা হুবর্ণ হৃত্রের 
জরাও করা লাচী এবং 
২*, খানা তানপত্রের পাঁথা-_. ২৪5 
উহার কারু কার্ধ্য খরচ-_ ৪১৪৯২ 
্ ৪২৯৯২ 
সোগার বাদলা- ৫০০০৭ 
রৌপ্য বাদল! ই ১১০০%৭ 


৬৬৬০৭ 


১৭২ ঢাকার ইতিহাস। 0খগ 


বিভিন্ন বন্ত্রাদি--মসলিন ব্যতীত নিয় লিখিত বিভিন্ন প্রকারের 
বন্ত্রাদিও টাকা জেলার নানা স্থানে প্রস্তুত হইত। 

বাফ্‌তাঁ__বাফতা কলাকোপা নামক স্থানে বিস্তর গ্রস্ত হইত। 
ইহা খুব মোটা) সাধারণত: গাত্র বন স্বরূপেই ব্যবহৃত হইত। বাফতা! 
নানাবিধ। যথা, হাম্মাম, ডিমটা, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি। 
দৈর্ঘ্য ১২ গজ, প্রস্থ ১'গজ। 

বুদ্ি-_হিনু মুসলমান গ্রনৃতি সর্ব জাতীয় লোকের নিকটেই বুন্নি 
আদর ছিল। দৈর্্য ১* গজ, প্রস্থ ১ গজ। 

একপাট্রা ও জোর-_সাধারণতঃ হিন্দু গণই ইহা ব্যবহার 
করিয়া থাকে। দৈর্ঘ্য ২ গজ হইতে ৩ গজ, প্রস্থ ১। গজ। 

হাম্মাম-_গামছার ন্তায়। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ। 

লুঙ্গী-_-মোসলমানগণ ইহা সর্ঝদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

কমিদা-_বুটাতোলা মসলিন “কসিদা” নামে পরিচিত। কসিদা 
নানাবিধ। তন্মধ্যে কাটাউরমী * নৌবত্তি, আজিজুল্লা এবং দৌছাক 
প্রধান। কার্পাস সুত্র ও রেশমের সংমিশ্রনে কাসিদা বন্ত প্রস্তুত হয়। 





* হিন্দি “কুট (বস্ত্র বুটাতৌল! ) এবং আরবী “রুমী? ( রোমীয় বা শ্রী 
দেশীয়) এই উতয় শব্দের সংমিশ্রণে উত্তত হইয়াছ্ধে। রোম সাজাজ্যের জনগণের 
বাবছারার্থ প্রেরিত হই বলিয়াই উক্ত কচিদাবঙ্ধ এবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিগ। 
“রুমী” এই শব অস্তাগি ভারতে প্রচলিত জাছে। তুরদ্বের হুলতান রুমের বাদশাহ 
বলিয়া! অস্তাপি এতাঞ্চলে পরিচিত। তুরপ্ক জব! তুরক্ক সম্রাটের পামনাধীনন্থ জন 
গপফে রুদী বলিয়া অন্তিহিত করা হয়। এই “রুষী? ল্ধ ভারতে মোসলমান জাগ- 
মের বহ পূর্ব: হইতেই এভদ্দেশে প্রচলিত ছিল। তুর্কি এবং শ্রীকগণ ভারতে 
মোমলষান জধিকারের ব্ছ পূর্ব হইতেই পূর্ববদেশে বানিজ্য ঘ্যপদেশে জাগমন 


১২শ অঃ] ' শিরপ। ১৭৩ 


কার্পাঁস হত! স্বারা কিনা! বস্ত্র যে অংশ বুনম হয় তাহাতে লীবন পিক্' 
সন্নিবেশিত করিয়া উহার সৌনরধ্য বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। ইহার 
দৈর্ঘ্য ১ গঞ্জ হইতে ৬ গঞ্জ, প্রস্থ ১হইতে ১।* গজ পর্যান্ত হয়। 
সাধারণতঃ আরব দেশেই ইহার সমাদর অধিক। কখনও কখনও 
রেঙ্গুন, পিনাং প্রভৃতি সুদূর পূর্বাঞ্চলেও ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে। 
কিন্তু জিনা নগরেই সর্বাপেক্ষ! অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়। 

॥  মন্তার সন্নিকটবত্তী মীনার নামক স্থানে যে একটা সাম্বৎসরিক মেলার 
অধিবেশন হয় তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কঙগিদা বন্ত বিক্রিত হইয়া 
থাকে । আরব, পারন্ত ও তুরস্ক দেশীয় সৈনিক গণের শিরন্তরাণ ও 
ফতুয়া এবং মহিলাকুলের ঘাঘরা এই কসিদা বন্দ্বারা প্রস্তুত হয়। 

পূর্বে ৫৭৬০ রকমের কসিদা বন গ্রস্তুত হইত। ইহার এক এক 
থানা ৫*০২ টাকা মূল্যে ও বিক্রীত হইত। 

রেশম বিহীন কার্পাস হৃত্রের কসিদা নত চিকন” নামে ন্থপরিচিত। 
চিকন বন্ধে নানা বর্ণের সত্রাদি যোগে পুষ্প প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করা 
হয়। হিন্দি ভাষায় এই কার্ধাকে চিকনকারি ও চিকন দাজী বলে। 

) সাধারণতঃ স্্ীলোকগণই কমিদার বুটা ও উহার অনন্ত হুটীশির 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । এখনও ঢাকার প্রতি তন্তবায় পল্লিতেই গৃ* কার্ধয 
সমাপন করিয়া পুরাঙ্গনা গণ অবসর মত এই কার্য্য করিয়! থাকেন। 
ধোপানী গণও তাহাদিগের যাবতীয় কাজ কর্ম্ণ পরিসমাণ্ করিয়া অবসর 








করিতেন। তাঁহািগকেও রুমী বলিত, ইহা! জানা যায় । 005103 [17010011675665 
উন্লেখ করিয়াছেন যে তদীয় ধু 90200/5 ৫** খু: অন্দে সিহ্বোীগে উপনীত 

» হইলে, সিংহ রাজ তাহাকে রুমী বলিয়া স্থোধন করিয়াছিলেন। ($1706715. 
76001050106 17500020982 ), 


১৭৪ ঢাকার ইতিহাস। [৯দখঃ 


ভে কদিষার কাধ্য করিত। মোসলমান রমণীকুল মধ্যেই ইহার 
প্রচলন অত্যন্ত বেশী ছিল। সন্্াস্ত বংশীয়। পুরমহিলাগণও এই কার্ধ্য 
-্বর! হেয় মনে করিতেন না; বরং ইহাতে বিশেষ দক্ষত। ও কার্ধ্যতৎ- 
“পরত প্রদর্শন করিতে না পারিলে সকলের নিকটে উপহ্সনীয় হইতেন। 


এইরূপে এক্ষণেও ঢাকার প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীলোকই মানিক ৪২ টাকাঁ 
হইতে ৮* টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিয়া.থাকে। 

কসিদার নকৃস৷ গুলি পারন্ত দেশীয় জন গণের অভিরূচি অনুসারেই 
অহ্বিত হয়। তুরস্ক রাজের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার কমিদা 
বন্ত্রের ও আদর কমিয়া আসিতেছে । এক্ষণে তথাকার প্রধান সৈনিক 
পুরুষ গণই কেবল মাত্র কসিদার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিবার অধিকারী । 
কিন্ত পুর্বে সমুদয় সৈনিক গণকেই ইহা ব্যবহার করিতে হইত। 

কমিদ। বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য পূর্ব্বে "ও্তাগর” ও *ওন্তানী” 
'গ্রণ মহাজনদিগের সহিত চুক্তি করিত। যে নমুনার “'বুটা” বা কারুকার্য্য 
করিতে হইবে পূর্বেই তাহার একটা আদর্শ “চিপিগর”গণ সন্গিধানে 
প্রেরণ করিবার রীতি ছিল। 

কতিপয় বত্মর অতিবাহিত হুইল মহম্মদ আলি পাশা ইজি দেশে 
কাসদার কার্য প্রবর্তন করিবার জন্ত ঢাকা হইতে অনেক তসর তথায় 
পাঠাইয়্াছিলেন, কিন্তু উদ্যম বার্থ হওয়ায় তিনি এ সমুদয় বস্ত্র খ্ 
ঢাকাতে পুনঃ প্রেরণ করেন। 

১৮৪* খুঃ অবে ১২০০*০ খণ্ড কসিদা বন্্ এখান হইতে বিভিন্ন 
প্রদেশে রপ্তানি হইয়াছিল বলিয়। জান! যায়। ১৮৯৫ সনে ৯০০০২ 
টাকার কমিদা বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৯৩ সনে কেবল মাত্র 
'আরব দেশেই ২৫****২ টাকার বন্ধ রপ্তানি _হইয়াছিল। 


১২শ অঃ] শিল্প। ১%৫ 


৪৯. ঢাকা সহর ব্যতীত, সানেরা, বিলিশ্বর, মাতাইল, দাগর প্রভৃতি 


1 


সপ 


স্থানের মোসলমান স্ত্রীলোক্গপও ইহা প্রস্তুত করিয়া! থাকে। কিন্ত 
ঢাক! নগরী এবং মাতাইল গ্রামই এই কার্যের জন্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 

মিঃ ইউর তদীয় “0০107. 2020090006 061377005090% 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “মদলিনের বয়ন কার্ধ্য জলের নীচে সম্পন্ন হইয়া 
থাঁকে”। বলাবাহুল্য যে এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমাত্বক। গ্রীক্ষকালে 
মলিন বয়নকাঁলে তস্তবায়গণ তাতের নীচে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিত। 
কারণ জলীয় বাম্প উখিত হইয়া উহ! তার সংস্পর্শে আমিলে তানার 
সৃতাগুলি একটু নরম হইত সুতরাং সবর ছিন্ন হবার আশঙ্কা থাকিত না। 
এই প্রণালী অবলদ্িত হইত বলিয়াই বিদেশীয় লেখকগণের উক্ত রূপ ভ্রান্ত 
ধারণ! জন্মিয়াছিল সনোহ নাই। 

মসলিনের ছিট _নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতরখুপী, 
সাকুতা, পাছাদার, কুস্তিদার প্রভৃতি মদলিনের নানাবিধ ছিট পূর্বে 
শরখানে প্রস্তত হইত বলিয়। অবগত হওয়া যায়। 

তাঁত-”১৮৪৬ খুঃ অনে ঢাকা সহরে ১৫৯, সৌণারগীয় 
৭৯০॥ ডেমরাতে ৯৯*, তিতবদ্দিতে ৩৬, এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লাপুর 
ও অন্ঠা্ত স্থানে ৭০৯, সর্বপুদ্ধ ৪১৩ থানা তাত ঢাকা জ্বেলাতে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

বস্ত্র বাবসা'-৮১৮"১ খুঃ অকে টাকা সংরে ৪৫৯৯৭৯২, 
লোগারগাধে ৩৫*০৭*২, (ডমবাতে ২৫০০০ তিতবদ্দিতে ১:০৯**২ 
টাঁকার মলিন প্রস্তুত হ্টরাছে। পূর্বে ঢাকার বন্ত্র ব্যবসায় দাধারণতঃ 
হিন্দু, মোগল, পাঠান, *বানী, আরমাণী, গ্রীক, পর্তুগীজ, ইংরেজ, 
ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণের হস্তে ছিল। কিন্তু এক্ষণে হিনদু- 
দিগের হত্তেই ইহা সন্ত রচিয্াছে। | 


বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ কোম্পানী ঢাকাই মসলিন যে মুল্যে খরিদ 


করিতেন তাহার একটী তালিক! প্রকাশ করা গেল *% 


মসলিনের রকম 


ভুরি! 

এ মধ্যম 

এ বড় 

£ সুক্ষ 

উতৎ্রুষ্ট চারথান। 

ঞ& বড় 

ভর সর্বোত্কই 
আবরোয়া 
জামদানী 

সরবতি সোধারণ) 

মলমল 

সুঙ্মলমল 

তলা 





তান! দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেশী নুতোর প্রস্তুত দেশী শৃতায় প্রন্থত হিলাতি সুতার প্রন্থত 
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১৭৮ চাকার ইতিহান। | [১ম খঃ 


ঢাকায় ইংরেজবণিকগণের কুঠী স্থাপন_১৬৬৬ ধৃঃ অন্ধ 
ইষ্ট ইত্যা কোম্পানীর বণিকগণ ঢাকাতে বাণিজাকুঠী সংস্থাপন 
করেন (১)। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ১৬৬০ খুঃ 
অবের পরে ১৬৬৬ থৃঃ অব মধ্যে কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। কারণ 
১৬৬৩ খৃঃ অবে টেভারণিয়ার ঢাকায় ইংরেজকুঠী সনর্শন করিয়াছিলেন 
বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ১৬৬৬ খুঃ অবে কি তংপূর্কে 
কুঠী স্থাপিত হইলেও ১৬৬৮ থুঃ অবের পূর্বে উহ! কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয- 
গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হয় নাই (২)। 

ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে, যে স্থানে ঢাকা কলেজের 
হুরম্য অট্টালিকা বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় ইংরেজ কোম্পানীর * 
কুঠী প্রতিঠিত ছিল। ১৬৬৬ খঃ অব মিঃ প্রাট টাকা কুগীর 
অধ্যক্ষ ছিলেন। 

একখান! ক্ষুদ্র একতল অক্টালিকা, তন্মধ্যে একটা নুপ্রশস্ত কক্ষ, 
এবং কর্মচারী বর্গের বাসোপযোগী কয়েক খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোঠ 
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১২শ অঃ] শিল্প। ১৭৯ 


এবং একটা কক্ষ লইয়াই উহা! গঠিত হইয়াছিল ( ১)। ১৬৮৮ খৃঃ অন্ধ 
এই স্থানেই মেঃ আয়ার এবং ব্রীডিল নামক কোম্পানীর এজেন্ট 
যুগল, সায়েন্তার্খার পরবর্তী অস্থায়ী নবাব বাহাছ্ররখী কর্তৃক বনদী 
অবস্থায় কিয়ংকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

১৬৭* খৃঃ অব হইতেই ঢাকায় ইংরেজদিগের বাবদায় ক্রমশঃ 
উন্নতির মুখে অগ্রসর হঈতে আরম্ভ করে; এবং কতিপয় বংসর 
মধ্যেই উহ! যথেষ্ট প্রসারত! লাভ করিয়াছিল । তৎকালে কুীর অধ্যক্ষ 
ছিলেন মিঃ জনম্মিথ। তৎপরে মিঃ রবার্ট এলওয়াজ অধ্যক্ষপদ 
লাভ করেন। 

১৬৭৫ থৃঃ অন মিঃ এলওয়াজ টাকা! নগরীতে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলে, সেমুয়েল হাব্বি ও ফিচ. নিডহাম নামক সাহেবদ্বয় সহকারী 
রূপে ঢাকার কুঠীর কাধ্য পরিচালনা করেন। ১৬৭৬ খৃং অব 
মিঃ হাধ্বি কাউন্সিলে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি 
কুঠীর অট্রালিকাটা ব্যবসায়ের পক্ষে অনতিপরিনর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত কুঠীটার চারিদিকে এবং প্রাঙ্গণ মধ্যে 
কতিপয় পর্ণ কুটার থাকায় অগ্নিদেবের অনুগ্রহ নিতান্ত হুলভ বলিয়া তদীয় 
আশঙ্কার বিষয় ও জ্ঞাপন করিতে কুষ্টিত হন নাই। ফলে কৌন্সিলের 
কর্তৃপক্ষ ঢাকাতে সহঅ টাকার পণ্য সম্ভার রক্ষণোপযোগী ইষ্ক 
নির্মিত একটা নাতি ক্ষুত্র অট্টালিকা নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন (২ )1 
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১৮, ঢাকার ইতিহাস। [১ম বিগ 


মমাট ফেরোথসিয়ার ইংরাঁজ কোম্পানীর বাণিজ্যপ্ুক রহিত করিয়া 
দিলে, ১৭২৪ খৃঃ অব হইতে ১৭৩, খৃঃ অঃ মধ্যে ঢাকায় একটা ্ুপ্রশ্ত নূতন 
যানিঙাকুঠী নির্মিত হইয়াছিল (১)। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে সমচতুফ্োপাকার 
একটা অট্টালিকা, এবং শ্রেণীবন্ধ ভাবে অনেকগুলি পণ্যাগার এই 
সময়ে নির্মিত হয়। গ্রাঙ্গণ মধ্যেই কুঠিয়াল সাহেবগণের বাসোপযোগ 
একটা অট্টালিকা, শ্রমজীবিগণের ভার্ধ্য করিবার গৃহ, গীঁট বাধিবার 
জন্য স্বতন্্ গ্রকোঠ, একটা আফিদ কক্ষ, ভৃত্য ও সিগাহী শাস্ী 
গণের নিষিত্ত কয়েকখান! গৃহ, অবস্থিত ছিল। 

কর্মচারীগণের বেতন-_কুঠার অধাক্ষ ও তদীয় সহকারী 
বর্গ অতি নামান্ত ব্তেন মাত্র প্রাণ হইতেন। কিন্তু স্বীয় নামে 
স্বতন্্ ভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল। খোরাকী 
খরচ কোম্পানীই বহন করিতেন (২)। 

১৭৫৬ খুঃ অন্দে যে সময় ব্যক্তিবর্গের হস্তে ঢাঁকার কুঠীর ভার 
্ন্ত ছিল তাহাদিগের নাম, বস এবং বেতনাির একটা তালিকা প্রদ্ 
হইল (৩)। 

নাম আগমনের তারিখ বয়স বেতন পদ। 
রিচার্ড বিচার--. ২1৮/১৭৪৩, ৩৫. ৪৮২ কুঠীর অধাক্ষ 
উইলিযম সামার ২৫1১১)১৭৪৫, ২৬ 8*২55০010 ৪ 
1)9002. 
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১২শ অঃ] শিল্প। 
লুক স্কেফটন-.  ২11৯1১৭৪৬ 
টমাস হাইগুম্যান_ ১৬৭১৭৪৯ 
সেমুয়েল ওয়ালার-_ 52 55 

জন কার্টিয়ার_. ২৫1৯1১৭৫৯ 
জন জনষ্টন--. ৯৭1১৭৫১ 


১৭৬৯ খৃঃ অবে টাকা কুীর 
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২৪. ১৫২ সহকারা 
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থরচ ৫৭৬৬৩1৪ ভইয়াছিল। 


তন্মধ্যে বাটা ও ভাড়া এবং কর্মুচারীবর্গের খোরাকী বাবদে অদ্ধেকেরও 
বেশী খরচ হইয়াছিল বলিয়া জান! যায়। সৈনিক বিভাগের থরচ, 
দরবার খরচ, নৌকাভাড়া, ভূমির রাজন্ব, কুঠী মেরামত প্রভৃতি 


বাবদে অবশিষ্ট টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল (১)। 

(১) বাটা খ ভাড়। স্ - হ৫৫৯৩1|০ 
খোরাকী খরচ - - ৪৩৬৯1* 
ঘাড়ী ভাত। ও ভূমির রাজস্ব _- শ্ ২৮১১ 
চাকরান মাহিয়ান। খরচা. -- শা ৮৫৮২ 
নৈনিকবিভাগের খরচ শা -- ৮৬৯11/* 
দরবার খরচ-- ৯৩২৭ 
কুঠীর প্রাণ মধ্যস্থিত বাঙ্গালার খরচ ১৭৫২০ 
মেরামতি খরচ-_ শপ - ১২৪১০1/০ 
তেজগায়ের বাঙ্গালার খরচ -_ শা ১৯১৯১ 
ধ মেরামতি খরচ ৮ উর ১১৬১৮/, 
বজরা ও দৌক। ভাড়া -- সপ ৯২৫//৫ 
সাধারণ খুচরা! খরচ শা - ১৯৪৩/ 


পপ: পপ 


৫৭৮৬৬ 1০/৪ 


১৮১ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


ঢাকায় ফরাদী কৃঠী--ফরাসীগণ বাণিজ্য বাগদেশে ১৬৮৮ খৃঃ 
অবে বঙ্গদেশে আগমন করিলেও ১৭২৬ খুঃ অবের পূর্বে ইহার! 
টাকায় বানিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন নাই। প্রথমত: 
ইহার! দেশীয় দালালগণের মধ্যস্থতায় দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন, কিন্ত 
১৭৪০।৪১ খৃঃ অব যখন নওয়াজিস মহম্মদ খা ঢাকার নায়েব নাজিম 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন ছুইজন ফরাসী দেশীয় এজেণ্ট টাকায় 
আগমন পূর্বক এখানে বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। 
ইহারা! ঢাকাতে একটা “গঞ্জ” বা বাজার খরিদ করিয়া উহা! “ফরাসগঞ্জ” 
নামে অভিহিত করেন, এবং তেজগাও নামক স্থানে কতিপয় অট্টালিকা 
নির্মাণপূর্বক বানিজ্য আরম্ভ করেন। ঢাকার নবাব বাহাদুরের 
আসানমঞ্জিল প্রাসাদের প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর পারে ফরাসীদিগের 
বাণিজ্যকুী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

১৭৫৬ থুঃ অন্দে নবাব সিরাজদ্ৌল! কর্তৃক কলিকাতাস্থিত ইংরেজ 
কোম্পানীর কুটা অধিকৃত হইলে ঢাকার কুটাও নবাবের হস্তে পতিত 
হয়। এই সময়ে মেঃ বিচার, স্কেফটন, হাইগুম্যান, কার্িয়ার, 
ওয়ালার, জনষ্টন, কাঁডমোর প্রস্থৃতি ইংরেজকর্মচারীবর্গ এবং 
কতিপয় ইংরাজমহিলা ঢাকার ফরাসী কুঠীতে আশ্রয় প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। * 





* উষনিযম সামার এই সময়ে কলিকাতার ছিল্লপেন। কৃতরাং হ্কেফটন, 
হাইগুম্যান, ওর লার, কার্টয়ার, জনষ্টন, লেগ্টেনেট কাডমোর (ইনি ঢাকার সৈন্ত- 
ধাক্ষ ছিলেন ), উইলসন (কোম্পানীর ভ্তাক্তার ), শিগুপুত্র মহ দিসেস বিচাঁর, সিমে 
ওয়ার উইক, মিম হাঁ্ডিং গ্রসৃতিকে ফরাদী কুঠীর অধাক্ষ সসিয়ার কার্টিনের আতিথ্য 
প্রচখ করিতে হইয়াছিল। 


১২শ অঃ] শির। ১ 


১৭৭৮ ৃঃ অব ইংরেজগণ পঙ্ডিচেরী অধিকার করিলে, ঢাকার 
ফরামী কোম্পানীর কুঠীও ইংরেজ দিগের হস্তগত হ্ইয়াছিল (১)। 
কিন্তু ১৭৮৩ খৃঃ অবের জনুয়ারী মাসের সন্ধির সর্তান্থুসায়ে উহা! 
প্রতাপিত হয়। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ থৃঃ অধ 
ইংরেজগণ উহা! পুনরায় অধিকার করেন। কিন্তু আমিনের সন্ধি সর্তে 
গুনরায় উদ প্রত্যর্পন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। ১৮৩ খু; অবে ইংরাজ- 
গণ তৃতীয়বার ফরাসীকুঠী হস্তগত করিয়া ১৮১৫ খুঃ অব পর্যান্ত ্বীয় 
অধিকারে রাধিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খুঃ অবে ফরাসীদিগকে উহা 
পুনরায় ছাড়িয়া দিতে হ্ইয়াছিল। ফরাসীগণ অনন্যোগার় হইয়া 
১৮৩০ খুঃ অব তাহাদিগের কুষঠীটা, তেতগায়ের বাড়ীগুলি, এবং 
২৬খানা পর্ণকুটারপমঘ্বিত করাসগগ্জ বাঁজার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও 
ফরাসী গবর্ণমেন্ট অগ্ঠাপি ঢাকাতে তাহাদিগের স্থায়ী রাজকীর 
অধিকার পরিত্যাগ করেন নাই (২)। 

ওলন্দাজ কুী__ওলন্দাজগণ ১৬৬৬ খুঃ অন্ধের পূর্বেই ঢাকাতে 
বাণিজ্কুতী সংস্থাপন পূর্বক বাবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
বাবুর বাজারস্থ বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চিমোত্বর কোণৈক 
প্রান্তে ইহার! কুঠী নির্মাণ করিয়াছিলেন । ১৬৬৬ থুঃ অবে নুপ্রসিদ্ধ 
ভ্রমণকারী টেভারণিয়ার ইহাদিগের বাণিজ্যকুগী সন্দর্শন করিয়া- 


নি ক স্বর পসলি 


(১) এইই সময়ে 'প্টেলে্ট কাই ঢাকায় ইরেজদিগের সৈল্তাধযক্ষ ছিলেন। 
এই সময়েই প্রতিঙসিয়াল কৌন্সিলের দেক্রেটারী মিঃ লজের আদেপাদুসারে করাসীদিগেন 
জগদীয়ার কুঠীও ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। জগছীয়ার কুঠী চাঁকা-কুটিয় 
ব্বধীনন্থ একটী শাথ| মাত্র ছিল।  % 

(২) ৮1৫67115005 01 06 0০001) 11800800006 08005 101561106- 
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ছিলেন (১)। এ সময়ে বিদেশীয় বণিকগণ মধ্যে ইহাদিগের গ্রাতিই 
বাণিজ্যলক্ষী শুগ্রসন্ন। ছিলেন। কিন্তু দৈব ছুর্কিপাক বশতঃ ১৬৭২ 
খুঃ অবে স্থুবাদীরের আদেশক্রমে ইহাদিগের অবাধ বাণিজ্য প্রবাহ 
বাধা প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে প্রকাশ্যভাবে ইহারা বাণিজ্য করিতে 
পারিতেন নাঁ। কিন্তু স্থুবাদারের আদেশের প্রতিকূলাচরণ করিয়া 
দেশীয় গৌমন্তাগণের সাহায্যে গোপনভাবে ব্যবসায় চালাইতেও ক্ষান্ত হন 
নাই। ১৭৪২ থৃঃ অবের বুপূ্বব হইতেই ওলন্দাজগণ ঢাকার কৃঠী 
বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৩ খুঃ অবে ইহারা পুনরায় 
চাকাতে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ গৃঃ অবে ওলন্দাক্জ- 
গণের বাণিজাকুঠী ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। এী সময়ে উহাদিগের 
বাণিজ্যকুঠীর অধ্যক্ষ ঢাকাতে ইংরেজ হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন (২)। 
বস্ত্র ব্যবসায়ে দালাল-- কোম্পানীর সমুদয় মালপত্রই দালালের 
মধাস্থৃতায় খরিদ হইত। নির্দিষ্ট সময়ে মাল যোগাইবার জন্ত কুঠীয়ালগণ 
ইহাদিগকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিতেন। তন্তবায়গণকে অগ্রিম দাদন 
দেওয়ার জন্য দালালের কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ হইতে দ্রব্যাদির 
আনুমানিক মুল্যের অর্ধাংশ কি ততোধিক গ্রহণ করিত। চুক্তি 
রক্ষার জন্য দালালগণ যথেষ্ট পরিমাণে জামিন দিতে বাধ্য হইত (৩)। 
মহামতি বার্ক লিখিয়াছেন “১৭৭৩ খুঃ অবে ঢাকার বাণিজ্য 
দেশীয় দালালগণের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইত। এই সময়ে তন্তবায়দিগের 


(১) ৮05 8011200075 680108 0086 07517 8095 9৪15 7306 506 11 
076 0:010977 1009585 011)8002। 1085 10011 066 2 ৮510 91 100096/-- 
26001605088515 80০৮1 0886 7০3. 

(২) 58৩ 8156079 06076 00107 11970900016 06 1)8009 1019010৮ 

(৩) 566 01265 1215015 ০1 2৪50 1005 0০2. 28৪০ 67. 
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নিকটে দাদন বাঁবদে কোম্পানীর কিছুই প্রাপ্য ছিল না; কিন্তু 
১৭৭৩ থৃঃ অব এই দাদনের টাকা অনেক পরিমাণে বাকী পরিয়া যায়। 
তস্তবায়গণ এক বংসরে যে পরিমাণ টাকার মাল যৌগাইতে পারিবে 
বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাক! দাদন 
দেওয়া! হইয়াছিল। এইপ্রকারে উহাদিগকে কোম্পানীর নিকটে দায়াবন্ধ 
করিয়া রাখা হইয়াছিল; ফলে, বিদেশী অন্ঠান্ট কুঠীয়ালগণের এবং 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অন্তরায় ঘটিয়াছিল” (১)। এই প্রকারে টাকার 
বন্ধ ব্যবসার ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া হইয়া উঠিল। 

যাচনদার-__কুঠীতে সমুদয় মাল একত্রিত করা হইলে যাটনদারগণ 
চুক্তি পত্রে উল্লিখিত আদর্শ বস্ত্র সহিত উহা! তুলনা করিয়া নির্বাচন 
করিয়া দ্িত। উৎকর্ষাপকর্ষত! অনুসারে বন্গুলিকে চারি/শ্রণীতে, 
বিভক্ত করিয়! সঙ্জিত করিবার রীতি প্রচলন ছিল। দাদনে যে সমুদয় 
বন্ধাদি প্রস্তুত কর! হইত তাহার উপরে অন্তান্ট যাবতীয় খরচ খরচ! 
বাদে শতকরা ৮২ হিসাবে, এবং নগদ থরিদা মালের উপরে শতকরা! 
8॥৭ হিসাবে, লভ্য ধরিয়া মূল্য নির্দারণ করা হইত। অন্ান্ত খরচ 
শতকরা! ৭* টাকার কম পড়িত না (২)। 

প্রাদেশিক সমিতি, ওয়েয়ার হাউনকিপার ও গোঁমস্তা-- 
১৭৭৪ থৃঃ অন্ে একজন অধ্যক্ষ ও চারিজন সভা লইয়া ঢাকায়, 
একটা প্রাদেশিক সমিতি সংস্থাপিত হইলে এতংগ্রদেশের বাণিজা 
ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার ভার ইহাদের হস্তে 
্স্ত করা হয়। কলিকাতায় যে সমুদয় মাল রপ্তানি কর! হইত তথ্ধিযের 


ভি শিশাশাাাশা শাীপ্পপশপপা 
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বিধিব্যবস্থা। প্রণয়ন করিবার জন্ত একজন ্বেতার্গ পুরুষ নিযুক্ত 
হইলেন তাহার পদের নাম হইল “সব এক্সপোর্ট ওয়েয়ারহাউগ 
কিপারছ। 

টাকার রাজস্বাদি কলিকাতায় প্রেরণ করিবার রীতি তখন পর্যন্তও 
প্রবর্তিত হইয়াছিলনা। উহ! টাকা, লক্ষীপুর, ও চট্রগ্রামের 
ককুঠী সমূহের বস্ত্র ব্যবসায়ে থাটান হইত। এই সময়েই দালালের 
মধ্যস্থতায় ব্যবসায় করিবার প্রথা রহিত করিয়া! উহাদিগের স্থলে 
প্রত্যেক আড়ংএ “গোমস্তা” নিযুক্ত করা হয়। আড়ংএ খাতা 
(18৩ 7১০5৩; নির্মাণের অনুষ্ঠানও এই সময়েই আরম্ত হয়। 

ঢাকার কুঠীতে মাল চালান দিবার পূর্বে প্রত্যেক আড়ংএর 
গোমস্তাগণ উহা "যাচাই” ও “বাছাই” করিয়া 'খাতার” মধ্যে 
বোঝাই করিয়া রাখিত। 

এই সময়ে জেসারাত্খা টাকার নায়েব নাজিম পদে প্রতিটিত 
ছিলেন) শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ভারই ইহার হস্তে স্তস্ত ছিল। 
তিনি কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন; তাহাতে তন্তবায়- 
দিগের উপরে আড়ংএর গোমস্তার সর্বময় ক্ষমতা অপিত হইয়াছিল। 

নায়েব__-১৭৭৪ খুঃ অবে বিভিন্ন আড়ংএ “নায়েব নিষুক্ত 
করিয়া তন্তবায়দিগের যাবতীয় মোকদমার বিচার ভার ইহাদিগের 
হস্তে স্ত্ত করা হঈয়াছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদমাদি ব্যতীত 
একশত টাকার অনধিক দাবীর মৌকদমার বিচার ও ইহারা করিতে 
'পারিতেন। দশ টাকা দাবীর মোকদমায় ইহাদের বিচারই চূড়ান্ত 
বলিয়া গণ্য হইত। 

রেঙ্িডেন্ট-_ কুঠীর বণিজ্যব্যবসায় সুচাকু রূগে পরিচালনা 
করিবার জন্য ১৭৮৭ থুঃ দ্জবে চাক! নগ্ররীতে একজন রেসিডেন্ 
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নিযুক্ত হন। ফলে দেশীয় গোমস্তাগণের অব্যাহত ক্ষমতা সন্ুচিত 
হইল। 

১৮** থুঃ অবে ঢাকার রেসিডেন্ট লিখিয়াছেন “্আড়ংএর 
গোমস্তাগণের প্রতি আদেশ প্রদান কর! হইয়াছিল যে, নূতন চুক্তিপত্র 
লিখিত হইবার পূর্বের তনথবায়গণ-মম্প্িত সমুদয় বাবস্থা তাহাদিগের 
সমক্ষে পঠিত হইবে) উহারা যে পরিমাণ বস্ত্র প্রত্যেকে স্বতন্্ভাবে 
যোগাইতে সক্ষম হইবে, ভঙ্জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে চুক্তিনামা 
লিখিয়া দিবে” । বতরান্তে একবার করিয়৷ তত্তবায়গণের হিসাব 
নিকাশ করা হইত। চলিত হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য উহাদিগের 
প্রত্যেকের নিকটেই একখান! করিয়া হাতচিঠা থাকিত। ১৮১৭ 
খুঃ অন্ধ পর্যন্তই এই ব্যবথানযায়ী সমুদয় কার্ধয চলিয়াছিল) এ 
সনেই ঢাকাস্থ কোম্পানীর কুীর বিলোপ সাধন হয়। 

নবাবী আমলে ব্ত্রব্যবসায়ের প্রসারত1-_১৭৫৩ খু: অঃ 
২৮৫০***, টাকার বন্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার কমাসিয়েল 
রেসিডে্ট ১৮০০ খুঃ অন্দে যে ইহার একটা তালিকা! প্রদান করিয়াছেন 
তা নিয়ে উদ্ধৃত করাগেন। 
দিল্লীর বাদশাহের জন্ত। 
সাদা ও বুটাদার মসলিন এবং রৌপ্য খচিত বনর-১,***২ (আবরটমুদর) 
মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য । 
নবাব এবং তীয় দরবারস্থ আমীর ওমরাহ- 
বর্গের জন্য নানাবিধ বস্ত্র রর ৩৮০১০০২) 
জগৎশেঠের জন্য । 
সে মোটা নানাবিধ বন বসার )-১৫**০০২ 5 


১৮৮ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


তুরাণী দিগের জন্য। 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বন্দরে রপ্তানি হইত--১****, 
পাঠীন ব্যবসায়ীর জন্য। 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বদরে রপ্তানী হইত -,৫০*০২ 
আরমানী ব্যবসায়ী। 

বসোরা, মোচ! এবং জিন্দা বন্দরে 

বিক্রয় করিবার জন্য-_ ৫০১০০৯২ 
মোগল ব্যবসায়ী। 

(ইহার কতকাংশ বঙ্গদেশে বিক্রিত হইত, 

অবশিষ্টাংশ বসোরা জিদ্দা ও মোচা 

বন্দরে বিক্রীত হইত)-- ৪৯০৯৭৯২ 
ইংরেজ কোম্পানী । 

ইউরোপে রপ্তানী হইত ৩৫*০০০২ প্র 
হিন্দু ব্যবসায়ী। 

দেশে বিক্রীত হইত-_ ২০*০*৯২ 
ফরাসী কোম্পানী । 

ইউরোপে রপ্তানী হইত__ ২৫৯০০০২ ৪) 
ফরাসী ব্যবসায়ী গণ। 

বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় 

করিবার জন্য-- ৫০০৮২ 
গলন্দাজ কোম্পানী। রর 

ইউরোপে বিক্রয় করিবার জন্য -. ১০*০০০২%, 


১২শ অঃ] শি্প। ১৮৯ 


ইংরাজ শামন সময়ে ঢাকার বন্তরব্যবসায়--১৭৬৫ খৃঃ 
অবের পূর্ব পথ্যন্ত ইংলগ্ হইতে আনীত অর্থ দ্বারাই ইংরেজ কোম্পানী 
ঢাকার বস্ব ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার 
দেওয়ানী মনন্দ লাভ করিবার পরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। 
তথন উনার! প্রাদেশিক রাজস্ব হইতেই ব্যবসায়সং ্রাস্ত যাবতীয় খরচ 
নির্ধাহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে ঢাকায় ইংরেজ 
কোম্পানীর বাৎসরিক মজুত মাল দ্বিগুণ ধৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই 
সময়েই বেসরকারী বাবদারী গণ এতদ্দেশীয় মুচ্ছুদীগণের নিকট হইতে 
মূল ধন গ্রহণ করিয়া বানিজ্য করিতে আরম্ত করেন। 

১৭৯৩ খুঃ অন্দে ইংরেজ কোম্পানী দশ লক্ষ টাকার এবং বেমরকারী 
ব্যবসায়ীগণ বিশলক্ষ টাকার বস্ত্র ঢাক হইতে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি 
করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। 

১৭৯৩ খুঃ অবে ১৭*২৮৯ পাউও ( ১৩৬২১৫৪২ ) মূল্যের বস্ত্র এখান 

হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ই্ইগ্ডিয়া কোম্পানী ৭৭৬৪০ 
পাউও্ড, বেসরকারী ইংরেজ বনিকগ্রণ ৫৮৫৩৫ পাউও, এবং হিন্দু ও 
অন্যান্ত ব্যবসায়ীগণ ২৪*৯৪ পাউও মুল্যের বস্ত্র রপ্তানি করেন। 
৯১৭৯৯ হইতে ১৭৯৯ অবের মধ্যে ঢাকা কুগঠীর অধীনস্থ অন্যান্ত 
আড়ং হইতে ১৩৬২১*১৮।৬৬ টাকার বস্ত্র খরিদ হইয়! নানা স্থানে 
প্রেরিত হইয়াছিল। 

১৭৮৭ খুঃ অকে লাঙ্কানায়ারে ৪১টা মাত্র হৃতার কল প্রতিঠিত 
ছিগ বলি অবগত হওয়া যায়। এবতমর ঢাকার শুকাগার হইতে 
৫০৯*০০*২ টাকার (খরিদদর ) বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। 
এই সময়েই ঢাকার বস্ত্র শিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়ছিল। 
হহার পর হইতেই ঢাকায় বস্ত্র শিরের অবনতি আরম হয়। 


১৯০ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


ঢাকার মদলিনের গ্ায় নয়নানন্দকর স্থচিকন মলমল বিলাতি 
কলে অস্তানধি ও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় হইবে ও না। ডাক্তার 
ফরবেস ওয়াটসন বলেন-_ 

41705251550) 076:50016, 081. 0181082060৬ 
13259 9000০010106 9011] 00 00. ৮10 ৪11 09010950101091 200 
0701005 81001197055, 51025 10100500066 012016 0 
000০6 ৪ 90110 1710) 01 0060855 07 01165 ০৪11 60021 
006 ৮40৮6128106 10008, 01050100000 01 21511861067 
10108 8079911006 2170 7117010%6, 2৮6 1010 10168116 
215 80001718015 8081690 007 0917 00109058 (১), 

বন্ত্র শিল্পের অবনতি--টাকার বস্ত্র শিরের সমৃদ্ধি গৌরব, 
প্রসারত। ও প্রতিপত্তি, ইউরোপীয় বণিককুলের ইঈর্ষানল প্রদীপ্ত 
করিয়াছিল। ১৭** খুঃ অব সর্বপ্রথমে জন্দীনীর অন্তর্গত পেইসলি 
সহরে ঢাকা্ঈট মসলীনের অনুকরণে সুঙ্ম বসত প্রস্তুত করিবার প্রয়াস 
আরম্ভ হইলে ও ৭৮) খুঃ অবের পূর্বে ইংলণ্ডে উহ! সফলতা লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলনা। ১৭৮৪ খুঃ অন্দে ইংলণ্ডে কুতার কল 
প্রতিষিত হইবার পর হইতেই তথায় বন্ত শিল্প প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। 
১৭৮১ হইতে ১৭৮৭ থৃঃ অব মধ্যে ইংলগডের ব্যবসায় ২০৯***০ 
পাউওড হইতে ৭৫*০** পাউওড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । 


শিল্পোক্সতির অস্তরায়--বন্তর শিল্পের উন্নতি করে ইংরেজগণ 
১৮** খু; অবে ভারতীয় বন ইংলগু হইন্তে দূরীভূত করিবার জন 


(১356৩ 2. মু হ0৫-9০০, 06 170180 70৫005 05 পু, বৈ, 28/0606০ 
চ৫৮)19১৩0 ১৮ ]৭ 25 061501, 


১২শ অঃ] শিল্প। ১৯১ 


আইন করিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। যে সমুদয় বস্ত্রাদির 
রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে ঢাকাই মসলিন সম্পকীয় নিয় লিখিত 
দ্রব্যগুলি পড়িয়াছিল। মলমল, আবরোয়া, ঝুনা, রং, তারেন্দাম, তাঞ্জেব 
জামদানী, ডুরিয়া, এবং খাসা €১)। 

১৮*১ খু: অন্দে ইংলগ্ডে টাকাই মদলিনের উপর শত করা :৫. 
টাকা শুন্ধ ধার্য হইয়াছিল; ইহাতে বঙ্গদেশে কোম্পানীর আয়ের 
পরিমাণ যথেষ্ঠ ত্রাস পাইলেও উহার নিষিদ্ধ বন্ত্র সমূহ ইংলগডে প্রেরণ 
করিতে ক্ষান্ত হইয়ছিলেন না (২ । 

টেইলার সাহের তদীয় “ টপোগ্রাফি অব ঢাকা” নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন,“ইংরেজগণের বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তির কতিপয় 
বংসর পূর্ব হইতেই ঢাকার বন্ধ শিন্নের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল বটে 
(৩) কিন্তু ১৭৮৪ খুঃ অব ইংলণ্ডে সুতার কল প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই 
ঢাকার বস্ত্র শিল্পে দারুন আঘাত লাগিয়াছিল। এ বসর ইংলগে প্রায় 
৫ লক্ষ খণ্ড সুন্ষ বন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৭৮৮ ধুঃ অব হইতে ১৮৯৩ 
খুঃ অব পর্য্যন্ত ইংলতীয় বস্ শিল্পের সুবর্ণযুগ বলিয়! নির্দেশিত হয়। 
কল কারখানা! প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে বস্ত্র শিল্পের ক্রমোন্নতি 
সাপিত হইতে লাগিল। শিশু শির রক্ষা করিরার জন্য ইংরেজ গণ 
বিদবশীয় বস্ত্র উপর শত করা ৭৫২ টাকা পর্যান্ত কর নিদ্ধীরিত 
.করিয়াছিলেন। এত অধিক পরিমাণে শুক দিতে হওয়ায় ঢাকার বত 





(১) 56৫ চ15090 01076 00107 11500500016 06198009 1015000 

(২) 05705715105 01016 7256 10088 00010815, 

(৩) কিন্তু অজ্ঞাত নাম! গ্রন্থকার এই সমননকেই ঢাকার শত্ব্যবসারের: 
“বর্গ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বন্তগ্ঃ ঢাকাই বস্ত্রশিরের অবনতি ১৮১ 
খঃ অন্ধের পরেই জারস্ব হইয়াছিল । 


১৯২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


ইংলগ্ডে প্রস্তুত বন্ত্াদির সহিত, প্রতিযোগীত| করিতে অসমর্থ হইয় 
পড়িল। স্তরাং ঢাকার বন্ত্রশি্প উত্তরোগ্তর বিলুপ্ত হইতে লাঁগিল। 
১৭৮৭ থৃঃ অব ৩* লক্ষ ঢাকার টাকাই মসলিন ইংলগডে রপ্তানি 
হুইত কিন্তু ১৮০৭ খুঃ অন্দে উহা হস প্রাপ্ত হইয়া ৮॥ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হয়। ১৮১৩ খুঃ অন্দে মাত্র এা লক্ষ টাকার মসলিন বিলাতে 
রপ্তানি হইয়াছিল (১)। 

স্তার জঙ্ বার্ডউড্‌ লিখিয়ছেন “১৭৮৫ খুঃ অব নটিংহাম 
নগরে স্তার কল প্রতিষিত হইলে ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতি 
আরম্ত হয়। ১৭৮৭ খুঃ অবে ঢাকাই মসলিনের অনুকরণে ইংলওে 
৫০০০** থও্ড মোটা বন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু লাঙ্কাসায়ার ও 
'মাঞ্চে্টারের তন্তবায়কুল খন পধ্যন্ত ও টাকার তন্তবায়গণের সহিত 
প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে সমকক্ষ ভাবে দণ্ডায়মান হইবার সামর্থালাভ 
করিতে পারে নাই। গ্লৃতরাং ইংলগ্ডের এই শিশু শিল্পের উন্নতি 
কল্পে, এবং শিল্পচাতুর্য্যে টাকার তন্তবায়গণের সমকক্ষতালাভ করিবার 
জন্য, মদলিনের উপর শত কর! ৭৫২ টাকা কর সংস্থাপিত হইয়াছিল” । 
ফলে ইংলগ্ডে ঢাকাই মসলিনের কাট্তি হাস পাইতে লাগিল (২)। 

ঢাকার এই প্রাচীন শিল্পের এবঘ্িধ শোচনীয় পরিণাম লক্ষা 
করিয়া মহাপ্রাণ মিল এবং বার্ডউড্‌ যে তীত্র কষাঘাত করিয়াছেন 
তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন স্বাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। 





(১) 15)105 10298150)% ০0 102008, 

৪২) [টার. 

মনগী বার্ডউ্ড পার্লেমেন্টের «ই আইনকে “১৭ সনের কলম্ককর জাইন” 
(*শিত 5087081085 15% 01700) বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। 


বণিকগণের . মূলধন ৫৬+২**৭: টাকার ক্মধিক ছিল ন|। ৯৮১৭ 
ধূঃ অন্বে গণ বাণিজ্য ২০৫৯৯ টাকার হইনলাছিল বলির অবগত 
হওয়া যায়। এ বৎসরে ইংরেজ কোম্পানী এত্দরতিরিক্ত টাক! 
ঢাকার বন্ত্ব্যবসায়ে ব্যয় করেন নাই | [ও 
ইংলগ্ডে ভারতীয় বস্ত্রে শুনা দ-_১৮২৫ ধঃ গে 
মিঃ হাদ্কিসন ভারতীয় বন্ত শুক হাস করিয়া শতকর! ১+২ টাকার 
পরিণত করিলে ইংলগ্ডে.ঢাকাই মসলিন অপেক্ষান্তুত অধিক. পরিমাণে 
বিক্রীত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ঢাকার বন্তরশিল্নের 
মার উন্নতি সংসাধিত হইল না। এই অসাময়িক অনুগ্রহে চাকার 
মসলিন শিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারিল না (১)। কারণ ইছার কিয়ংকাল 
পূর্ব হইতেই বিলাতী হুক সুত্র ঢাকায় ্রাচ়ুর পরিমাগে আমদানী হইতে 
ছিল। টেইলার সাহেব অতি: দুঃখের সহিত ববিয়াছেন “অতীত 
ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি করিলে ঢাকার বাণিজ্যের ইতিহাম নিতান্ত 
শোচনীয় বলিয়া উপলব্ধি হুইয়! থাকে” (২)। ত্রিংশং ৰৎসর কাল 
মধোই ঢাফার বাণিজ্য একেবারে ধ্বংশমুখে পতিত হইয়াছিল। 
ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষম আর কি হইতে পারে। 
 দীদনে অত্যাচার--দাদন দিয়া কাঁজ করাইবার প্রথ। বছপৃবর 
হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। নবাবী আমলেই এই প্রথার 
সৃচনা হয়। কোম্পানীর কুচীয়াল গণের হস্তে ই্থার পরিপুষ্টি সাধন 
হইয়াছিল। আনেক সময়ে এই দাদনের ফলে তন্তবায়কুল 
ঘোরতর অস্ঠায়র্ূপে নিপীড়িত হইত। অনেক বশ্বধ্যবসারী 'ও 
(১) “রাও ৮০০০ ৩০৩ 0০0 17-0185, নর ॥ 


। (0২) 18085 150 808০০ 
! 


৯৯৬ টাকার ইতিহাস। [১থঃ 


রাজকর্ণচারী ৫০৩২ টাকা মূলোর বস্ত্র ১**২ টাকা প্রদান করিয়াই 
গ্রহণ করিভ। ছাদদন গ্রহণ করিভে অদ্বীকত হইলে তত্তবায়দিগকে 
কারারুন্ধ করিয়া রাখ হইত) এবং অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া 
দান গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। ধর্্মীধিকরণে সুবিচার লাভের 
প্রত্যাশায় তন্তবায়কুল উপস্থিত হইলে নুফললাভ সদূরপরাহত 
ছিল। বস্তত এই দাদন ব্যাপারে ন্তবায়কুলের প্রতি [যেরূপ 
ভীষণ অত্যাচারের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল তাহা! মনে হইলেও শরীর 
শিহরিযা উঠে। 

উইলিয়ম বোণ্টস্‌ তদীয় ০০০79106191079 00. 1170181। 805179 
(17772 2. 10.) নামক গ্রন্থে দাদনে অত্যাচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা 
করিক্াছেন, তাহ! হইতে শষ্টই উপলব্ধি হয় যে তৎকালে শিল্িগণ 
কিরূপ নিষ্ঠুর ভাবে প্রপীড়িত হইত। তিনি লিখিয়াছেন, “দেশের 
ফাবতীয় শিল্প ভ্রব্ই ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে একচেটিয়! । কোন্‌ 
শিল্পিকে কতমাল, কিরূপ মূল্যে যোগাইতে হইবে তাহ! কোম্পানীর 
্বেচ্ছামতই স্থিরীকূত হইত। এঞ্ন্য দাণাল, পাইকার ও তত্তবায় 
গ্রভৃতিকে সিপাহীর দাছাযো হাজির করিয়া মালের পরিমাণ, মুল্য 
ও মাল দিবার নির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি একখানা! দলিলে আপনাদিগের 
সুবিধা মত সর্ত উল্লেখে তাহাতে শিল্পিগণের স্বাক্ষর করিয়া লওয়া 
হইত। এজন্ত শিল্পিগণের সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষ। করা হইত 
ন।। এই সময়ে তন্থবায় প্রভৃতির হস্তে অগ্রিম কিছু টাকা বারন! 
স্বরূপ প্রদত্ত হইভ।- শিল্পি এ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করিলে তাহার বস্ত্াঞ্চলে উহ! বীধিয়া দেওয়। হুইত। তৎপরে 
ফাঙ্থারীর সিপাহীগণ চাবুফ মারিতে মারিতে তাহাদিগকে ভাড়াইয়া 
দিত। অন্ত কাহারও কাজ করিতে পারিবে না, এই সর্তে অনেক 


১২শ অঃ] শিলপ। ১৯৭ 


শিয্িকে বাধ্য করিয়৷ তাহাদিগের সহিত কল্পনাতীত চাতুরী করা হইত।, 
যে দরে তন্তবায়দিগের নিকট বস্্রাদি ক্র কর! হইত তাহ! বাজারদর 
অপেক্ষা অনেক কম। ইহার উপর আবার যাচনদার দিগের সহিত 
যোগাযোগে উৎকষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্ততুক্ত করা হইত। 
ফরে ইহার জন্ত হতভাগ্য তত্ববায়দিগকে শতকরা ৪*২ টাক! পর্যাস্ত 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। যে সমুদয় তত্তবায় চুক্তিপত্রানুষারী 
মাল সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইত, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাত 
অন্তান্ত দ্রব্যদি বিক্রয় করিয়! ক্ষতিপূরণ লওয়! হইত। অনক্টোপায় হইয়! 
এই সময়ে বহুশিল্পি স্বীয় বৃদধাঙ্লী কর্তন করিয়! কার্ধ্য অক্ষমতান্তাপন 
পূর্বক আত্মরক্ষা! ও সম্পত্তি রক্ষা! করিতে সচেষ্ট হইভ। এইরূপে 
অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পি বৃদধা্থুলি কর্তন করিয়। চিরকালের জন্য মসলিনের 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল” (১)। 


ঢাকায় বিলাতি সূতা আমদানী--১৮২১ খুঃ অবে কলের 
তা সর্বপ্রথমে এখানে আমদানী হয়। ১৮২৭ খুঃ অবে ৩*৬৩৫৫৬ 
পাউণ্ড বিলাতী হুত্র ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়! অবগত হওয় 
যায়। ১৮৩১ খৃঃ অবে আমদানীর মাত্র! দিগুন হারে বদ্ধিত হই! 
৬৬২৪৮২৩ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল । ১৮২৮ খৃঃ অব হইতেই 
কলের হৃত! ঢাকার বাজারে একরূপ একচেটিয়া হইয় বায়। বিলাতি 
সৃতার আধদানীর ফলে চরকা ও টাকুর গ্রস্তত দেশী হৃত্রের 
আধর দিন দিন হাস পাইতে লাগিল। কারণ, দেশীয় হৃতর বিলাতী 





(১) ৮057 07৩ 0660 05260 150 10 5808 101765 096 ঞাা 
82085 002৩ 65০1) 100৯0 06006006 ০ 00610 0180765 00 065৩2% 
0617 ৮6178 01060 00 ৮100 511, 1. 8010 1772. 





১৯৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 
ছুত্রের সহিত প্রতিধোর্গীতীকন স্পর্ধী করিতে পারিত নাঁ। 'ুন্তরীং 
ইংলগ্ডে ঢাকাই মসলিনের শুদ্ধ হাস পাইলে কলৈর কৃতী প্রচুর 
আমদানী হওয়ায় মদলিন শিল্প আর উন্নতিলাভ করিতে পায়িল না। 
ধক সমক়্ে ঢাকা জেলা ইংলগ্ডের--ইয়োরোপের নগ্নতা দূর 
ফ্ররিয়াছিল-_আর আজ সমগ্রভারতবাসীকে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী 
ইয়া থাকিতে হয়। 
. বিলাতী ও দেশী বন্ত্ের তুলনা জ্ঞাপক ১৮৩* থৃঃ অবদের মূল্য তালিকা 
শ্রা্ত হইল। (১) 


ঢাকায় গ্রস্ত কলে প্রস্তত। 
১ নং ছোট বুটাদার জামদানী--. ২৫২ ৭ 
২নং রি ১৬২ ৫২ 
জামদানী মেঠি পদ ২৭২২৮ চু 
(তেরছ! বুনন ) জামদানী 
(1০979 0105110৪৯1০) ১২২১৩৭ ৪---81% 
১নং ও ২নং গন্গণ থাস_-৩৮২৪০২২৪২--২৫২ ২৯২২২৬৯২১৭৭ 
লয়ন শুখ-৪* ৮২ ৮৯৭ ৫২৬২ 
80000 (কামিজ খাসা )- ১৩২১৪ ৬২৯০ 
লাল অথবা আসমানী ৃ 
রঙ্জের জামদানী__ ১৫২১৬ ৪২৫৭ 
জাঙদানী সারি-- ১২২১ ৫২৫ 
মলমল--- ১০২১১৭ ২২৬৯৭ 
সলিম ৪৮১৩-- ২৮২৩৭ ১০২১৫৭ 


(3১) 89976 টিতে ০1 সা, 
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উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবমায়ের অবস্থা-_মালিন পির 
এবিধ শোচনীয় অধঃপতনের পরেও ঢাকায় প্রতি বলয় প্রায় 
বিংশতি সহস্র মসলিন গ্রস্ত হইত। টেইলর সাহেবের গ্রন্থ পাঠে 
অবগত হওয়া যান্ধ যে ১৮৩৮ খুঃ অকে ৮ তোলা ওজনের একখান! 
বসলিন তৎকালে ১০০২ টাকা মূলো বিজ্রীত হটত। 

১৮২৭ খুঃ অবে ঢাকার জনৈক বন্ত্ব্যবসায়ী ১০ সাড়ে দশ তোলা 
ওজনের ১০গজ দৈর্ঘ্য ও ১গজ প্রস্থবিশিষ্ট দিখও মসলিন চীনদেশে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। উহার প্রত্যেক খানার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ১**২। 
১৮২২ খুঃ অবে চীনদেশ হইতে পুনরায় উক্ত বস্ত্র ব্যবসারীর নিকটে 
ছুই খানা ত্দন্থরূপ মসলিনের জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু ইতি মধো 
মসলিন নির্শাতার মৃত্যু হওয়ায় উহা আর প্রেরিত হয় না (১)। 

১৮২৩২৪ খৃঃ অন্ে ঢাকার শুন্বাগার হইতে ১৪৪২১*১২ টাকা 
মূল্যের বন্্র বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২৯1৩* খুঃ অবে 
৯৬৯৯৫২- টাকার বস্ত্র বিক্রীত হয় (২)। | 

১৮৪৪ খুঃ অব যে পরিমাণ বত প্রস্তত হইয়াছিল তাঙ্ঠার একটা 
তালিকা দেওয়া গেল (৩)। 


শশী এত -্খিতিশি শপ 





(১) পায় 18791 8 1২৫51060601 1১9০08১ 00. & 5706091] 01৭৫ 
18০51589409] 00020790060 815 08টি 91 দৈ9 01665 ০6 
[05017 800 0) 505-1078 ১১ 00৪. ৬ 106 25৫ ৫181108 1032 5105 
1166৫5--116 77105106620 ঢ16০৪ আহত 909. 20085 100, [7 1822 
801692006 200/710021 0061560 2980020. 00011815510 001 (1০ 517101 
0)5055707076 808 055 2৭] 075. 280065 8080 1050 59071041 1178 
977 076 07708790025507 090 016৫ 17. 76 152 চাযত, 270075 ৮5 
যনিজ916101560061181008ধাডডিএসহঘত 85210855 ঘতা গা, 


বু )488207189569820৩5 সিহত 20 পা পাত 
(৩) [টার 


২৪০ ঢাকার ইতিহাস। [১ধঃ 


১। দেশী ২৫* নং ও তদুর্ধ নম্বরের 
সুতায় নির্িত হৃক্ম মসলিন 
দিন্ী, লক্ষষৌ, লাহোর, এবং 


নেপালের দরবারে ও দেশীয় 

জমীদার গণের ব্যবহারের জন্য 

প্রস্তৃত হুইয়াছিল-_- ৫০৪০২ 
২। বিলাতি ৩* হইতে ১** নম্বরের হৃতায় প্রস্তত 

অপেক্ষাকৃত অপরৃষ্ট মলিন - ৫০০৯৯ 


৩। নিষ় শ্রেণীস্থ জন গণের ব্যবহারোপযোগী 
৩* ও তন্নিয় নম্বরের দেশী 


সুতায় প্রস্তত--- ১৫০০৯০২ 
৪। কার্পাস ও রেশম মিশ্রিত জরির কাঞ্জ কর! . 

বন্ত্র (জিদ! বন্দরে প্রেরিত হইত )-- ২১০০০০২ 
৫1 মসলিন, নেটের কাপড়, পশমী বন্ত্, রুমাল 

জরীর ও রেশমী কাজ কর! শাল 

প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র ৪৫৯০*২ 
৭। হৃতার বুটাদার বন্ত্র-_ ১৪০০৭ 


১৮৯১ খৃঃ অব কলিব্দ সাহেব লিখিয়াছেন “যাহার! বিলাতী ুত্র 
বাপ! সাধারণ রকমের মসলিন প্রস্তুত করিতে পারে,এরূপ তন্ধবার এখনও 
ঢাকাতে ৫** ঘর বিস্তমান আছে এবং ২১ টী পরিবায়ে এখনগু চাকার 
ইতিহাসপ্রসিত্ধ মসলিন প্রস্তত হইতে পারে। কমিসনার পিকক 
সাছেবের বাঁধিক বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায যে “১৮৮৫ থৃঃ অন্দে 
নবাব স্তার জাব্‌লগণি বাহাছুর প্রিন্স অব ওয়েলেসকে উপহার প্রান 
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করিবার জন্য যে তিন খণ্ড মসলিন প্রস্তত করাইয়াছিলেন, তাহ! সর্ব- 
বিষয়ে প্রাচীন হুগ্ম মসলিনের আদর্শাগনর়গ হুই়াছিল। উহার প্রত্যেক 
খানার ওজন হইয়াছিল ৯* তোল! মাত্র। উহার এক এক .থানা 
২* গঞ্জ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থ বিশিষ্ট ছিল”। 

১৮৭৯1৮* খুং অবে ৮* হাজার টাকার মসলিন বিক্রীত হইয়াছিল ।. 
১৮৮১ থৃঃ অবে ২০***২ টাকার মসলিন প্রস্তত হয় কিন্তু প্রা 
১***০২ টাকার বন্ত্ই অবিক্রীত থাকে। ১৮৮২ খুঃ অব মমলিন, 
বিক্রলন্ধ ২৫***২ টাকা ঢাকার তত্তবায়গণের হস্তগত হুইয়াছিল। 
১৮৮৩ থৃঃ অন্ধে এক সহস্র মুদ্রার এবং ১৮৮৪ থৃঃ অবে পঞ্চ 
সহতর মুদ্রার মসলিন প্রস্তুত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অবে ১৫২৮* টাকার 
মসপিন নেপাল দেশে নীত হয়। ১৮৮৬ থ্‌ঃ আবে প্রায় ২৭০২ 
টাকার মলিন বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 

এখনও ৩৫* নং ও ৪**নং হৃতাদ্বারা অপেক্ষাক্কৃত মোট! রকমের: 
মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে। স্বদেশীঅন্দোলনের ফলে ঢাকার 
বন্ত্রশিল্পের উন্ততি সংদাধিত হইলেও ক্স মসলিন শিল্পের উন্নতি 
হয় নাই। 

উত্কষ্ট গোলাব্তন সাড়ি বর্তমান সময়েও প্রস্তত হুইতেছে। 
বালিয়াটি, ধামরাই, আবদষ্লাপুর প্রভৃতি গ্রামের তন্তবারগণই সাধারণতঃ. 
উহ! প্রস্তুত করিয়া থাকে । ঢাকাই “ভিটির ধুতির" আদর এখনও- 
রহিয়াছে। 

শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার লোক সংখ্যাও. 
হাস প্রাপ্ত হইয়ছিল। ১৮** খুঃ অন্দে টীকা লহরের অধিবাসীর- 
সংখ্যা ২ লক্ষ ছিল বলিয়া জানা বায়। ১৮৮৩ ধৃঃ অবে উহ 
৬৮০৩৮ সংখ্যায় পরিণত হয়। 
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শিল্পা সন্ধে কয়েকটা কথী__ভারতের বর্তমান অবস্থায় এ 
শের দিন এখানকার ও অন্য দেশের বাজারে বিক্রয় করিবার 
পক্ষে ব্যাধাত অনেক । অবাধ বাণিগ্য ভারতের শিল্োন্নতি ও শিল্প 
জাত দ্রবা বিক্রয়ের প্রধান অন্তরায়। বৈদেশিক পণ্যের নিমিত্ত 
'আমাদিগের দেশের ছার সর্বদাই উনুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের 
'শ্থদেশজাত পণ্য অপর দেশে এরূপ অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে 
পারে না। ইহাতে আমাদিগের ছুই দিকেই ক্ষতি হইতেছে। 
বৈদেশিক আমদানী দ্রবোর সহিত প্রতিযোগীত! রক্ষার জন্য উহা 
যে মূল্যে বিক্রীত হয় তাহাতে লাভ অতি সামান্যই থাকে । 

_ এতদ্দেশে স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্য ঘটাইতে হইলে অবাধ 
'বাণিক্যের পথ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা অত্যাবশ্তক | যে সমুদয় স্থান 
-শিল্প বাণিজ্যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তৎসমুদয় দেশেই 
প্রধমে স্বীয় শিল্পোন্নতির কামনায় বৈদেশিক পণ্যের উপর অনধিক 
সাগ্ডল ধার্য করি৷ এবং আইন বিধিবদ্ধ করিয়া উহার আমদানী 
বন্ধ করিতে বাধা হইয়াছে। ইংলগ৪ যে এক কালে এইরূপে 
, বিলাতে ঢাকার বস্ত্রশিন্পের আমদানী রহিত করিয়াছিলেন তাহ 
পূর্বেই প্রদর্দিত হইয়াছে। ফলে বিলাতি বনি: অচিকে "উ্ীতির 

পথে বহুদূর অন্রসম় হইয়াছে। আন 
হিলেন “বৈদেশিকেরা জীন্মানীর' বীঞ্জার লু্ন করিতেছে, ্ৃতরাং 
জার্মান শিল্পিকুলের মঙ্গলবিধান গন্ত অন্ততঃ কিছুদিন অবধি 
ানিজোর দ্বার রুদ্ধ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যায আমাদিগের হৃদয় 
'বিচলিত হয় না, অভিজ্ঞতার, উপরে আমীর মত নং্থাপিত। আঁমি 
.দেখিতেছি, ঘে সকল দেশে আবাঁধ' বারিজ্য' নাই, দে রকল দেশ 
সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ বাণিজ্যের উপীস$, 
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ইংলগুও ক্রমশঃ অবাধ বাণিজ্যের মায় কাটাইতেছেন 'এবং কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই বিলাতি দ্রবর বিক্রয়ার্থ অন্ততঃ বিলাতেয় বাঙ্জার 
রক্ষা করিবার উদ্দোশ্তে তাহাকে পুর্ণ মাত্রায় রক্ষণী-নীতির অলবন্বন 
করিতে হইবে । আমরা বৈদেশিক দ্রবোর মাশুল কম করিয়া ক্রস্ত 
রোগীর সায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছি *। 

এই বলিয়া প্রিন্স বিসমার্ক জর্শানী দেশে অবাধ বাণিজ্যের 
বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। আজি জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্য 
তাহার অভিজ্্ত! ও দূর দশিভার মঠিম! কীর্তন করিতেছে। ইংলপ্ডের 
সম্বন্ধেও তাহার ভবিষ্যদ্বানী প্রায় সফল হইয়াছে । কারণ, এক্ষণে 
বিলাতের একটা প্রধান রাজনীতিক দল অবাধ বাণিজ্যের বিলোপ 
সাধন কারতে বন্ধ পরিকর হইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের বর্তমান 
অবস্থাতেও যে অবাধ বাণিজোর সন্কোচ নিতান্ত আবশ্তক, একথা 
অভিজ্ঞ বাক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। তৃত পূর্ব বড়লাট নর্ডমি্টো 
বণিয়াছেন “বৈদেশিক পণ্যের আমদানীর গতি প্রতিহত করিতে না 
পারিলে ভারতের শিল্পোন্নতি হইবে না”। 

বিলাতের শিল্প ও শিল্পির স্বার্থের দে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি 
একরূপ অসন্তব হইয়াছে। পূর্বে মাঞ্চ্টরের কার্পাস জাত দ্রব্যের 
উপর শতকরা ৫২ টাকা! শুদ্ধ আদায় কর] হইত) কিন্তু কল 
ওয়ালাদিগ্রের আপত্তিতে এ শুদ্ধ কমাইয়। ৩া* টাকা করা হইল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতজাত কার্পাস দ্রবোর উপরে শী পরিমাণে 
চঙ্গিকর বসিল। | ০ 

শুন্ধনীতির সংস্কার বাতীত ভারতীয় শিল্পে উন্নতির সম্ভাবনা! 
নাই। কিন্তু: এই বিধয়ে ভারত গব্ণমেন্টের হস্ত 'পট আবন্ধ। 
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পালেমেন্টের কোনও দলই বিলাতী পিল়িদিগের স্থার্থের গ্রতিকৃল 
কোনও ব্যবস্থার অঞ্ুদোদন সহজে করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের 
দেশীয় শিল্পের প্রতি ভারতগব্্ণমেণ্টের অনুরাগ কার্ধ্যতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইলে দেশীয়গণের উৎদাহ শত গুণে বন্ধিত হয়, এবং গবর্ণমেন্ 
দেশীয় ভ্রবোর সমাদর করিতেছেন সদর্শন করিলে সাধারণ লোকেও 
স্বভাবতঃই উহ ক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে । 

রেলগাড়ী ও ট্রামারের মাশুরের হার হাঁস করিলে দেশীয় দ্রব্য 
ভারতের নান! স্থানে প্রচলন করিবার যথেষ্ট সুবিধ! হইতে পারে । 

এ দেশের খাল গুলির সংস্কার হইলে নৌকা যোগে অল্প ব্যয়ে 
মালপত্র চালান করিবার স্থৃবিধা হইবে। 


বন্ত্র ধোঁত প্রণালী । 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মসলিন ও অন্ঠান্ত ু্সবস্তরধৌত 
কার্যে টাকা বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান লা করিতে সমর্থ হইয়াছে 
ধঁতিহাসিক আবুলফজন লিখিয়াছেন যে, সোনারগাঁয়ের অন্তত কাটার 
হুদূর (কোওস্থন্দর ) গ্রামে একটা বৃহদারতন দীঘিকা আছে। 
উহার জল রাশি এরপ স্বচ্ছ ও শত্র যে ইহাতে মলমলথাস বসত 
যৌত হইয়া অপূর্ব শুতরতব প্রাপ্ত হয় (১)। পূর্বে এই দীর্ঘিকার 
চতুঃপার্থে বহু সংখ্যক তন্তবায় বাস করিত। 

ঢাকা সহরের নারান্দিয়া নামক মহষ্থা হইতে আরম্ভ করিয়া 
চারি মাইল দূরবর্তী তেজগাও গ্রাম পর্যন্ত স্থান মধ্যে নান! স্থানে 
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ধোপা খান! 'জআছে। এই স্থানের কুপজলও কোর হুন্দরের হ্বনাম 
প্রসিদ্ধ দীধিকার জলের অনুরূপ গুণ বিশিষ্ট (১)। তেজগারে 
ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্াজদিগের' বিস্ৃত ধোঁপাখান! ছিল (২)। 
অজ্ঞাত নাম গ্রন্থকার এই স্থানের কৃপঞলের বিস্তর প্রশংসা করিগাছেন। 
ঢাক। সহরের অন্ান্ত স্থানের কৃপজল হইতে এ স্থানের কৃপজলের স্বাদের 
বৈলক্ষণ্য আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

হুষ্ম মমলিন ধৌতকর! অত্যন্ত ছুরূহ ব্যাপার । সাধারণ বস্ত্র স্তায় 
ইহা “পাটে* আছড়াইতে হয় না। প্রথমে জলে দিদ্ধ করিয়া, পরে 
সা্জিমাটি ও সাবান মিশ্রিত ক্ষারজলে নিমজ্জিত করিতে হয। 
অতঃপর উছা শ্যামল ছুর্বাদল সমাচ্ছনন ক্ষেত্রে আন্তী করিয়া রৌদ্র- 
তাপে শুঞক করা হয়। অর্ধ শুল্কাবস্থার বসত গুলি একত্রিত করিয়া 
ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করতঃ গিষ্ধ” করিয়া লইতে হন়। পরে উহা লেবু- 
রস-সিঞ্চিত ম্ফটক-স্বচ্ছ জল মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া! কিয়ুকাল রক্ষিত 
হুইয়া থাকে । 

কাটা করা--ধৌত করিবার সময়ে বন্ত্ের হুত্রগুলি স্থানতরষ্ট 
হইয়া বিশৃঙ্খল হইলে পুনরায় যথানির্দি্ট গ্থানে উহ্াদিগকে সঙ্জিত 
করিয়। দেওয়ার নাম “কাট! কর1”। মসলিন ও আন্তান্ত ঢাকাই 
শুক্র বস্ত্র যে ঢাকা সর ব্যতীত ভারতের আন্ত কোনও স্থানে 
উত্তমরূপে ধৌত হইতে পারে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অন্তর কোথাও কাট! করিবার প্রণালী 
্রবান্তত নাই বলিয়াই তাহার! হুল বন্ত্র ধৌত কার্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন 
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৮ টাকার ইত্হ্িস। [ইমু 
করিতে 'লম্ূ, হয়, না। এই বিষয়টা, ঢাক! জেলার টপ খই 


ব্বমাী দিগের সাধারগ নাম “নপ্দিযপ। 

 রিফুগর-_খোত করিবার সময়ে অথব ভন্য কোনও প্রকারে 
বস্ত্র কোনও স্থানে ছিদ্র হইলে রিফুগরগণ এ ছিদ্ুটীর মধ্যে সুত্র 
চাবনা,করিঞ এরূপ ভাবে মিলাইয়! দেয় ঘে তগ্নন আর উহ্থার অস্তিত্ব 
নিরূপণ করিবার উপায় থাকে ন|। টেইলার সাহের . লিখিয়াছেন 
থে) 68920180067 020 01030552 81680 9১5 ৮0016 18060 
98 96901008511, 87015918001) %10 0105 01831001197 
এ59170% (৯)। তিনি ঢাকার রিফুগর দ্রিগকে অহিফেন সেবী 
বলয় নির্দেশ করিয় গিয়াছেন। অহিফেনের নেশায় বিভোর হইলেই 
নাকি ইছারা খুব ভাল কাজ করিতে পারে। বর্ধমান সময়েও 
ঢাকায় রিফুগরদিগের সংখ্য। কম নছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমর! 
টেইলার সাহেবের উক্ত মন্তব্যের সারবত্। উপলদ্ধি করিতে অক্ষম । 

দ্রাগধোপী-মসলিন অথবা! অন্যান্য সঙ্গ বন্ত্রে কোনও 


প্রকার, দাগ পড়িলে ইহারা তাহার বিলোপ সাধন কন্িতে সমর্থ হয়। 
বৌ অথব! তদ্গুণ বিশিষ্ট কোনও পদার্থের সংযোগে উহাতে দাগ 
পড়িলে “'আন্বলিপাতার”রস, দ্বৃত, লেবুর রদ ও সাজিমাটির 
জল দ্বার৷ ধৌত করিয়া! দাগধোপীগণ এ চিহ্বের অপনোঁদন করিয়া 
থাকে। 

কুমদীগর-ফে সমুদ্র শ্রমজীবি শঙ্খ দ্বার বারদ্ার বন্ত 
মার্জনা করিয়। উহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়া থাকে তাহার! 
যা নাছে পরিচিত। একখানা শক্ত তিস্তিরি বৃক্ষের কাষ্ঠো- 


শিপন তি শিশির 
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পরি, বন্ত্র খওঁ, স্থাপন পূর্বক শখ. সহযোগে উহা মৃর্চি হয়। 
এই সময. এ বস্ত্র খণ্ডের উপরে ভাতের মাড়, দেওয়া হ্ইযু! থাকে; 
| কলিকাতা! প্রভৃতি অঞ্চলের কমলার ্রিূতগণ ঢাকাই শ্খকর! 
সতের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। 

| ইস্ত্রী কারধ্য _ইহা বঙ্গের প্রায় র্বতরই প্রচলিত আছে, মাং 


পরিচয় প্রদান কর! অনাবস্তাক। 


(খ) নীবন। 


| সথীকর্ের জন্ত বোগদাদ নগরী চিরপ্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান 
করেন বোগদাদ নগরী হইতেই সুতীকর্ম প্রথমত: ঢাক! সহরে 
প্রচলিত হইয়া ক্রমে ভারতের অত্যান্ত স্থানে বিস্তৃত হইয়া! গড়ে।- 
মোসলমানগণই এই শিল্পোন্নতির মূল। তীহারাই ইহার শিক্ষাদাতা। 
১৫৪* খৃঃ অবে সাম্রীজ্জী এলিজাবেথের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে, 
সুচ প্রস্তুত প্রণালী সর্ধ প্রথমে ইংলগ দেশে প্রচারিত হয় (১)। 
ভারতে .যে কোনও কালে সুচ প্রস্তুত হইত তাহা আল স্বপ্নবৎ 
প্রতীয়মান ছয় নাকি? 

অতি পূর্বে বসোর! নগ্রর হইতে ঢাকাতে স্থচের আমদানী হইত। 
মসলিনের স্তায় সুম্ম বস্ত্রোপরি সুচী কর্ম করিবার জন্য যে সুচ ব্যবহৃত. 
হইত তৎকালে তাহা বসো] ব্যতীত অন্তত্র সুলভ ছিল না। 

“রিফুগরী।৮ “জরদজী, “চিকনক্রি,” বাঁ “চিকনাজ[ল,” 
“কসিদা” ্রভৃতি নানাবিধ 88৮ বিষয় অবগত হওয়| যায়। 
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জরদজী--এই শিল্প টাকা নগরীতে বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। ১৭৪৪ খ্‌ঃ জনে 41506 ৫6090 বলিয়াছেন, 
বর্ণ ও রৌপা খচিত জ্বরাই এবং রেশমী কারু কার্ধা সমহিত 
নানাবিধ উৎকৃষ্ট বন্ত্াদি, জরাই গলাবদ্ধ এবং মসলিন ঢাক! হইঘেই 
ফরাসী দেশে নীত হইয়া থাকে” (১)। 
মলিন, পশমীশাল, রুমাল প্রভৃতি বস্ত্রের উপরে রেশম এবং 
ন্থর্দ অথবা রৌপাহৃত্র দ্বারা নানাপ্রকার নয়নলোভন সুন্দর কার 
কার্য সম্পন্ন হইত। অরাই কাজ নানাবিধ । মসলিন অথবা হুক্ষ 
বন্্ থর্ডোপরি স্বর্ণ ও রৌপ্য সুত্র অথবা! বাদল! দ্বারা কাকু কার্ধ্য 
সম্পা্গিত হইলে উহ! “গোলাবতন” নামে অতিহিত হইয়া থাকে। 
টুপীন্স উপরে এবছিধ কাঁরুকাধ্য করা হইলে উহা! “গন্গু” নামে 
পরিচিত্ত হয়। শিরন্ত্রাণ, চর্মপাদুক।, ফরসীর নল প্রভৃতির উপরে 
ত্র প্রকার কারকার্ধয থাকিলে তাহা “সলমা” নামে অভিহিত হয়। 
এত্যতীত ন্থবরণনত্র জড়িত লেদ এবং :00:20৫ গ্রভৃতিতেও 
. এবছিধ কারুকার্য দৃ্ট হই! থাকে । উহার সাধারণ মাম “বুনন” । 
ঘে আদর্শে কারুকার্য করা হইবে তাহা প্রথমতঃ একখান! 
সীবিম্ডিত কাষ্ঠফলকে পেশ্িল দ্বারা অস্কিত করা হয়; উহ্থীকে 
““নকামী” করা বলে। 
চ509710 সাহেব জরদজী কাধ্যের বিস্তর প্রশংস। করিয়াছেন । 
'নাধারণ কার্পাস নির্মিত বস্ত্র খণ্ডের উপরে এরূপ আশ্চর্য কারু 
কার্য কর হয় যে উহা রেশম নির্শিত বলিয়া ভ্রম জন্মে (২)। 
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ঢাকার কারুকার্্যদমন্ধিত বস্ত্র ইউরোপখণ্ডেও যথেষ্ট বমাদর 
লাভ করিয়াছিল। ১৮৪* থ্‌ঃ অব প্রায় এক সহত্র খণ্ড জরাই 
কাজ করা বস্ত্র ঢাকাতে প্রস্তুত হয়) তন্মধ্ সাম্রান্তী তিকুটোরিয়ার 
জন্যও কয়েক খানা নীত হইয়াছিল। 

চিকন করি বা! চিকন্দজান-_মসলিন বস্ত্ের উপরে কার্পাস 
স্ত্রের কারুকার্য এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধারপতঃ 
মোদলমানগণের পোষাঁকপরিচ্ছদেই এবছিধ কারুকাধ্য সমধিক 
পরিলক্ষিত হয় থাকে । 

কাপড়ের উপর ফুলতোলা ও বুটাতোলার নামও চিকগ। সহিত! 
ও সুক্ষ কার্যে নৈপুণ্য থাকায় এ দেশীয় লোকে অতি অল্লায়াসেই 
চিকণ শিক্ষা! করিতে ও উহাতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়। 
প্রবল প্রতিঘন্দীতার মধ্যেও আজ পধ্যন্ত ঢাকার কসিদা, জামদানী, 
কারচব প্রভৃতি বস স্বীয় পুর্ব গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

সচরাচর কার্পাস সৃত্র, রেশম, উর্ণা, অথবা স্বর্ণ, রৌপাদির তার 
প্রভৃতিই এই কার্যে বাবহৃত হইয়া থাকে | সুত্রাদিও যথাসাধ্য 
সুরঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জমির উপর ভিন্ন 
ভিন্ন হুত্রাদি দ্বার কাঞ্জ করাতে উহাদের নামও ভিন ভিন্ন হইয়া, 
থাকে। বগা, কারচব, জামদানী, বাঁপন, চারখানা, * মুগা, কিছ 
ইতাদি। 

রেশমী ও পশমী বন্ত্রে কার্পান স্তর বাতীত এ সকল দ্রব্য 
দিয়াও হুচীকা্য সম্পর হয়। স্বর্ণ রৌগ্যাদির তার ও রেশম হুত্র 
জড়াইয়া। একরপ হ্ৃত্র হয়। উহাকে চলিত ভাষায় *গোলাবতন” 
বলে। সুচী কার্ধ্ে ইহারই বেশী ব্যাপার। 

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ থাকিলে তাহাকে 


১৪ 


২১৯ টাকার ইতিহাস। [১ খ 


“কারচিকা” বলে। ন্ৃতীার কাপড়ের উপর সোণারূপার কাজের 
নাম কামদানি। 


কসিদা__ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বের লিখিত হইয়াছে । 


(গল) রঞ্তীন শিল্প। 

কুন্বম ফুল ও নীলের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন শিল্প এতদেশে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হটয়াছিল। লাল, নীল, বাসস্তি, হরিদ্রা, সবুজ ও কাল 
প্রভৃতি রং দ্বারাই বন্ত্রাদি সাধারণতঃ রঞ্জিত হইয়া থাকে । কদিন! 
ও অন্ঠান্ত বস্ত্রের উপরে ছাপ মারিয়৷ রং করা হইত। ষে শ্রেণীর 
লোক এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়৷ থাকে তাহাদিগ্রকে পচিপিগর” 
বলে। ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ফলকে নানাবিধ কারুকাধ্য করিয়া তাহা দ্বারা 
বন্তাদিতে ছাপা দেওর! হইত। ধার্থিক হিন্দু ও মৌসলমান গণের 
ব্যবহারের নিমিত্ ''নামাবলি” এবং “কুফন” প্রভৃতি অন্যাপি পস্থত 
হইয়া থাকে (১)। 

(ঘ) কার্পাস সৃন্রশিল্প। 

ভারতবর্ষের স্টায় উষ্ণ প্রধান দেশে তুলাই পরিচ্ছদের একমাত্র 
প্রধান উপাদান। এজন্য হিন্দুরাই সর্বাগ্রে তুল! হইতে কুত্র নিশ্মীণ 
ও বস্্রয়ন "করিতে শিখিয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিকাংশ 
দেশের লোকেই এক সময়ে ভারতবাসীর নিকট এই শির সম্বন্ধ 
জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্প বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে 
বলিলেও অত্যুত্তি হয় না। 

(১) ভগবানের নাম এবং দশ মহাবিদ্যার স্তোত্রাদি সম্বলিত 6১ 


নামে সুপরিচিত । 
কোণ হইতে উদ্ধত গ্লোকাবলি যে বন্ত্রে ছাপ হয় তাহার নাম “কুফল । 





১২শ অঃ] শির্প। ২১১ 


দিল্লীর ময্রাটগণের পুরমহিলাগণের ব্যবহারের জন্য যে হৃচ্ম 
মসলিন ঢাকাতে প্রস্তুত হইত তাহার আদর্শ সুত্র এত শৃঙ্গ 
হইত ধে এরন্ধপ দেড়শত হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একগাছা হৃত্রেয় ওজন 
একরতির অধিক হইত না(১)। সোনারগাঁও অঞ্চলে প্রন্নপ ১৭৫ 
হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একগাছি সুত্রে ওজন একরতি মাত্র হইয়াছিল 
বলিয়া অবগত হওয়া যায় (২)। ১৮৪৬ থূঃ অবে একপোয়া 
পরিমিত কার্পাস হইতে উৎপন্ন একমোড়া স্তরের দৈর্ঘ্য &%* মাইল 
হইয়াছিল বলিয়। অজ্ঞাত নাথ! গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। 
কিন্তু ১৮** থৃঃ অক একরতি ওজনের ১৪৭ হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট 
সুত্র অপেক্ষা হুঙ্মতর হৃত্র তৎকালে প্রস্তুত হইত না (৪)। 8৬ 

কলে নির্ধিত হৃত্র অপেক্ষা ঢাকার কার্পাস ৃত্র কোমলতর 
হইলেও বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষ। ঢাকাই ধুতি ও মদলিন অধিকতর 
মজবুদ। $ 

অতি ুক্ম মসলিন নির্মাণোপযোগী একতোলা পরিমাণ সুত্র 
প্রস্তুত করিতে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইত| উহার মূল্য 
প্রতি তোল! ৮২ টাক! পর্যন্ত হইত। 





(১): 71910906006 00000) [09102000160 00800 1197 

(২) 1৮৭. 

(৩) 120. 
" (8) 180. 37 008165 11705 সাজের বিলাতের মিউজিয়মে ঢাকার 
মসলিন নির্মাণোপাযাণী শৃত্রের নমুল| প্রেরণ করিযাছিলেন ; 37: 705612) 13209 
কর্তৃক উহীর ওজন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হইলে প্রতি পাঁউণ্ডে উহা ১১৫ 
মাইল ২ ফারং ৬* গজ বলিয়৷ নির্ণাত হইয়াছিল। 


866 3210675 [115007 06 09008 108002ি00উ, 


২১২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখগ 


স্বাভাবিক শৈতা ও জলীয় বাশ প্রধান স্থানে স্থৃতা কাটিলে 
আশ নরম হওয়ায় শীঘ্ব বাড়িয়। পড়ে বলিয়া ঢাকা অঞ্চলের তন্তবায়গণ 
অতি গ্রত্যুষে অরুণোদয়ের পূর্বে এই কার্ধয সম্পাদন করিয়। থাকে। 
বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইলে, চরকার নীচে জল রাখিয়! কার্য 
করে) তাহাতে বাধু জলসিক্ত হইয়া তুলার আশকে নরম করিয়। 
দেয়। তৎপরে প্রীতে ৯টা কি ১০টা পরাস্ত উহার! মধ্যম রকমের 
সত কাটে; অপরাহে ৩টা কি ৪টার সময় হইতে ৃরধ্যান্তের অর্দ 
ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত তা কাটা হট থাকে। 

ডাঃ ওয়াটসন টাকাই, ফরামী, ও ইংলতীয় মনণীন সত! 
অনৃবীক্ষণ যোগে পরীক্ষা করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইউরোপে যত 
প্রকার সুক্ষ সুতা প্রস্থত হইয়াছে, তাহার সমুদয় গুলি ক্সপেক্ষাই ঢাকাই 
মসলীননৃতার ব্যাস অনেক কম (১); এবং ইউরোপীয় কৃতা 
অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই হৃতার আশও (€চ11217505 ) অনেক 
পরিমাণে কম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! কিন্তু ঢাকাই তার আশের 
ব্যাস (01917600101 006 91000901801 ০07 0055 ) 
ইয়ুরোপে প্রস্থত হৃতার তুলা অপেক্ষা! অনেক বড়। এই ছইটী কারণে 
প্মতায় ও ঢৃঢিতায় ঢাকাই সত! অন্তান্ত দেশের হৃতাকে পরাস্ত 
করিয়াছে (১)। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, তুলার আশ 
মোটা হওয়ায় এবং হৃতা চরকার় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চি হতার 
পাক বেশী হয় (২)। 





(১) ৩ 01৩ 00200200015 200 00505005501 035 7050016 
01 17018 0 চা, 8500) 1866. 

(২) 10856 058565--000101050 10 075 25067517050 165010 02: 
076. 00086 0 আ50 0 ও) ০6 15180 20 09 10800 927 


১২শ অঃ] শিল্প। ২১৩ 


ওয়াটনন লিখিয়াছেন, “পূর্বে যে মসলিন প্রস্তত হইত, তাহার 
সুতা বিলাতী মসলিন অপেক্ষা দৃঢ় হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। 
কারণ, তৎকালে এখানে টাটকা কার্পাস আনিয়া যে তা প্রস্তত 
হইত তাহা ইংলণ্ডের যন্ত্রনিশ্িষ্ট কার্পাসহত্র হইতে অনেকাংশে 
নিকৃষ্ট। ভারতীয় বস্ত্রের উৎকৃষ্ট খ্যাতি কেবল মান্ত্র এখানকার 
তন্তবায়গণের যদ্বে ও কার্যযকুশধতার় ঘটিয়াছে বল! যাইতে পারে। 
ঢাকার তম্ববাযগণ হৃতা পাট করিতে জানে। এই কারণেই 
তাহাদের বন্ত্রবয়ন খ্যাত আজিও অক্ষু রহিয়াছে” (১)। বস্তুতঃ 
ঢাকার তন্তবারগণ এরূপ অধ্যবসায় ও ধীরত! সহকারে প্রত্যেকটা 
সৃতা স্বতন্ত্র ভাবে খৈএর মও সহযোগে পাট করে যে তাহাতে বিশ্বিত 
হইতে হয়। 

চরকা ও ডলনকাঠীর সাহায্যেই ঢাকার স্ৃতা! কাট! হইত। 
চরকা দ্বারা অপেক্ষা 5 মোট! দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থৃতা এবং ডলন কাঠী 
দ্বারা অতি সুক্ষ মসলিনের তা গ্রস্তত হয়। ভোগ! জাতীয় তূলায় 
উৎপন্ন ৩৯ নম্বর ও তত্নিয়শ্রেণীর হৃতাই চরকার কাটা হইয়৷ থাকে। 
উপরের শ্রেণীর সৃত। প্রস্তুত করিতে হইলে “টাকুয়া” ও “ডলন- 
কাঠী*্র সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অতি সুক্ষ ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য- 
বিশিষ্ট একটী পরিষ্কার লৌহ শলাকার ( সুচের স্তায়) দিয়তম অংশে 
এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান রাখিরা তথায় একটা ক্ষুদ্র মৃৎগোলক 
সংলগ্ন করিয়া! দেওয়! হয়। এই যন্ত্রটীর় নামই “ডলনকাঠী”। 





27000100500 110 800 807, 17116 17 005 3009 10 সহ5 0015 086 ৪7৫ 
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২১৪ টাকার ইতিহাস। [টমখঃ 


কর্দামসংঘুক্ত নরম মৃত্তিকার টিপির উপরে একটা ভগ্ন কড়ি অথবা! কবু- 
তর কি কচ্ছপড়িঘ্বের খোসা সংস্থাপন পূর্বক টাকুয়ার নিয়াগ্র তাগ 
উদ্থীতে ঈষৎ বস্ধিমভাবে রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হন্তের অনামিক! 
ও বৃদধানগুষ্ঠের সাহায্যে উহ! ঘুরাইতে হয়) এবং বাম হস্তে তুলার 
পাজদ্বারা টাকুয়ার অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পাজটা 
উপরের দিকে উঠাইতে হয়। এরূপ করিলেই তুলার আঁশ হইতে 
সা প্রস্তত হইতে থাকে। 

প্রথমতঃ তৃলা উত্তৰ রূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। 
অতঃপর চরকা ও ডলনকাঠীর সাহায্যে ভোগ! জাতীয় অপরষ্ট 
তুল! এবং ডলনকাঠীর সাহাধ্যে উৎককষ্ট মসলীন নির্দাধোপযোগী 
সভার তুল! পরিষ্কৃত করিতে হয়। তুলা পরিষ্কত করা হইলে পরে উহা 
পপিগ্গিতে” হয়। 

কুদ্র বংশদণ্ড নির্শিত ধন্ধুকে পক্বীদির নাড়ীর সুক্ম তার 
অথব| মুগার শুক্র সুত্র সংযোগ করিয়। উহার ছিল! প্রস্তুত করিয়া 
লইতে হয়। এই যন্ত্র সাহায্যে ভুলা ধুনিতে হয়। তুলা ধুমিবার 
পূর্বে উহা! আঁচড়াইয়৷ লওয়। হয়। বোয়াল মন্তের জোয়ালের 
ছাড় দ্বার আ'চড়াইবার বন্ত্রটা ওস্তত হইয়া থাকে । জোয়ালের 
গাড়ে বোয়াল মন্তের যে ক্ষুদ্র দত্তপাটিকা আছে তাহা তুলা 
আ্চড়াইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়৷ তন্তবায়গণ বলিয়! থাকে। 

“ধুনাশ হইয়। গেলে তুলার “পাঁজ” চিতল অথবা! কুচিলা 
মতন্ের শু খোসায় মধ্যে জড়াইয়। রাখিতে হয়। সুতরাং তৃলার ধুলা 
অথব! শৈত্য লাগিতে পারে না। 

সাধারণতঃ অষ্টাদশ হইতে ত্রিংশৎ বৎসর বযস্কা হিন্দু রমণীগণই 
সুক্ষ সূত্র নির্দীগ করিতেন। ত্রিংশৎ বৎসর উত্বীর্ণ হইলেই তাহাদিগের 


১২শ অঃ] শিল্প। ২১৫ 


ক্ষমত| হান প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রভাভসময় এবং অপরাহ 
কালই সুষ্ক হুত্র নির্মাণের উপযুক্ত সময়। বায়ুর শৈত্য ভাস প্রাপ্তি 
ঘটিলেই সুত্র ছিন্ন হইবার আশঙ্কা । ধীর, স্থির গ্রকুল ও এক- 
নিষ্ঠ চিত্ত না হইলে সঙ্গ সুত্র নিশ্মিত হইত ন1(১)। 
সুতা পাট করণ। যে তার তানা প্রস্তুত করিতে হইবে, 
তাহ! দিবসত্রয় পর্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়। এই সময়ে 
প্রতাহই & জল পরিবর্তন করা আবশ্তক। চতুর্থ দিবসে সুতায় মোড়া 
গুলি জল হইতে উত্তোলন পূর্বক উহার মধ্যে ছুই খানা! কুত্র বইিখও 
রাখিয়া রী যষ্িদ্বয়ের সাহায্যে মোড়াগুলি ভালরূপে নিংড়াইয়! লয়! 
পরে রৌছে শু করিয়! লঈতে হয়। কয়লার গুড়া, গৃহধূম, অথব! ভাতের 
হাঁড়ির কালী, জলে মিশিত করিয়া! এ জলে পূর্বোক্ত শুফ হুত্রগুলি পুনরায় 
ছুই দিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়! রাখিতে হয়। অতঃপর পরিফকার জল দ্বার! 
উহ! ভালরূপে ধৌত করিয়া! ছায়াতে গু করিয়া লওয়৷ আবন্তক। ৃতা- 
গুলি নাটাইয়! আবার একদিন পর্য্যন্ত উহা জলে রাখিতে হয়। পরে 
সুতা ভালরূপে নিংড়াইয়। একখান! কাষ্ঠথণ্ডের উপরে সাজাইয়া রাখে। 
খুৰ পরিষ্কার চুণ, জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে থৈ ভিজাইয়! মণ্ডের ন্যায় 
প্রস্তুত করিতে হয়। হৃতাগুলি এ মণ্ডে উত্তমরূপে মাথাইরা লওয়াওঞ্মাব- 
শ্রক। পরে এক একটা করিয়৷ সুতা নাটাইতে হয়। নাটাইবার সময়ে 
লক্ষ্য রাখ! উচিত যেন, একগাছা। কতা অপর একগাছার গায়ে ন! লাগে । 
নাটাইয়ের হৃতাগুলি রৌদ্র শু করিয়া লইতে হয়। 


পাশ সপ্প্পপ 











(১) ও 08056 01 076 767060001 0 1103117) 20008820016 06 
ব015 [05065008৮10 0ি 076 ৩00151615 হি06 01897105500) 0645 
02059 01106 8225 1617 07106210670 68165 ৪১ তি 0 
8180 ৫6501960 00161 106 00151675005 09 0755101081985,-701, ঢা, 
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পরেন্দের হুতাগুলি বয়নের ছুই দিবস পূর্বে ঠিক করিয়! লইতে হয়। 
একদিনে যে পরিমাণ তার কাজ হইবে বলিয়! অনুমান কর! যায়, 
তাহা! একদিন জলে ভিজাইয়। রাখ। আব্ক। পরে ভালক্ূপে 
নিংড়াইয়। লইতে হয় এবং পূর্বোক্ত প্রধালীতে সামান্তরূপে পাট করিয়া 
লইলেই হইল। 
সবনম মসলিনের হৃতা পাট করিবার সময়ে খৈএর মণ্ডের সহিত 
অতি অল্প পরিষাণে গৃহধুম মিশ্রিং করিয়া লওয়া হয়। ন্ৃতরাং হুত্রগুলি 
ঈষৎ কালবর্পে পরিণত হয়। এজস্তই তত্তবায়গণ সবনম শবে অর্ধ কৃষ্ণবর্ণ 
অথব! “গোধুলি” বুঝিয়া থাকে । (১) 
তান! অপেক্ষা পরেনের হৃত! সুচ্মৃতর | মসলিনের মুখপাত হৃক্মতম 
সৃতায় প্রস্তত হয়। শেষভাগের সত! অপেক্ষাকৃত মোট! রকমের, মধ্যের 
দিকে আরও একটু মোটা স্তা ব্যবহৃত হয়। 
বিলাতীসুতা--১৮২৪ খ্‌ঃ অবে ঢাকার বিলাতী সভার আম- 
দানী আরম্ভ হইলে এখানকার হুত্রশিল্পের অবনতি ঘটে। বিলাতীন্ুতার 
স্থিত প্রতিযোগিতায় দেশী হুত্র অধিক দিন তিঠিতে পারিল ন|। সুতরাং 
ফন দিন উহা! ক্ষয়গ্রস্ত রোগীর ন্তায় দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। 
টেইলার সাহেব তদীয় "পোগ্রাফি অব ঢাকা” নামক গ্রন্থে দ্বেশী 
ও বিলাতী স্তরের মূলোর তারতম্য প্রদর্শন পূর্বক যে নি তালিকা 
প্রদান করিয়াছেন তাহ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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২১৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখং 


বিক্রমপুর, সোনারগাও ও ধামরাই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ রমণীগণ অতি 
উৎকৃষ্ট পৈতার সুতা! কাটিতে পারিতেন। উহার এক একটা পৈত। 
এলাচীর খোসার মধ্যেও ভরিয়! রাখা চলিত। এই শিল্পটারও যথেষ্ট 
অবনতি ঘটিয়াছে। তৎকালে ঘরে ঘরেই চরকার প্রচলন ছিল। 
প্রবাদ এই যে, এই দেশে বিলাতী তা চালাইবার জন্য কোম্পানীর 
লোকে সেই সময়ে অনেকের চরক! ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছিল, কোথায়ও 
চরকার উপর গুরুতর কর ধাধ্য করা হইয়াছিল। এই প্রবাদ 
সত্যমুূলক কিনা তাহা! নিঃসন্দেহে বল! যায় না; কিন্তু ইহার 
ধ্তিহাসিক প্রমাণ ছুল'ভ নহে (১)। 


(উ) ভাত। 


ঢাকাতে ভীত কলের উন্নতি সংদাধিত হয় নাই। অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই যে প্রণালীতে বন্ত্রব়ন কার্য! সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে 
মেই প্রথার উন্নতি ও পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। 

টাকার স্বনাম প্রসিদ্ধ প্রখ্যাতনামা' মনীষী স্বর্গীয় দীননাথ 
সেন মহোদয় উন্নত প্রণালীর একটা তাত প্রস্তুত করিবার প্রয়াম 
পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা স্থুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই । 
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অতঃপর অন্যতম স্ুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দত্ত এম, 
এ, বি, এল মহোদয় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব হইতেই একটা অভিনব 
ও উন্নত প্রণালীর তীত প্রন্তত জন্ত চেষ্টা করিয়া অধুন! প্রায় 
সফলকাম হইয়াছেন। এই ক্তাতে হুত্রগুলির তান! কার্ধ্য গরিসমাপ্ত 
হইয়া বয়নকার্ধযও এক সঙ্গেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। এই কলটা সর্ব 
নুন্দর ভাবে গ্রস্ত হষ্য়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইলে 
বিষ্ঞানালোকে সমুস্তাপিত প্রতীচ্য জগংও বিশ্মিত ও স্তস্তিত ছইবে 
সন্দেহ নাই। 

বিক্রমপুর অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উৎরষ্ট মাক 
প্রস্তুত হইত বলিয়। অবগত হওয়! যায় (১)। 


নৌশিল্প। 


টাকা জেলা নদীজালে সমাচ্ছন্ন) একজনই এতদঞ্চলে নৌকার 
প্রয়োজন বেশী। ম্বতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এতদ্গেশ- 
বাদিগণ মৌশিল্লে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তদ্ধিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। বস্তুতঃ বন্ত্রশিক্পের স্তায় বঙ্গীয় নৌশিল্পও প্রত্ীচ্য জগতে 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। 

“যুক্তি কল্পতরূ”” নামক একখান! প্রাচীন গ্রন্থে জলধান নিশ্ীন 
কৌশলের বিস্তারিত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে পূর্বকালে যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও 
তাঅ এই ধাতুছয়ের ব| উহাদের মিশ্রিত দ্রবা ছার! সুসজ্জিত কর! 
হইত (১।) চতুংশৃঙ্গ যান সিতবর্ণে। ত্রিশৃঙ্ন যান রক্তবর্ণে, ছিশৃঙ্গ 

(১) 56৩17156010 ০1005 0০797 120০2001৬01 109008 রর 

(১) গফপকারজতং তাং জিত! বথাকমহূঃ। 


২২৪ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


যান পীতবর্ণে, এবং একপৃঙ্গযান নীষবর্ণে চিত্রিত করিবার রীতি, 
ছিল। যানের মুখগুলি কেশরী, মহিষ, নাগ, তম্তী, ব্যাপ্ত, পঙ্ষী 
ভেক বা মনুত্বের মুখের অনুকরণে নির্মিত হইত। নির্গহ ও সগৃহ 
ভেদে নৌকা দ্বিবিধ। সগৃহ নৌকা! আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! হইত। থে জলযানে খুব বৃহং মন্দির থাকিত তাহাকে 
“সর্বমন্দির” বলা হইত। ইহা রাজধন, অঙ্থ ও রমণী বহনে 
ব্যবহৃত হুইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর যানের নাম ছিল ““মধ্যমন্দির%। 
ইঠার মন্দির মধ্যভাগে থাকিত বলিয়া ইহা মধ্যমন্দিরা নামে খ্যাত 
ছিল। ইহা বর্ষাকালে রাজাদিগের বিলাস যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। 
যে যানের মন্দির অগ্রতাগের দিকে থাকিত তাহা ““অগ্রমন্দিরা” 
নামে পরিচিত ছিল। ইহা চিরপ্রবাস যাত্রায় এবং রণে ব্যবহৃত 
ছইঈত। মন্দিরগুলি কাঠ অথব| ধাতু দ্বারা নির্শিত হইত (১)। 


(১) “চিতুঃ শৃঙ্গ ত্রিশক্গাভ। ছিশৃক্স। চৈক শৃহ্গিণী ॥ 
দিত রজত! পীত নীল বর্ানস্ঠাদৃ্ধথ! ক্রমম্‌। 
কেশরী মহিষ! নাগ! দ্বিরদো। ব্যাপ্র এবচ ॥ 
পন্গী ভেকে। মমুষাশ্ঠ এতেযাং বদনাষ্টকম্‌”। 
দমগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্ব মধ্যাগ্রমনির | 
সর্্ধতে! মনদিরং যকতর সাজেরা সর্ব্মন্দির! 
পরাজ্ঞাং বিল যাত্রাদি বর্ষা চ প্রশস্ততে । 
জগ্রতে। মন্দিরং বন্্ সাজের তগ্রমন্দিরা | 
চিরপ্রবাস যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাতায়ে ॥ 

ঙ্ ক নু রঙ রঙ 
ফাটজং ধাড়ুজঞ্েতি মন্দির: দ্বিবিধং ভবেৎ। 
কাজ হখ সম্পত্ৈ হিলাসে ধাতুজং মতম্‌” । 
পু শব কজদ্রম বহুমতি সংস্করণ ৮৯৪ পৃঃ) 








১২শ অঃ] পিল্প। ২২১ 


নৌকা দ্বিবিধ। সামান্ত এবং দীর্ঘ । 

সামান্ত নৌকা দশবিধ :_ ঈুদ্রা, মধ্যমা, ভীম, চপলা, পটলা, 
অভয়া, দীর্ঘ, পত্রপুটা, গর্ভর| ও মন্্রা। সার্দ এক হস্ত 
বৃদ্ধি হইলে ভীম প্রভৃতি নৌক| হইবে। ইহার মধ্যে তীমা, অতয়া 
ও গর্ভর| নৌকা গশুভজনক নহে। 

দীর্ঘনৌকাও দশবিধ £__দীধিকা, তরণি, লোলা, গড়য়া, গাষিনী, 
তরি, জজ্ঘালা, প্লাবিনী, ধরণী, ও বেগিনী। ইছার মধ্যে লোলা, 
প্লাবিনী ও গামিনী ছুঃখপ্রদা” (১)। 
মহাভারতে যন্ত্র চালনীয় নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়াযায়্। যথাঃ-- 


“ততঃ ল প্রোধিত বিদ্বান্‌ বিদুরেন নরম্তদ[। 
পার্থানাং দর্শয়৷ মাদ মনো মারুত গাঁমিণীম্‌॥ 
সর্ধববাত সহাং নাবং যন্যুক্তাং পতাকিণীম্‌। 
শ্িবে ভাগিরথীতীরে নরৈর্বি শ্রস্তিভিঃ কৃতাম্‌” ॥ 
ভা ১/১৫১৪৫ 


«এই যন্ত্রটালনীয় নৌক! শবে কলের জাহাজই বোধ হয়। 
বর্তমান সময়ে জাহাজের যে সকল লক্ষণ দেখাযায়, তাহা পূর্বোক্ত 
যন্ত্র চালনীয় নৌকার সঠিত তুল্য। এই নৌকা মনোমারতগামিণী, 
যন্ত্রে চালিত ও ইহাতে নানা প্রকার পতাক! শোভিত হয়” (২ )। 

নৌক! প্রস্তুতের জন্য কিরূপ কাষ্ঠের প্রয়োজন তাহাও হিন্দু 
দিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত ছিলনা । বৃষ্ষামূর্কেদে কোন্‌ জাতীয় 
বৃক্ষ কি প্রকার গুণবিশিষ্ট তাহার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পরম্পর, 


১) বিশ্বকোষ মৌ শব। 
(২) 


২২২ ঢাকার ইতিহাস। [১ খঃ 


বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা নৌক! প্রস্তত করিলে উহ! নুখপ্রদ 
হয় না বলিয়া কীর্ডিত আছে। রঃ 


লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং নুঘটং ব্রহ্ম জাতি তৎ। 
দৃাঙ্গং লঘু যত কাঠমঘট ক্ষত্র জাতি তৎ॥ 
কোমলং গুরু ষং কাষ্ঠং বৈশ্তজাতি তদুচ্যতে। 
দৃঢ়াঙ্ং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্র জাতি তছ্চ্যতে ॥ 
চু রী ক চি সী 
ক্ষত্রিয় কাষ্ঠে-ঘটিত! ভেজে মতে সুখ সম্পদং নৌকা । 
অন্থে লঘুতিঃ সুদৃ্ে বিদধতি জল ছুষ্পদে নৌকাং॥ 
বিভিন্ন জাতিদ্বয় কাষ্ঠ জাত। ন শ্রেয়সে নাপি নুখায় লোক! । 
নৈষ! চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিগ্ভতে বারিণী মজ্জতেচ ॥ 
ন সিনদ গাগ্ার্থতি লৌহ বদ্ধং তল্লোহ কান্তৈছিয়তে হি লৌহম্‌ 
বিপদ্ভতে তেন জলেষু নৌকা! গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ”॥ 


কথিত আছে মহারাজ মৌর্য চন্্গুপ্তের সময়ে পূর্বাঞ্চলের নিমিত্ত 
নৌসেনা বিভাগের স্থষ্টি হয়। নদীবহুল দেশ বলিয়৷ এতদ্দেশে বছু 
প্রাচীনকাল হইতেই নৌবিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়ত! ছিল। পার 
রাজগণও নৌবিভাগের বিশেষ আদর করিতেন। পালরাজগণের 
তামশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নৌবিভাগের অধ্যক্ষ 
“তারিক” নামে অভিহিত হইতেন। 

প্রাচীন কাশ হইতেই বাঙ্গালীর! ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুজে যাতায়াত 
করিত। সমুদ্র গমনাগমনের জঙ্তা পূর্ব বঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্র পথে 
বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকন্কন কেতক দাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন 
ক বগণ বাঙ্গাল মাবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস ক'রয়াছেন। 


১২শঅঃ] শিল্প। ২২৩ 


ব্জিয় গুপ্রের গল্মাপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাণিজ্য 
বাপদেশে দক্ষিণ পাটনে গমনোগ্ত চাদসদাগর বর্ধকী আনিয়া 
বিবিধ ডিগ প্রস্তত করিয়া ছিলেন। এ ডিঙ্গাগুলি বিবিধ পধ্য- 
সম্তারে পরিপূর্ণ করিয়া তিনি দক্ষিণপাটনে যাত্রা করিয়াছিলেন) 
কোন কোনও নৌকা! বৃক্ষরা্জি পরিপূর্ণ কোনওটাতে ব! হাট বাজার 
বসিত। তৎকালে “চন্দন কাে গুড়! আর ডালি” প্রস্তত করিবার 
রীতি প্রচলিত ছিল। 

বঙ্গে বার তৃঞ্ার আধিপত্য কালে খিজিরপুর, বন্দর, শ্রীপুর ও ধাপা 
প্রধান নাবিস্থান ছিল।. কার্ডীলোর সহিত আরাকান রাঙ্ধ সেলিম 
সার ষে ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কার্ভালোর রণতরী সমূহের 
কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া গেলে, তিনি আপনার নৌ শ্রেণী গঠনের 
জন্য শ্রীপুবে উপস্থিত হষটয়াছিলেন বলিয়৷ অবগ* হওয়! যায়। 

মগ ও পর্ত,গীজ প্রভৃতি জলদহ্থ্যর উৎপাত নিবারণের জন্য মোগল 
স্ববাদার গণ নৌবলের যথেষ্ঠ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নবাব মীরজু- 
স্নার আদাম অভিযান সময়ে এবং সায়েস্তাথার টট্টগ্রাদ অধিকার 
কালে ঢাকার নৌ বলের যথেষ্ঠ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

টেন্তারণিয়ার যে সময়ে ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে 
এখানে বছুদংখ্যক হ্ত্রধর নবাব সায়েম্তাথার আদেশ মতে নৌক! 
প্রস্তুত করিবার জন্ত নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি এখানে সুত্রধরের 
সংখ্যাধিক্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় (১)। 


(১) ৮00616150৫0 006 0070006070৮ 001100565 560218160 006 
নি 00 006, 17000016600 01071050000 705 07106001615, 021 
7010 £211605 210 00007 ডা] 99705 টারি৪7066 15615 13901, 


৮76 103, 13809108510 ৩010101, 


২২৪ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত পর্যন্তও যে এই শিল্প ঢাকা হইতে 
একেবারে লোপ পাইয়াছিলনা, তাহা আমরা বিশপ হছিবারের গ্রন্থ 
হইতেও অবগত হইতে পারি (১)। 

এতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিশ মীরজুয়া ও সায়েন্ত! খার সময়ের 
নৌবলের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তৎপাঠে কোযা, জলবা, 
স্রাব, পারেনা, বজরা, পাঁতেলা, লব, পালেল, বহর, বালাম, 
খাটকুড়ি, মহালকুড়ি, পালওয়ার, জঙ্গি খালু গ্রতৃতি বিভিন্ন প্রকারের 
নৌকার বিষয় অবগত হওয়া যায়। 

বর্তমান সময়েও টাক! জেলায় কোষা) বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী, 
ছিপ, ডিঙ্গ, পলয়ার, পান্ষী, কু্গারিয়! নৌকা, ঘাসী নৌকা, জেলেডিজি, 
গছেনারনৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

এতদ্বাতীত গান্ুয়া৷ নৌক।, ডাকেরনৌকার বিষয় ও অবগত হওয়া 
যায়। নাওধুরী, সারেঙ্গা, ডোঙ্গা! নৌকার ব্যবহারও কোনও 
“কোনও স্থানে পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। 

মীরের বাগের মাঝিগণ পলওয়ার ও লাল ডিঙ্গির পরিচালনার 
জন্ত বিখ্যাত। নৌকা পরিচালনায় জেলে মাঝিগণ সিদ্ধহন্ত। ভীষণ 
তরঙ্গ সঙ্কুল পম্ম। নদীতে ঝড়ের মধ্যেও ইহার স্থুকৌশলে অবলীলা- 
ক্রমে নৌকা চালাইয়! থাকে। 

শিকারিগণ পূর্বে ছিপ নৌকার মাঝিগিরি করিত। 





(২) 8০86178 5 0০018) 200 06) া01ত 90805 ওঠে 11 10667, 
1900 116065 [878056 06৪ ]002055 ৮০] ]. 2৪৩ 186. 





জন্মাষ্টমী বড় চৌকী । ইসলামপুর )। 
এই চৌকীতে ভগবানের নরসিংহাবতার প্রদশিত হইয়াছে। মূহর্ভমধ্যে 
1বিংশতি হস্ত দীর্ঘ বিরাট মুন্তিটি পরিবন্তিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সভামণওঁপে 
'রিণত হইত । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


বিবিধ শিল্প। 
(ক) জম্মাউমীর চৌকী। 


ঢাক! শিল্পপ্রধান স্থান বলিলেও অনুযুক্তি হয় না। বিবিধ শিল্প 
কলার বিকাশ এখানে যতট! পরিস্কুট হইয়াছে তাহা বঙ্গের ন্ঠান্য 
স্থানে স্থলভ নহে। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকীর শিল্পচাতুধ্য জগং প্রসি্ধ। 
এক একখানা চৌকী উচ্চতা ব্রিতল অট্রালিকাকেও পরাজয় রিয়া 
থাকে। এই সুবিশাল চৌকীগুলি বংশ দণ্ড এবং কাগজ দ্বারা নির্শিত 
হয়। ইহার বিভিন্ন অংশ গুলি খগ্ডিতাকারে সহরের নান! স্থানে 
বিভিন্ন কারিকরগণ দ্বারা নির্মিত হইলেও মিসিলের প্রায় ৪1৫ ঘণ্টা 
পূর্বে একত্র করা হয়; এবং সংযোজিত করা হইলে, উহ! যে পৃথক 
পৃথক ব্যক্তিগণ ছারা নিন্রিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। কোনও 
কোনও শিল্পী চৌকীগুলি নুধু হ্ুনিপুণ ভাবে নির্খাণ করিয়াই ক্ষান্ত 
হয় না, উহাতে বিবিধ প্রকারের কল সংযোজন! কির! নান 
প্রকার অদ্ভুত ত্রীড়। প্রদর্শন করিয়! থাকে; এবং মুহূর্তে মুহূর্ত 
চৌকীগুলির দৃশ্ঠ আশ্চর্য্যরূপে পরিবন্তিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্ববিমোহন 
করিতে সমর্থ হয়। এই অভিনব প্রণালী গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
স্চিত হইয়াছে; এবং ঢাকার স্বপ্রসিদ্ধ শিল্পী আনন্দ হয়িকেই ইহার 
প্রকৃত প্রবর্তক বল! যাইতে পারে । এই শ্রেণীর চৌকী গুলির মধ্যে 

১৫ 


২২৬ ঢাকারইতিহাস। [১মখঃ 


“বেলুন” “ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন”, *উর্বশীর শাপ বিমোচন” 
প্রভৃতি চৌকী শির্পচাতুর্যে শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে 
এতত্যতীত নতোমণডলস্থ গ্রহণের ভ্রবণ ও গ্রহাদি এবং পৌরাণিক 
ও সাময়িক যুদ্ধবিগ্রহাদি, ছূর্গ, কেল্লা, সার্কাস, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি 
ক্রীড়া কৌশল ও বড়টৌকীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 


(খ) শঙ্ব শিল্প। 


এই জেল! মধ্যে সহর ঢাক! ও মাণিকগণ্ীস্িত শঙ্খকারগণ উৎকৃষ্ট 
শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে। ঢাকার শাখারী বাজারে এই শিল্পিগণ সাধারণতঃ 
বাস করিয়া থাকে। এখানে প্রায় ১** শত ঘর শাখারী বাদকরে। 
এতত্বাতীত ফরিদাবাদেও ৫৬ ঘর শাখারী আছে। বর্তমান সময়ে 
ঢাক! সহরে প্রায় ৫** শত জন লৌক এই শি্পদ্বারা জীবিক! নির্ববাহ 
করিতেছে। শ্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহাদের ব্যবসা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

সাধারণ শাখার জোড়।।%/* হইতে ২২ টাকা পর্যন্ত বিক্রীত হইয়া 
থাকে। শঙ্শিল্পিগগ সাধারণতঃ ১** শত টাকা মূলধন লইয়াই 
স্বীয় বাবসায় আরস্ত করে। 

'শঙ্খের সমুদয় কার্ধ্যঈ হস্তঘার! সম্পন্ন করিতে হয়। করাত দ্বারা 
শঙ্ঘছেদন কর! অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্ধা, ইহাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে র 
পরিচালনা অধিকতররূপে করিতে হয়। শঙ্খ কর্তিত ছইলে পর, 
উহ্া একথণ্ড প্রন্তরোপরি বিশেষ ধৈর্ধ্যমহকারে বর্ষণ করাও কম 
আয়াস সাধ্য নহে। 

শীখা, অস্কুরী, বালা, চুড়ি, ঘড়িরচেন, বোতাম, ও কাণের 





। নবাবপুর) 


ণার বড়চৌকা 


জন্মাষ্ঠম 


0০81 শি্প। ২২৭ 


ফুল, প্রভৃতি নানাবিধ ব্য শঙ্খ হষ্টতে প্রস্তত হইয়! থাকে । শঙ্গকার. 
গণ এই সমুদয় দ্রব্যের উপরে নানা প্রকার কাকুকার্ধযা খচিত করে। 
বিবিধ কাককার্য সমন্বিত লতাবালা, শঙ্ঘবালা, উপরবেণী, উপরশখ, 
লতাসাপ, দোসাপা, মকরমুখো, চেনবালা, বক্লস্‌ চূড়ি প্রভৃতির 
শিল্প নৈপুণ্ের খাতি বঙ্গ প্রসিদ্ধ | এই সমুদয় শঙ্খ লক্কাতীপ, মাপ্রাজ 
উপকূল, ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে ঢাকাতে আমদানী হয়। সাধারণতঃ 
লঙ্কাদ্বীপ হতে তিতকৌড়ি শঙ্ঘ, সেতুবন্ধ রামেস্বর হইতে জাহাজী, 
ধলা ও পট শঙ্খ এবং মাদ্রাজ উপকূল হতে গড়বাকী শঙ্খ কলিকাত। 
হইয়া! টাকাতে আমদানী হইয়া! থাকে। মুরতি, ছুয়ানাপটা, ও 
আলাবিলা শঙ্খই সর্কোত্রষ্ট। গতি বৎসর সমুদ্র উপকূল হইতে 
প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ ঢাকাতে আমদানী হয়; এবং ঢাকা হইতে 
প্রায় ৫ লক্ষ টাকার নানাবিধ শীখার দ্রবা ভারতের নানা স্থানে 
প্রেরিত হয়। 

এই শিল্প সম্বন্ধে গতর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত €ওয়া কর্তবয। টিউটি- 
করিন প্রভৃতি স্থানের শঙ্খ ভরতগবর্ণমেপ্টের তস্তে এক চেটিয়]; 
সৃতরাং ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেপ্ট শঙ্খ ব্যরসারীদিগকে উহা সুবিধায় 
বিক্রয় করিতে পারেন। তাহ! হইলেই উ্কাদিগের যখে্ট সাহাধ্য 
কর! হইল বলিয়! বিবেচনা করা যাইতে পারে । 

ঢাকার প্রেমাদ সুর, দ্বারিকানাথ নাগ প্রভৃতি কারিগরের তৈয়ারি 
শাখার দ্রব্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ। 


(গ) সাবান। 


টাকা সহরে সাবানের একটা কারখান! মাছে, তা! “বুলবুল সোপ 
ফ্যাক্টরী” নামে পরিচিত। প্রায় ****২ টাকা! মূলধন লইয়! এই 


২২৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


ফ্যাক্টরীটী প্রতিঠিত হইয়াছিল। ১৯০৫ খু; অন্যের কলিকাতা শিল্প- 
প্রদর্শনীতে ঢাকার বুলবুল সাবানই দেশীয় সাবাঞ্সর মধ্যে সর্বোৎকুষ্ট 
বলিয়া! প্রমাণিত হইয়াছে। 


দেশী সাবান | সাবান প্রস্থত প্রণালী সন্তবত্তঃ মোদলমান- 
গণই সর্বপ্রথমে এতদেশে প্রচলিত করিয়া ছিলেন। “সাবু এই 
আরবী শব হইতেই সাবান শবের উৎপত্তি হইয়াছে। ঢাকার বাঙ্গালা 
সাবান এক সময়ে সমগ্রভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 
ঢাকাই তৎকালে ভারতের অন্ান্ত প্রদেশের সাবানের অভাব মোচন 
করিত। সুদূর বসোরা এবং জিদ্ার বন্দরেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
ঢাকার সাবান বিক্রীত হইত (১)। 


বাঙ্গল! সাবান নিয়লিখিত উপাদানে প্রস্তুত হইত (২) 


শামুকের চুণ_ ১০/০ 
সাজিমাটি__ ১৬/০ 
লবণ__ ১৫/০ 
তিলতৈল-_ ১২/০ 
ছাগচর্বি-_ 1৫ 
টি 


(ঘ) ন্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য । 


ঢাকীর কর্ণণকারগণের শিল্পচাতুর্ধ্য বঙ্গপ্রসিদ্ধ। স্বর্ণ ও রৌপ্যা- 
লঙ্কারের উপর ইছার! এরপ সুঙ্ কারুকাধ্য ফলাইতে পারে যে তদৃষ্টে 


(১) 106 10150019 01105 00100 21270200016 0 105008 10150100 
(২) 1৮, 











১৩শ অঃ] শিল্প। ২২৯ 


বিশবয়াবিষ্ট হইতে হয়। টাকাই কর্ধকারগণের আর একটা বিশেষত 
এই ষে ইহারা অতি অল্প পরিমাণ স্বরণ দ্বারা নানাবিধ অস্কার গ্রস্তত 
করিতে পারে। বঙ্গের অন্ঠান্ত স্থানের কর্ধূকারগণ এই বিষয়ে ঢাকার 
কম্মকারগণের সমকক্ষ নহেন। ও 

প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল ইরানের বাধশাহ ঢাকার 
অবদান কল্পতরু প্রাতঃম্মরণীয় স্বগীয় নবাব স্তার আনান উল্লা বাহাদুর 
কে, সি, আই,ই মহোদয়ের নিকটে টাকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন 
হুসনী দালানের একখানা আলোক চিত্র প্রেরণের জন্ত অনুরোধ 
করেন। সুধু সামান্ত একথানা আলোক চিত্র সুদুর প্রদেশে প্রেরণ 
করা স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরের মনে ভাল লাগিল না। তিনি ঢাকার 
স্থপ্রদিদ্ধ কারিকর আনন্দ হরির হন্ডে ক্রমামবাড়ীর একখানা স্বর্ণ ও 
রৌপ্য তার নির্মিত প্রতিকৃতি নির্মাণ করিবার ভার অর্পণ করেন। 
আনন্দ হরিও স্বীয় গুণপনা৷ প্রদর্শনের উপযুক্ত অবদর প্রাপ্ত হইয়৷ অতি 
স্থগরুরূপে কার্ষ।টী সম্পন্ন করেন। আমরা স্বচক্ষে উহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
নবাব বাহাদুরের “আদান মঞ্জিল” প্রাসাদের উক্ত প্রকার একথানা 
প্রতিকৃতিও প্রস্তুত করিয়া আনন্দহরি বিস্তর গ্রশংস! লাভ করিয়াছিল । 

বাহার! ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমী মিসিল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
তীহারা সকলেই বোধ হয় এক বাক্যে শ্বীকার করিবেন যে মিসিলের 
অগ্রগামী কৃঞ্জরযৃথের মন্তকোপরি পরিশোভিত সুবর্ণ ও রৌপা নির্শিত 
মুকুট গুলি এবং নানা কাকুকার্ধ্য খচিত রৌপ্য ও হিরয় ছোট চৌকী 
সমূহ শিক্পচাতুর্ধে ও কলানৈপুণ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
_ নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত বিষয়ে গোপী কর্মকার বর্তমান 
সময়ে ঢাকার মধ স্থপ্রসিদ্ধ। 
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এখানকার রৌপ্য নির্মিত আতরদান, গোলাব বাস প্রভৃতি অতি 
উৎকৃষ্ট 


(উ) ডাকের সাজ। 

রাংএর ননাবিধ কারুকার্য; জন্ত গোয়ালনগর, পাঁনিটোল! প্রভৃতি 
মহলা নুগ্রসিদ্ধ। কার্ঠ ফলকোপরি বিচিত্র কারুকার্য খচিত নকৃস! 
প্রস্তুত করিয়৷ তাহাতে রাংএর হুঙ্গ পাত উপর্যাপরি সন্নিবেশিত 
করতঃ হস্তের চাপ দিয়া ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে এই শিল্পটী বিনষ্ট হইয়া আর একটা অভিনব 
শিল্প ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে অনেকেই জন্মীন প্রভৃতি 
দেশ হইতে আগত রাংএর পাতত্বারা নির্মিত ডাকের সাজে 
দেবীর অঙ্গ ভূষিত করিতে অনিচ্ছুক; ম্ুুতরাং টাকার এই 
শিল্পিগণ তংস্থলে সোলার সাজ প্রন্তত করিয়া ইছার অভাব পুরণ 
করিয়া থাকে । 

এতত্ব্যতীত বাদলা চুমকী ও সলমার কারকাধ্যও গ্রশংসারহথ। 


(৮) লৌহের কারখানা । 

অতি প্রাচীন কালে ভাওয়াল পরগ্ণণার অন্তর্গত লোহাইদ্‌ ও 
কার্তনিয় প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখান! ছিল বলিয়া অন্থমিত হয়) 
ঁ সমস্ত স্থান খনন করিলে এক্ষণেও নানাবিধ যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ স্থানে লৌছের খনি ছিল বলিয়া ধতিহথাসিক 
আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন ; ১)। 

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল লক্ষমীবাজারের জমীদার শ্রীযুক্ত 
রাজেন্্রলাল শা মহোদয় ঢাকা নগরীতে একটা লৌহের কারখানা! 


(১) জাইন-ই-জাকবরি। 
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প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঢাকার থু গ্রসিদ্ধ কারিকর শ্রীযুক্ত কানাইলাল 
কর্মকারের তখাবধানে ইহা প্রথমে পরিচালিত হয়। লৌহের 
নানাবিধ ঢালাই কাজ এই কারখানায় সংঘটিত হইয়া থাকে । 


(ছ) পিতল, তাত্র ও কাংস্ পান্র। 


ঢাকা সহরের ঠাঠারি বাজার মহরাল, ধামরাই গ্রামে পিতল, তাও 
শত নির্শিত নানাবিধ দ্রবা প্রস্তুত হইয়া! থকে । লৌহঞঙ্গ ও নবাবগঞ্জ 
থানার এলাকাহৃক্ক কোনও কোনও স্থানেও এই সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত 
হয়। ধামরাইএর কীসের বাসন উতরষ্ট। ভরণের কাঞ্ধই অধিক পরিমাণে 
সংঘটিত হয়। পূর্বে লৌহঙঙ্গের সন্নিকটবত্ত ছুয়ালী গ্রামে ভরণের কাজ 
হ্ত। ঢাকার শ্বনাম খ্যাত স্ব,ল ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় মচাত্মা দীননাথ সেন 
মহোদয় পিতল নির্শি্ঠ এক অভিনব প্রণালীর দীপাধার নির্দাণ 
করিয়াছিলেন। 


(জ) টিনের বাক্স। 


স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই সরে টিনের বাক্‌স প্রস্তুত গ্রণালী 
প্রচলিত হইয়াছে । পূর্বেও এখানে টানের বাকৃস প্রস্তুত হইত; 
কিন্ত বিলাতী বাক্সের সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে উহা সমকক্ষতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলনা। সুতরাং তথন উচ্ছায় বড় 
একট! সমাদর পরিলক্ষিত হয় নাই। পরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে 
উৎসাহিত হইয়! শিরিগণ উৎকৃষ্ট ও অভিনব প্রকারের জব্যাদি নির্শাণ 
করায় উহার কাটৃতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ জি, এন, গুপ্ত 
ঢাকাই টিনের বাক্সের বিষয় গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন ( ১)। 








(১) 106 0. টি, 08005 1৬00 8286, 
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(বৰ) হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্যাদি। 
বহুকাল হইতেই ঢাকাতে হতীদস্ত নির্শিতি শাখা! ও চুরি প্রস্তুত 
হইয়। আঁদিতেছে। এখানে খেদা আফিন থাকায় হস্তীবস্ত সংগ্রহ 
করা অনায়াস সাধ্যছিল ; সুতরাং শির্লিগধ উহা! সংগ্রহ পূর্বক শাখা. 
চুড়ি, পাশারছক ও ঘুটি বোতাম প্রভৃতি নির্দী করিয়! বেশ ছু প়স! 
উপার্জন করিতে সমর্থ হইত। এই শিল্পটা এক্ষণেও লুপ্ত হয় নাই। 


(ঞ) শুঙ্গের কারখানা । 


মহ্যের শৃঙ্গ নির্মিত শাখা, হরিণের শৃঙ্গের পাশার ছক ও গুটি 
প্রভৃতি অদ্যাপি বহুল পরিমাণে এখানে নির্মিত হুইয়৷ থাকে । 


(ট) কাচের চুড়ি। 


মোসলমান শাপন কাল হইতেই এই জেলায় কাচের চুরি প্রস্তুত 
হইত। ঢাকার কাচের চুরি ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফিরোজা- 
বাদের কাচের চুরির অধিক সমাদর হওয়ায় টাকাই চুরির ব্যবসায়ে 
মন্দা পড়িয়াছে। ঢাকার চুরি হাট্টা মহল্লাটির নাম দ্বারাই ঢাকাই 
চুরির ব্যবপায়ের গৌরব সৃচিত হয়। 


(ঠ) দেশী কাগজ। 


প্রাচীনকাল হইতেই অড়িন্নল গ্রামে হরিদ্রাবর্ণের এক প্রকার, 
পুরুকাগঞ প্রস্তুত হইত। উক্ত কাগন প্রস্তুত কারকগণ “কাগজী” 
নামে পরিচিত ছিল। এই কাগঙ্গ গুলি দৈর্ঘ্যে দেড় হস্ত ও প্রন্থে 
অর্ধ হম্ত পরিমিত হইত। পূর্বে আড়িয়ল গ্রামে প্রায় ৫** ঘর" 
কাগী বাদ করিত। উহারা কাগজ প্রস্তত করিয়াই জীবিকা 
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নির্বাহ করিত। এক্ষণে দেশী কাগজের সমাদর নাই ; সুতরাং উহ্ারাও 
অন্যবিধ উপায় অৰলম্বনে জীবিকা! অর্জন করিতেছে । 


(ড) মোজ! ও গেঞ্জির কারখানা । 


স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সহ্থরের নানা স্থানে এবং কোনও 
কোনও পল্লীতে৪ মোজার কল প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। স্বদেশী আন্দো- 
লনের পূর্ব্ব হইতেই ঢাক! জ্জকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্রচন্্র গুহ 
এম, এ, বি, এল মহোদয় আমেরিকা হইতে 5৩171 /১0০17806 
1780117৩ আনাইবার চেষ্টা করেন। পরে তাহারই যদ্ধে ঢাকাতে 
0150500. এর কয়েকটী মোজার কল আনীত হয়। ঢাকায় মোজার 
কল প্রতিষ্ঠাও প্রচলন সম্বন্ধে উপেন্্র বাবুই প্রথম উদ্যোক্ত! ৷ 

বর্তমান সময়ে গুপ্ত এও কোম্পানী এবং দাসব্রাদাস” কর্তৃক 
পরিচালিত কারখানা দুইটা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । গুপ্ত এগ 
কোম্পানীর কারখানায় সৃত্র রঞ্জিত কর! হয়। এই উভয় কারখানাতেই 
উৎকৃষ্ট মোজাও গেঞ্জি প্রস্তত হইয়। থাকে । মিঃ জি এন গুপ্ত 
তদীয় রিপোর্টে এই কারখানা দয্নের কার্ধ্য প্রণালীর বিশেষ সুখ্যাতি 
করিয়াছেন (১)। 


(ঢ) ইট ওম্থরকির কল। 


ঢাকা সহরের নালা স্থানে প্রায় দশটা কারান হইতে প্রতি 
বদর ৩* হইতে ৭* লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়। থাকে। প্রত্যেক 
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ইটের কারখানাতেই ২১টা করিয়! সুরকীর কল প্রতিষ্ঠিত আছে। 
এই ব্যবসায় মন্দ লাভজনক নহে। 


(৭) বিনুকের দ্রব্যাদি । 


স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পৃত মন্দাকিনী প্রবাহে যে-সমুদয় শির 
উন্নতিলাভ করিতে নর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে ঢাকার ঝিনুকের নির্শিত 
দ্রব্যাদি শীর্ষস্থান অরধকার করিয়াছে। বস্ততঃ ঢাকার ঝিনুকের 
নির্মিত বোতাম, ঘড়ির চেইন, মাথার ফুল প্রভৃতি সৌন্দর্যে বিলাতি 
দ্রব্যাদির সহিত সগৌরবে স্পর্ধা করিতে সমর্থ। ঢাকার নারেনদ। প্রভৃতি 
স্থানেই ইহা বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে | এ সমস্ত দ্রব্যাদি 
কলিকাতা, বোষাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ও প্রেরিত হইয়া! থাকে। 


(ত) পেন হোল্ডার। 


স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই নগরীতে যে সমুদয় স্বদেশী দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত হইতেছে তন্ধো “গোল বদন কারখানায়” প্রস্তত পেন 
হোল্ডার অন্ততম শ্রেষ্ঠ । এই কারখানায় প্রায় ত্রয়োবিংশতি প্রকারের 
অতি উৎকৃষ্ট হোল্ডার প্রস্তুত হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ গুলিই 
ধিদেশজাত ত্রব্যাদি অপেক্ষা! মনোরম ও সন্তা হইয়াছে। ইহাঁদিগের 
প্রস্তত চন্দন কাষ্ঠের হোল্ডার গুলি খুব ভাল। 

এতত্যতীত কালী, ব্রহ্কো প্রভা'ত ও নান স্থানে প্রস্তুত ইইতেছে। 


(থ) ম্বৎশিল্প। 
বিক্রমপুর ও চনত্রপ্রতাপের কুস্তকারগণ প্রতিম! নির্মাণে সুদক্ষ। 


কাচাদিয়ার স্বর্গীয় গৌরীকান্ত দেন অতি হন্দর মুগ মৃত্তি গরস্তত 
করিতে গারিতেন বলিয়া অবগভ হওয়া যায়। কলাকোপা ও তৎ- 
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সন্নিহিত কতিপয় স্থানে সুবৃহৎ মৃগ্ময় তৈলাধার নির্শিত হইয়া! থাকে ) উহা 
সাধারণতঃ “মটুকী” নামে পরিচিত। এক একটা মট্কী একপ প্রকাণ্ড ষে 
তাহাতে ৪*/ চ্লিশমণ পরান্ত,তৈল রাখিতে পারা যায়। এতত্বাতীত ক্ুদ্রায়- 
তনেরও নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত হইয় থাকে। যৃণ্য় “মোড়া” “ভাধি” ও 
“চার” প্রস্ৃতি নির্বাণ জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

ঢাকার মৃত্তিকা মুৎশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাটার 
গ্াথুনীতে প্রকাণ্ড অট্রালিকামিও সচরাচর নির্মিত হইয়। থাকে; 
উহা “কীচাগা থনী” বলিয়া পরিচিত। 

উৎসষ্ট চণকাম কারবার জন্য ঢাকার ক্লাজমিস্্ীগণ গ্রসিদ্ধ। এই 
চণ কাম (58০০০ 087611176 ) নবাব সায়েন্ত। খ! এই স্থানে প্রবর্তিত 
করেন বলিয়া! উহ! গায়েস্তাথানি চুণকাম বলিয়া পরিচিত। নর্থক্রক- 
হলে এই চুণকামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। 


(দ) বেত্র ও বংশ নিশ্মিত দ্রব্যাদি। 


ঢাক! জেরার নানা স্থানে বিশেষতঃ নবাবগঞ্জ থানার এলাকাতৃক্ত 
স্থান সমূহে বাশও বেত্র নির্শিতি কুলা, ডালা, বীচন, মোড়া, ছোচা, 
গল, ডুল্ল, ঝাকা, ধামা প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রন্তত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ 
'বেদিয়াগণই এই সমুদয় জিনিষপত্র নির্াণে সুদক্ষ । 

এতদ্যতীত এই জেলায় নল ও মোতয়| নির্শিত চাচ ৪ শীতল পাটাও 
বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়। 

মালীটোলা, লক্ষমীবাজার ও কুমারটুলীর চর্ঘ্কারগণ উৎকষ তা 
প্রস্তত করিতে পারে। ঢাঁকায় বিস্তৃত চর্খের বাবস! আছে। গ্রতিবৎসর 
বহুলক্ষ টাকার চর্শ এখান হইতে কলিকাত। হইয়! ইউরোপে প্রেরিত 
হইয়াথাকে। 


২৩৬ | ঢাকার ইতিহাল। [১মখঃ 


সঙ্গীত কলায়, বিবিধ যন্ত্রের বাঁদনে, ঢাক। এক সময়ে বঙ্গদেশের 
আদর্শ স্থানীয় ছিল। কলক% গায়কের সুমধুর কাকলী; সেতার, 
একাজ ও তানপুরার মুচ্ছনা; পাখোয়াজের রোল, কাওলাতের 
গম্ভীর নিনাদ, তবলার বোল, ও টগ্লার মিহি শুর, গম্ভীর নিশীথে 
প্রায়, প্রতি মহল্লাতেই শ্রুত হইত। সঙ্গীত চর্চায় ঢাকা এখন 
পম্চাৎপদ নহে। 

বিবিধ বাদ্য যন্ত্রাদিও বহুকাল হইতেই ঢাকায় প্রস্বত হইয়া আসি- 
তেছে। সেতার ও এত্রাঞ্জ প্রভৃতি নির্মাণ জন্ঠ চুণীলাল ও স্থুকলাল 
িশ্্রী হৃদক্ষছিল। বর্তমান সময়ে মুন্লালাল মিস্বীর নাম করা যাইতে 
পারে। 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষয। 


কেহ কেহ বিয়া থাকেন, “দৌনর্যোর অনুরাগ অল্প বলয়! অথবা 
বিদেশীয় শাসনে শিক্ষার নুযোগের অভাবে বঙ্গীয় স্থপতিগণ নির্মাণ 
কার্যে সবিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই) অন্তের উদ্ভাবিত 
শিল্প বিগ্তার অনুকরণ মাত্র করিয়া আদিয়াছে” (১)! এটা যে 
নিতান্ত ভ্রান্তধারণ। ত্দিযয়ে সনেহ নাই। শিল্প চষ্চায় ঢাকা জেলার 
স্থান অনেক উচ্চে। বন্ততঃ নানাবিধ শিল্পীর একত্র সমাবেশ এক 
ঢাকা ব্যতীত বঙ্গের অন্থত্র কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ঢাকা সহরের 
বিবিধ মহল্লার নামকরণও বিভিন্ন শিল্পিগণের অবস্থান অনুযায়ীই 
হইয়াছিল॥ তৎকালে এক জাতীয় শিল্পিগণ এক মহল্লাতেই বাদ করিতেন। 
ঢাকার কামারনগর, তাতীবাজার, পাণীটোল! বা জামদানী নগর, শশাধারী 
বাজার, স্থৃতার নগর, মালীটোপা, গোয়াল নগর, কৃমারটুলী, চুড়িছাটা, 
সূত্রাপুর, জড়িয়াটুলি, কাসারি বাজার প্রস্থতি মহল্লার নাম শিল্পিগণের 
বিভিন্ন কার্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে । মোললমান শানন সময়ে 
ঢাকার বিবিধ শিল্প উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিলেও ইহা স্বীকার্য্য 
যে প্রাচীন হিন্ুদিগের সময়েও এই জেলার বিভিন্ন শিল্পাদি বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ জপনা গ্রাম পূর্বে 
ঢাকা জেলারই অন্তর্গত ছিল। এখন উহ! ফরিদপুর জেলার লাদিল 





(১) বাঙ্গালার ইতিহাস--হ্ীকালীপ্রসন্ন ঘন্দোপাধায় প্রণীত | 
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হইয়া! পড়িয়াছে। এই জপসা গ্রামের অন্তর্গত একটী পাড়ার নাম 
ছিল রাজকান্দি। তথায় শূদ্র জাতীয় এক শ্রেণীর বহু লোক বাস 
করিত; উহার! রাজমিন্ত্রীর কাঁধ্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অঞ্জন 
করিয়াছিল। নবাবগঞ্জ থানায় যন্ত্রাইল নামে একটা গ্রাম আছে। 
পালরাজগণের সময়ে এই স্থানে হন্ত্রশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধামরাইর হিন্দু 
শিল্পিগণ বন্ত্রবয়ন কার্যে যেরূপ নপুণত প্রদর্শন করিয়াছিল, মৃ্-শিল্পেও 
তাহা হইতে তাহারা কোনও অংশে ন্যুন ছিল না। শিল্প নৈপুণ্যে 
'ধামরাইর অধিবাসিগণ দিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

আধুনিক যুগে কীচাদিয়! নিবাদী ৬গোৌরীকান্ত সেন ভান্বধ্য ও চিত্র- 
শিল্পে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শণ করিয়াছেন তাহ! স্থধু ঢাক! জেলাবাসীর 
কেন সমগ্র বাঙ্কালী জাতীরই গৌরবের বিষয়। সাহাবাঁজ নগরের 
৬কাশী মুখোপাধ্যায়, ও ৬মদন গণক, তারপাশার ( ইদানীং কনকদার ) 
চনত্রমণি পাল, নাগের হাটের তিলক পাল, ঢাকার চুনীলাল, আনন্দ হরি 
ও গোপী কর্মকার প্রভৃতির শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি এই জেলার বহুলোকের 
মুখে শ্রুত হওয়! যায়। বস্ততঃ শিল্পচাতুর্য্যে ঢাক! জেল! যে সমগ্র 
বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তদ্দিষ়ে সন্দেহ নাই । 

এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অনিন্দা সুন্দর ধাতব ও. 
প্রস্তর মুষ্তিগুলি প্রাচীন কালের উন্নত ভাস্কর্য শিল্পের জলস্ত নিদর্শন। 
এই মুষ্তিগুলির নিষ্াণ কৌশল দক্ষিণাপথের শির্পিগণের অনুরূপ বলিয়া, 
উহা! যে বঙ্গীয়, শিল্পিগণের স্থনিপণ হস্ত প্রস্থ, তাহা স্বীকার করিতে 
অনেকেই কুষ্টিত হন। কিন্তু একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্তক এই যে» 
বাঙ্গালী চিরকালই অনুকরণে দিদ্ধ হস্ত। বঙ্গের প্রাচীন ভাস্করগণ 
. ষে অন্যের উদ্ভাবিত অভিনব ও উন্নতঃশিল্প বিদ্যার অনুকরণ করিয়াও 
: এতদ্ধেশে উহার বুল প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল না, তাহা মনে 
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হয় না। বিশেষতঃ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে তৎকালে 
বঙ্গীয় জনপাধারণ প্রতোকেই তাহাদিগেয় নিত্য আরাধ্য দেবতার মৃষ্তির 
জন্য অস্ত্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। বঙ্গদেশের গত্যেক পল্লিতে পল্লিতে, 
এরূপ কত অসংধা মৃত্তি লোকলোচনের অন্তরালে রচিয়াছে তাহার 
ইয়ত্তা কে করিবে। 
বিবিধ কারুকার্ধা খচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও ইঞ্টক খণ্ড সাতার 
অঞ্চলের অরণ্য মধ্যে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহ্থা যেনবম কি 
দশম শতাব্দীর ভান্করধ্য শিল্পের নিদর্শন তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তালতল! ও মীরকাদিমের খালের উপরে যে ছুইটা পুল দুষ্ট হইয়া 
থাকে উহা বল্লীলী পুল বলিয়া সাধারধ্যে ন্ুপরিচিত। সেনরাজগণের 
সময়ে হিন্দু স্থাপত্য যে কতছুর উন্নত ছিল তাহ! এই পুল ছুইটার নির্াণ- 
কৌশল সনদর্শন করিলেই স্পষ্ট হ্বদয়ঙ্গম হয়। 
রোমীয় স্থাপত্য ও গ্রীক হর নির্মাণ প্রণালীর তুলনায় মোসলমানের 
কান্তি লঘুতর হইলেও নানা স্থানের মকবেরা, মসজিদ, কাটরা, লঙ্গর 
খানা, ছর্গ প্রভৃতি তাৎকালিক স্থপতির অপাধারণ নির্মাণকৌশল 
প্রদর্শন করিতেছে। 
পরিবিবির সমাধি-মনির, সাতগুম্বজ মলঞ্জিদ, বড়কাটর!, ছোটকাটরা, 
ইমামবাড়া প্রভৃতি মোগলের উন্নত স্থাপত্যশিল্লের নিঃর্শন। 
মহারাজ রাজবল্পভের কীর্ডিনিকেতন রাজনগরের নবরদ্ধ,। পঞ্চরতর, 
সপ্তদশরত্ব একবিংশ রদ, প্রভৃতি গগনচূষ্ধি সৌধাবলি সৌনাধ্যে ও স্থপতি 
কৌশলে তৎকালে সমগ্র বঙ্জদেশের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। লালাকীর্ঠি 
নারারণের প্রতিষ্ঠিত বুরুজ, অসাধারণ ধীশকি সম্পন্ন ৬কুফদেব সেনের 
: নির্দিত যাত্রাবাড়ীর ছুর্গ, দেওয়ান দর্প নারায়পের পঞ্চরত্ব প্রভৃতি মনোরম 
অট্টালিক| অষ্টাদশ শতাৰীর স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
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ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটিক জার্ণেলে চন্ত্র্ীপ রাজবংশ বর্ণনে 
লিখিয়াছেন, একটা পিত্বল নির্মিত কামানই চন্্বীপের ভুঞা রাজ- 
গণের স্মারক রূপে বিদ্কমান আছে। এ কামানটার গাত্রে রাজা কন্দর্প 
নারায়ণের নাম ও ৩১৮ এইরূপ একটা চিত এবং নির্মীত। '“রূপিয়া 
থা সাং শ্রীপুর” এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে, উহার দৈর্ঘ্য ৭8 ফিট, 
বেড় ২০ ফিট, অগ্রভাগের ব্যাস ৯ ইঞ্চি (১)। এ সময়ে শ্রীপুর সমৃদ্ধি 
গৌরবে বঙ্গদেশ মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চাদ 
কেদারের রাজধানী বিক্রমপুরাস্তর্গত শ্রীপুরে তৎসময়ে বহু শিল্পীর 
একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। 

মুপিদাবাদের “জাহানকোধা” তোপ ও জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা 
শের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরবল্পত দাসের তত্বাবধানে প্রধান কর্মকার 
জনার্দন দ্বারা ১০৪৭ হিঃ জমাদিয়াসলানি মাসে (অক্টোবর ১৬৩৭ 
থুঃ অঃ) নির্মিত হইয়াছিল (২)। এ সময়ে মোগল নুবাদার 
ইসলাম খা মুসেদী রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করিয়া বঙ্গের শাসন 
কার্ধ্য পরিচাঁলন। করিতেছিলেন। ইহার ওজন ২১২ মণ এবং আগ্ি- 

ংযোগ করিতে ২৮ দের বারুদের প্রয়োজন। 

রেণেল সাছেবের মেময়ের পাঠে ঢাকার বর্তমান স্ববৃহৎ কামান 
ব্যতীত আর একটা তোপের বিষয় অবগত হওয়া যায় (৩)। তারিখ-ই 
নসরংজঙ্গি” গ্রন্থে এই তোপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । তৎপাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, ১৬৬* খ্‌ঃ অব খানখানান মোরা্ুম থার 





(১) 0 156 ০0 822৮)85, 
(২) হাঙ্গীলার ইতিহাস শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ধঙ্যোপাধ্যা় প্রীত 1 
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€ মীরজুয়া ) দৈস্তদিগকে শিক্ষিত করিবার অসিপ্রায়ে এবং বিগন্ুক 
হইবার জন্যই ইছা নির্শিত হইয়্াছিল। কাটরায় দ্বাযদেশে একট 
কামানটা এবং বর্তমান ভোপটা স্থাপিত ছিল। পরে বৃহত্তরটা বুড়ি- 
গঙ্গাগর্স্থিত মোগলানী চরে স্থানাস্তরিত করা হয়। নরীর শ্রোতো- 
 প্রাবলো মোগলানী চর বিধৌত হইলে ছুইটা হুবুহৎ গোলাসহ উহ! 
সণিলশারী হইয়া হার (১)। 

চতুর্দশী লৌহপিও পিটাইঙজা ইহা নিন্লিত হইয়াছিল । রেণেল 
সাঠেবের গ্রন্থ হইতে ইছায় পরিমাপ প্রভৃতি উদ্ধত করা হছটল। 


ফিট ইঞ্চি 
দৈর্য .০১৮২২-১০। সাড়ে দশ ইঞ্চি 
বেড় +,১ ১ ৩৩ 
দুখের ব্যান ১০০২২ আড়াই উকি 
সুখ হইতে চারি ফিট দুরবর্তী__ 
স্থানেরব্টানা 2১ ২০১ 
ছিদ্রের ব্যান ...৮ "০ ১৩ 


ওদ্ধন ৮** মণেরও অধিক এবং ৬ মণ গোলা চালইতে সক্ষম। 

ঢাকার বর্তমান কামানটা৪ এ সময়েই নিগ্মিত হইয়াছিল। ১৮৩*- 
৩১ খুং অব (হিঃ ৯২৪৯) ঢাকার তদানীস্তন ম্যান্িট্রেট ওয়ালটার 
সাহেব দোয়ারীঘাট হইতে উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চকযাজ্ঞারের 
মধ্যস্থলে স্থাপিত করেন। শেষোক্ত তোপটার পরিমাপ প্রনৃতি ঢাকার 
স্থল ইন্স্পেক্টর ষ্টেপলটন সাহেবের লিখিত নোট হইতে প্রদত্ত হইল। 
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ফিট ইঞ্চি 
দৈ্ধ্য__ ১১7৪ 
মুখের ব্যাস__ ১--৭॥ সাড়ে সাত ইঞ্চি 
বেড় ২৩ 
ছিদ্রের ব্যাস-_ ০-৬ 


উক্ত দুইটা কামান কালেখা ও ঝমবমা নামে অভিহিত হইত 
বরিয়! কিন্বদত্তী আছে। মেম্ুদীর গ্রন্থে সম্রাট ওরঙ্গজেবের কামান- 
গুলির যে নাম প্রদত্ত হুইয়াছে, তন্মধ্যে ঝমঝমা নামটী দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। মেনুমীর উল্লিখিত “ঝমবঝমা”র সহিত ঢাকার তোপটার কোনও 
সম্বন্ধ না থাকিলে ইহা নিনিগ্ধচিত্বে বলা যাইতে পারে যে, 
ঢাকার তোপটারও এবদ্িধ নাম হওয়। অসম্ভব নহে। 

গত ১৯*৯ খুঃ অবের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নারায়ণগঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানবাগ (মনোহর খানের বাগ) নিবাসী 
মৌলবী মুজাফরহৌসেন তাঁহার বাটাস্থ একটা নিয়স্থান (গাড়া) 
ভরাট করিবার জন্য কোনও উচ্চস্থান হইতে মাটি কাটিয়া আনার, 
তথায় ৭টা পিত্তল নির্শিত কামান আবিষ্কৃত হয়। তৎপর দিবস, 
ুবর্ণগ্রামের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্ত্র রায় মহাশয় এই 
বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিলে উহ! ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত 
করা হয়। তন্মধ্যে ৪টী কামান হুমাযুনবিজয়ী শেরশাহ কর্তৃক 
ও ২টী ঈশার্খা মসনদআলি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইয়াছে। অপরটী কোন্‌ সময়ে নির্শিত হইয়াছিল তাহা 
জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ, ই, ্টেপলটন সাহেবের প্রতি 
উহ্থার সময়নিূপণ প্রভৃতির ভার অপিত হুয়। তিনি ১৯৯৯ 
সনের অক্টোবর মাসের এসিয়াটিক জার্পেলে ও কাধানগুলির 











দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ষোড়শ শতাবের কামান। 


|] 
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ধেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্দ এন্থলে উদ্ধত 
করা গেল। 

উহার মধ্যে ৪টী কামানের অগ্রভাগ বান্মুখের অনুরূপ 
করিয়। নির্িত হইয়াছে এবং একটাতে শেরসাহের নাম থোদিত আছে। 

অপর তিনটার মধ্যে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ঈশারার 
নান ও হিঃ ১০০২ সন মঙ্কিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট দুইটা ঈশার্থার 
নিঙ্গিত কামানের প্রায় অনুরূপ) স্থতরাং এ দুইটাও তৎসময়েই নিঙ্গিত 
হইয়াছিল এরূপ অনুমান কর! অদঙ্গত নছে। 

এই কামানগুলির দৈর্ধ্য ও ফিট ১* ইঞ্চি হইতে ৫ ফিট ১ 
ইঞ্চি | ওঞন এক মণ হইতে ২ ছুট মণ পর্যান্ত। 

১নং কামান;__এই কামানটার খোদিত লিপি হইতে জানা 

যায় যে,-উহা হিঃ ৯৪৯ সনে (১৫৪২ খুঃ অঃ) সৈয়দ আহম্মদ 
কমি কর্তৃক 'নন্মিত হইস্বাছিল। ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের তদা- 
নীস্তন শীদনকর্তা। খিজিরধাকে দিংচাদনচাত করিৰার পরবন্তী বংমরই 
উহা নির্মিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গের কোন শাসনকর্তা না 
থাকায় দিল্লশ্বর শেরদাহের নামই উচাতে অস্কিত রহিয়াছে। 

উহার পশ্চানথাগে, চুঙ্গির শেধা শে, নিয় অঙ্কিত (*) চিত্নটা পরিলক্ষিত 
হয়। কামানটার নিয়াংশে তিনটী খোদদিত লিপি আছে; অগ্রভাগের 
নিয়দেশে, খোদ্দিত লিপিটাতে পারসী সিকম্ত অক্ষরে “রিফাৎগার্রী” এই 
নামটা লিখিত আছে। ইহ হইতে মি: ঠেপলটন অনুমান করেন 
যে রিফা$গাজী এই কামানটার পরিচালক ( গোলম্মাজ ) অথবা 
পরবর্তী স্বত্বাধিকারী কোন৪ এক ব্যক্তি হবেন । 


! তু 


২৪৪ ঢাকার ইতিহাস [১মখঃ 


পর দিকের কটিদেশের নিয়ে বঙ্গাক্ষরে “তরপ রাজা” নাম 
অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা! কামানটার নাম হওয়া অসম্ভব নছে। এই 
অক্ষর কয়টার পরে, নীচের দিকে “২1৬” সংখ্যা লিখিত আছে। 


আবার অপর দিকে "৩1৪% সংখ্যাও পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। এই 
ছুইটী সংখ্যা! উহার ওজন পরিজ্ঞাপক বলিয়া ষ্েপলটন সাহেব অনু- 
মান করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত ওজন ১ মগ ২৭ সের মাত্র। 
উক্ত সংখা ছুইটা ওজন পরিজ্ঞাপক হইলে ছুই স্থানে ছুষ্ট প্রকার 
সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্ত কি, এবং বর্তমান ওজনের সহিত 
উহার বৈষম্য কেন হয়, তাহার সছুত্তর কেহই প্রদান করিতে 
পারেন নাই। টমাম সাহেব বলেন শেরসাছথের সময়ে ৫১৮ পাউণ্ডে 
এক মণ নির্দিষ্ট ছিল) অর্থাৎ শেরসাছের সময়ের মণ আকবরের 
সময়ের মণের উঠ অংশ। ইহা হইতে ওজন বৈষম্যের 
কথঞ্চিং সমাধান হইতে পারে। নিয়ের তালিক! দ্রষ্টব্য । 


কামানের নঘ্বর খোদিত সংখ্যা বর্তমান ওজন গণনার মীমাংসিত সংখ্যা 


১নং (৩১৪) হত 00 ০০৯১5। 
নং (২১৬) ১৭ ১২২ 
ঙ্নং (২১৬) ১৩৬ই ১২২ 
৪নং (২২৮২) ১২2 ১৩০ 


১নং কামানটার দৈর্ঘ। ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি) ছিত্রের ব্যাস ১3 ইঞ্চি 
্রযাতমুখাষ্ধিত স্থানের নিয়াংশের বেড় ৯$ ইঞ্চি। 


২নং ও ৩নং কামান--এই দুইটার অগ্রভাগও ব্যাদ্রমুখের 
অনুরূপ ; কিন্তু ব্যাঘ্রের মন্তকটা বিভিন্ন প্রকারের । ২ নম্বকেরটার 
ওদ্গন ১%/।* এক মণ সোয়া ত্রিশ সের) ছিদ্রের ব্যাস ১৫ ইঞ্চি। 





ভ৪শ অঃ] স্থাপতা ও তান । 

ছাতে ধোদিভ লিপি নাই; কিন্ত নিয়ের অঙ্কিত (*) চিছুটা বিদামান 
আছে। 

.. ও নঘয়েরটার ওজন ১৭৬। একমণ সাড়ে ছত্রিশ দের। ছিন্রের ব্যাম 
ইঞ্চি) দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ২ ইঞ্চি । পারসী পিকন্ত অক্ষয়ে লানকর্তী সরকার 
'মাবুদর্খান এর নাম অঙ্কিত আছে। এই ব্যজির নাম কোনও ইতিছাদে 

পাওয়া! যায় না। ইহার গাত্রে বঙ্গাক্ষরে ১ ও ২৬ সংখ্যায় 
অঙ্কিত আছে। প্রথমোক্ত সংধ্যার্টা কামানের নঘরজ্ঞাপক এবং 

শেষোক্তটী ওজন বিষয়ক বলিয়! মনে ছয়। 

. পনংশইহার অগ্রভাগও ব্যাসমুখাকৃতি। কিন্তু পূর্যোক্ত 
তিনটা হইতে এইটা একটু স্বতগ্থ রকমের । পূর্বোক্ত তিনটার সায় 
ইহার ছুই দিকে কড়া নাই। কটিদেশের চু্দীটাও কূলতর | দৈর্ঘ্য 
8 ফিট ৮ ইঞ্চি, ছিদ্রের ঝাল ৯৯ ইঞ্চি। বঙগাঙ্ষরে *নি ৩৯১ ২৪৮] 
অন্ধিত আছে। “নি এই অঙ্ষরটীর অর্থ বুঝা যায় না। ৩৯১ সংখ্যার! 
কামানের নম্বর স্থচিত হইতেছে এইরূপ অন্থমান করা যায়। ২/৮। ওজন 
পরিদ্রাপক | কিন্ত প্রত ওজন ১//% এক মণ গৌণে একুশ সের। 

৫নং-এই কামানটীতে বঙগাক্ষরে নিয়লিখিত কয়টা কথা 


লিখিত আছে। 
সৰকাৰ শ্রীযুত ইছ। খ। 
? (বমসনদী ফি) সন হীজাৰ 
১০২ 
ছিদ্রের ব্যাস ১১ ইঞ্চি; দৈর্ঘা ৩ ফিট ১১ ইঞ্চি। ওজন ১/২। এক 
মণ আড়াই সের। খোদ্দিত হিঞ্ররী সন হইতে আন্থমিত হয়, 


টি 





ঙ 
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রাজপুতকুপধুরদ্ধর রাষ্জ| মানসিংহ দিশীশ্বর আকবরের নিয়োগ অনুমারে 
ঈশীথার বিকুদ্ধে ে সময়ে এতদঞ্চে অভিযান করিয়াছিলেন সেই বংমরই 
এই কামানটা প্রস্ত হইয়াছিল। 

৬নং-৮৫ নম্বরের প্রায় অনুরূপ, কিন্ত দুঢতর। দৈর্ঘ্য ও মমান। 
ছিদ্রের ব্যাম ১॥ পৌণে ছুই ইঞ্চি) ওজন ১ মণ ৭ সের। বন্াঙ্ষরে 
৪+-১২৬ ও ১৩ লিখিত আছে। পারসী অক্ষরে লিখিত কথা কয়টার ঘথ 
বোধগম্য হয় না। নিয়দেশে ইংরাজী অক্ষরের স্থায় 39-1 এই 
সংখ্যা সনিবিষ্ট আছে। 

৭নংসইহাতে কোনও খোদিত লিপি অথবা কারকাধ্য নাই। 
দৈর্ঘা ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি; ছিদ্রের ব্যাস ১৪ পৌণে ছুই ইঞ্চি; ওজন ১ মণ 
৩, দের। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


বানিজ্য % বন্দর ও ওজন। 


ঢাকা গেলা নদীমাড়ক দেশ বপিয়া বাঁণিজোর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । মেঘনাদের মুণীল সলিলরাশি তেদ করিয়া অসংখ্য 
বাণিজ্াতরণী সর্বদা নানাস্থানে যাতায়াত করিতেছে। নদীয়া, 
যশোহর, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ গ্রন্ৃতি স্থান হইতে পণ্যসন্তার- 
পরিপূর্ণ পোতসমূ পর্লানদীর দক্ষিগনিকগ্থ শাখানদী বাহিয়া! ভীষণ 
তরঙ্গসন্ুল পন্মাতে পতিত হয়, এবং তথা হইতে বলালিয়া গু মেধনাদ 
অতিক্রম করিয়া, অথন! ধলেশ্বরীর শাখানদী দিয়া, টাকায় এবং 
নারায়ণগঞ্জ বদরে উপনীত হয়। উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ হইতে চিনি . 
বোঝাই করা নৌকা গঙ্গানদী দিয়া গোয়ালপ পর্যান্ত আগমন করে, 
এবং তথা! হইতে যমুনা অতিক্রম করিয়া! ধলেশ্বরীতে পতিত হয়। 
এই সমুদয় চিনি মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে সর্বপ্রথমে আমদানী হই! 
থাকে। আনাম, কুচবিহার, রঙ্গপূর এবং পাবন! প্রভৃতি অঞ্চল 
হইতে যমুনা বাহিয়া বাণিক্যতরণীসমৃছ এতদঞ্চলে সর্ধদ। হাতায়াত 
করিতেছে। 

মধুপুর জঙ্গলে উৎপন্ন ড্রবাদি ছুইটা বিভিন্ন পথ অবলন্বন করিয়া 
নানাস্থানে গ্রেরিত হঠয়া থাকে। মধুপুর ও তৎন্িহিত অঞ্চল 


* প্রাচীন হামিল্ের বিবরণ ২ক ও ওয় খগে প্রদত্ত হইবে । 
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হইতে বিস্তরপণ্যবাহী তর়ণী বংশী ও তুরাগ নদী অতিক্রম করিয়া 
ধলেশ্বরীতে পতিত হয়; 'অথব| বানচেরা, টঙ্গী ও বালু নদী বাহিয়া 
লাক্ষা। নদীতে উপনীত হয়; তথ! হইতে জেলার সর্বত্র বিস্তৃত হই 
গড়ে। 

ভাখয়াল অঞ্চল হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি বেলাই বিল অতিক্রম 
করিয়া! সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 

আসাম, ত্রিপুরা, ও ময়মনসিংহ হইতে পাট) যশোহর, তারপুর 
এবং গাজীপুর হইতে চিনি; শ্রীহ্ট হইতে চুণ, কমলালেবু। কমলা 
মধু; আসান ও রঙ্গপুর হইতে কাঠ; রঙ্গপুর ও পৃণিয়। হইতে তামাক ; 
চট্টথ্াম, মযমনদিংহ, ত্রিপুরা ও আরাকান হইতে কার্পাম; ত্রিপুরা 
হইতে সুপারি ও মরিচ; বাথরগঞ্জ হইতে চাউল, নারিকেল, স্তুপারি ; 
সয়মনসিং্ধ হইতে চামড়া, আবির ও পনির) ত্রদ্ধদেশ হইতে সেগুন- 
কাঠ, হৃত্তীদন্ত, গোলমরিচ, মোম, কেরোপিন তৈল) রেস্কুন হইতে 
আতপ তুল; আদাম হইতে এগ্ডি, তসর, মুগারথান) পাটন! হইতে 
কলাই; কলিকাতা হইতে নানাবিধ মনোহারী জিনিষ পত্র, সুতা, মদ, 
কেরোসিন, স্বর্ণ, রৌপা, তাত, লৌহ, চাউল, চিনি, ছাতা, জুতা, 
কাপড়, ইত্যাদি; লঙ্কাীপ ও মাবাবার হুইতে শঙ্খ প্রভৃতি এই 
জেলার প্রসিদ্ধ গ্রমিদ্ধ বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে। 

পাট, চামড়া, বাংল! সাবান, শাখা, রৌপ্যালঙ্কার, পনির, বাসন 
পত্র, কলিদা ও অন্রান্ত ঢাকাই বন্ত্রাদি এই জেলা হইতে বিভিন্ন 
প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ও মীর- 
কাদিমের তৈল উতরৃষ্ট। মীরকাদিমের পান পার্বর্তী জেলাদমুহে 
বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়। থাকে । 

নদী অথব! বড় খালের পারেই এই জেরার প্রায় সমুদয় প্রসিন্ধ 


১৫শ অঃ] বাণিজাবন্দর ও ওজন। ২৪৯ 


বদরগুলি অবস্থিত। কোনও কোনও স্থানে সপ্তাহে ছই বার করিয়া 
হাট বসে, এবং কোনও কোনও স্থানে দৈনিক বাজার ছয়। 

মেঘনাদভীরে ভৈরববাজার, রারপুরা, বৈদ্যেরধাজার ; ধলেশ্বয়ী- 
তীরে অথবা তন্জিকটব্তী স্থানে ধিয়র, কেদারপুর, সাতুরিয়া, মাণিক" 
গঞ্জ, বায়র1, তালতলা, মীরকাদিম, ফিরিজিবাজার, রিকাঁববাজার, 
বারুণীঘাট, মুন্সীগঞ্জ; বুড়ীগঞ্াতীরে ঢাক! ও ফতুল্লা) লাক্ষ্যাতীয়ে 
বিণ লাখপুর, কালীগঞ্জ, নারারণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, সোনাকানা ; যসুনা- 
তীরে জাফরগঞ্জ, তেওতা ; এবং পদ্মাতীরে আরিচা, ভাগাকুল, ও 
লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। লৌহজঙ্গের অনতিদূরে তরতিয়ার 
বাজার অবস্থিত; এতত্বাতীত বংশীনদী তীরে কালিয়াকৈর, ধামরাই” 
এবং সাভার; তুরাগতীরে মীরপুর; বানচেরাতীরে ফাওরাইদ) 
এবং 'আইরলর্খা ও মেঘনাদের শাখানদীর সঙ্গমস্থলে নর়সিংহদী 
বন্দর অবস্থিত । 

মীরপুর --তুরাগ নদীর তটে ) চাউল, ধান্ত, গুড়, লবণ, তৈল, চিড়া, 
বন, কেরোসিন, তামাক, রাবগুড়। কাঠ প্রতৃতির বাণিজ্যস্থান। 
ঢাকা হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 

নারিসা-_পল্লা ( ইলিসামারী ) তটে; ধান্ঠ, বস্ত্র, হ্ুপারি, ভামাক- 
ইৈল, গুড় প্রভৃতি। 

ধামরাই-_ বংশীনদীর শাখা কাকলাজানী নদীর তীরে; ধাক্স, চিনি, 
গুড়, বস্ত্র, পিতলের বাসন, শাখা, দেশী কাপড়, মনোহারি জিনিষ, দুপারি, 
হলুদ, তামাক, পান, পারি, বানিয়াতি জিনিষ ও মসল!। ঢাকা 
হইতে ২* মাইল উত্তরপশ্চিষে অবস্থিত । 

মদনগঞ্জ-__লাক্ষ্যাতটে ) ধান্ত, পাট, তিমি, মগ্নিচ, চিনি, সুপা্ছি 
সরিষা, চাউল, নারিকেল, হরিভ্রা। নারারপগঞ্জের অপর পারে - 


২৫, চাকার ইতিহান। [১মখঃ 


লাক্ষ্যা এবং ধলেম্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জের বণিক- 
গণ স্বাপাই এই বনরটা প্রথমে মংস্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জের গায় 
এখানেও লব্ণ এবং পাটের বিস্তৃত কারবার আছে। 

নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মাণি কগগ্জ, লৌহজঙ্গ ও পল্মাতীরবর্তী বনার- 
গুলি এই জেলামধ্যে প্রধান আমদানী ও রপ্তানির স্থান। নারায়ণ- 
গঞ্জের ন্যায় কারবারের স্থান পূর্ববঙ্গে আর নাই। ১৮৮* খু; অবে 
নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়৷ ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৬ 
সনের ১২ই মে তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী অন্ভুমারে নারায়ণগঞ্জ 
পোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। 

নরদিংদি-আইরলর্খ| ও মেঘনাদের এক শাখানদীর সঙ্গমন্থলে 
টাকা হইতে প্রায় ২৪ মাইল উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত। লবণ ডাঁল, 
সরিষা, চাউল, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির বাণিজান্থান। 

লাখপুর-_লাক্ষ্যাতীরে ; ডাল, পাট, পিতলের বাসন, কেরোসিন 
প্রভৃতি। 

মাণিকগঞ্জ বা ললিতগঞ্জ__ধলেশ্বরীতটে ; সূত্র, বন্তরাদি ও শাখা। 

জাগির--ধলেশ্বরীতটে, মাণিকগঞ্জের সন্নিকটে ; চিনি, লবণ, তৈল, 
তামাক, মরিচ, গুড়, সুপারি, নারিকেল গ্রভৃতি। , 

সাতুরিয়া-_গান্ধীখালি ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত । লবণ, পাট 
কাঠ, বাশ গ্রভৃতি। 

বায়রা--ধলেশ্বরী তটে ; পাট। 

তেওতা-যমুনাতীরে ) লবণ, হুত্র ও বস্ত্রাদি। 

জাফরগঞ্জ_হমুনাতীরে ; পাট ও লবগ। 

কাঞ্চনপুর-_পল্পার সয্নিকটে ; পাট ও তুলা। 

ঘিয়র-_ধলেশ্বরীতীরে ; পাঁট ও বন্র। 


১৫শ অঃ] বাণিজ্যবন্দর ও ওজন। ২৫১ 


আরিচা--পল্নাতীরে ; কতা ও বন্ত্। 

গড়পাড়৷ -ধলেশ্বরীর সন্নিকটে ) পাট। 

মীরকাদিম-ধলেশ্বরীর তটে, শ্বনামগ্রসিত্ধ খালের পারে অবস্থিত । 
ড়, লবগ, তামাক, হরিদ্রা, কেরোসিন, সুপারি, ধান্ট, চাউল, পান, 
বস্ত্র পিতলের বাগন, টীন, সরিষার তৈল, হোগলা, শীতলপাটি, 
আদা, কলা, খৈল, খল্পা, কাইতা| প্রভৃতি। 

লৌহজঙ্গ_-পল্মাতীয়ে; লবণ, গুড়, তামাক, ডাল, চিনি, কেয়োদিন 

* চাউল, বস্ত্র, পিতলের বাসন, পাট, চীন, সরিষার তৈল, ডিল তৈল 

নারিকেল তৈল, কাঠ প্রভৃতি । 


পীর হাট চিনি, লবণ, তামাক, ধা, চাউল, বর» সরব 


টি 


বাস্তাসা, প্রভৃতি। 7. 


তালতলা--ধলেশ্বরী নদী ও স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের তীরে; চিনি, 
লবণ, তামাক, চাউল, বস্ত্র ও সরিষার তৈল। 

শেখর নগর-- তৈল, লবণ, তামাক, চিনি, ডাল, ধান্ত, বস্ত্র, হিজরা, 
স্থপারি। কলা, পান, তুলা, রাবগুড়, ও চিড়া। 

বারইথালী--তৈল, লবণ, তামাক, কেরোলিন, চিনি, বস্ত্র, হরিস্্া 
মরিচ, কলা, গুড়, রাবগুড়, চাউল, চিড়া ও পান। 

ধানকুনিয়া_-খালের ধারে ; তামাক, চিনি, কেরোদিন। রাবগুড, 
লবণ, তৈল, পাট, গুড়, চাউল, ধান্ট, নারিকেল তৈল, বসত গ্রত্ৃতি। 

বান্দুর! _ইলিসামারী, তুলসীখালী ও ইছামতী এই নরদীএয়ের সঙ্গম 
স্থলে অবস্থিত। চিনি, তৈল, তামাক, গুড়, কেরোনিন, হরিজা, 
চিটা, চিড়া, পান, মরিচ, বস্ত্র, চাউল, কলা, লন, ধাক্ক) এখানে 
প্রচুর ধান্ত জাহদানী হয়। প্রতিদিন ২1২৫ খানা ধারী হোবাই কর! বড় 
নৌকা এখান হতে বিভিন্নস্থানে বিক্য়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে । 


রঙা 


২৫২ _ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


কলাকোপা--ইছামতীতটে ; তৈল, চিনি, ভাষাক, গুড়, হরিদ্রা, 
কেরোনিন, চিটা, চিড়া, সুপারি, মরিচ, চাউল, বেনেতি জিনিষগঞ্জ, 
চুগ, পেয়াজ, আদা, কলাই, খেসারি, মুগ, ছোল!, ইক্ষু, ঘ্লোলার কাপড়, 
পাট, গাব, লৌহ, চুড়ি, কাগজ, ছালা, পুস্তক, খাতা, চাটাই, বেত, পাটি, 
মনোহারী জিনিষ, ধান্য, পান, লবণ, কাঠ, বস্ত্র, কুস্মফুল, তুলা, 
মটর ও গম। 
. করিমগঞ্জ--লবণ, তৈল, তামাক, রাবগুড়, গুড়, চিনি, মরিচ, 
কেরোসিন, বন্ত্,জোলার কাপড়, লৌহ, ধান্ত, চাউল, পান, সুপারি, কলা, * 
লটাঘাম ও চাটাই । 

পালোনগঞ্জ__ইলিসামারী তীরে; লবণ, তৈল, তামাক, গুড়, চিনি, 
মরিচ, কেরোসিন, বস্ত্র, জোণার কাপড়, ধান্ত, পান, সুপারি, কল! 
ও রাবগুড়। 

কালিয়াকৈর-_বংশীতটে ; লবণ, গুড়, চিন্ন, তামাক, ডাল, লৌহ, 
কেরোসিন, গজারিকাঠ,জ|লানিকাষ্ঠ, ছন্‌, সরিষা, বাশ, ধান্য, চাউল, তিল। 

কেরানীগঞ্জ,_বুড়িগঙ্াতটে ; তৈল, লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, 
রাবগুড়, হরিদ্রা, মরিচ, চিড়।, বস্ত্র ও লৌহ। 

পুটিয়া -হাঁড়িধোয়াতীরে । গরু ও ঘোড়া ক্রয-বিক্রয়ের জন্ত 
প্রসিদ্ধ। 

কালীগঞ্জ__লাক্ষ্যাতীরে ; বস্ত্র, লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, 
কেরোদিন, পাট, কাটাল ও সরিষা! । 

ট্গী-_নদীতটে ) কাঠ। : 

মীর্জাপুর---তুরাগতটে ; ধান্ত, পাট, মরিষা, তিল, গঞ্জারী কাঠ। 

তেওতা-_যসুনাতীয়ে ) বস্ত্র, লবগ, লৌহ, তৈল, তামাক, চাউল, 
ধান্ত, মগ্ন, চিড়া, চিনি, ঘি, ময়দা, কৃত, কাঠ ও কেরোসিন 


১৫শ অঃ] বাণিজ্যবন্দর ও ওজন । ১৫৩ 


নারায়ণগঞ্জ -_লাক্ষ্যাতীরে ) পাট, তাষাক, সুপারি, তুলা, কাঠ, 
তৈল, কেরোধিন, ঘি, চিনি, লবণ, চাউল, ধাক্ট, চামড়া, করলা, 
ডাল, ধাতু, সরিষা, পিতল ও টান। 

ভরাকর-_খাঁলের ধারে) এই হাটটী ডিঙ্গি নৌকা জ্রযবিজ্রয়ের জন্ট 
প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের নানাস্বান হইতে বর্ধাকালে এই স্থানে বহুলোক 
নৌক! ক্রয় করিবার জন্ত আগমন করে। 

সবচনী-স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের ধায়ে; বিক্রমপুরণধ্যে প্রসিদ্ধ । 

মাকোছাটি_স্বনামপ্রদিদ্ধ খালের ধারে । 

আটী-__বুড়িগঙ্গার শাখাতীরে ; আটির তীর ছাট গরু, পাঠা 
ও ভেড়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ । 

দ্রিধীরপাড়--পল্মার একটা শাখা নদী তীরে; বাশ ও কাঠ বিক্রয়ের 
কেন্ত্ু স্থান। 

কনকসার-_খালের ধারে এই হাটটীও কাঠ বিক্রয়ের জন্ত প্রসিদ্ধ । 

শ্রীনগর-স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের ধারে; প্রতি হাটে প্রায় ৪***২ টাকা 
জরধাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বগর বর্ষাকালে এই হাটে প্রায় 
২॥ লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হয়, এবং প্রায় ৮০1৯৪ থান! ধাল্ঠ 
ও চাউল পরিপূর্ণ বড় ক পলোয়ার নৌকা নর্কাদাই এই বঙ্গরে উপস্থিত 
খাকে। 

ছলদীয়ার জাটে দূবদেশ হইতে জানীত রা ও লুদারী কাঠ প্রচ্র 
পরিমাণে কিক্রীত হয়। এখানকার জোলাদিগের প্রন্তত ছিট ও 
লুঙ্গি ঢাকাঙেলার প্রণিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 

ভাওয়ালের অনুগত বর্শির ছাটে বহুল পরিমাণে গজারী কাষ্ঠ 
বিজ্ীত, হইয়া থাকে। এই সমুদয় গলারী কাঠ ভাওয়ালের গড় হইকেই 
প্রতি বংসর আমদানী হয় । 
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মহেশ্বরদীর অন্তর্গত পুটিয়া ও চালাকচর এবং হরিরামপুর থানার 
অধীন বিটকারহাট, গরু ও ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য বিশেষ প্রিন্ধ। 
দুরদেশান্তর হইতে বছুলোক এই হাঁটে আসিয়া গরু ও ঘোড়া 
ক্রয় করে। 

এতত্তিন্ন আগর1, কোমরগঞ্জ, গোবিন্দপুর, বাগমারা, শিকারপুর, 
দাউদপুর, মামুদপুর, জয়পাড়া, লেছরাগঞ্জ, খাবাশপুর, বৃতুনী, তিল্লি, 
কেদারপুর, দৌলতপুর, শ্রীবাড়ী, মহাদেবপুর, বানিয়াজুরী, মাচান, 
নয়াবাড়ী, হোঁসনাবাদ, রঘুনাথপুর, সাভার, কাসিমপুর, মীর্জাপুর, 
কলাতিয়া, নাজিরপুর, বহর, বজ্তযোগিনী, টঙ্গিবাড়ী, সোনারং, কলমা, 
আউটসাহী, হাঁসারা, বেজগাও, বালিগা'ও, চাচুরতলা, সিদ্ধিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, 
বেলাব, মাধবদী, বালিয়াপাড়া, চেঙ্গাকান্দী, রামচন্ত্রদী, ধর্মগঞ্জ, 
উদ্ধবগঞ্জ, কাঁচপুর, পঞ্চমীঘাট, লাঙগলবন্ধ, লোণাকানা।, মু্সীরাইল, 
শ্রীনগর, যোলঘর, গালিমপুর, পলান, টোকটাদপুর, ভাগারিয়া, 
ফতুল্লা, জিঞ্জিরা, আবছুল্লাপুর, ভাগ্যকুল, রোয়াইল, ডেমরা, 
নবাবগঞ্জ, মাইজ পাড়া, বারদী, রিকাববাজার, বিদগ'ণীও, গারুরগণাও, 
দ্রিধীরপাড়, ইমামগঞ্জ, পুবাইল, মেরেজদিঘা, কামারখাড়া, প্রভৃতি স্থানে 
হাটবাজার আছে। ও 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীন, তুরত্ব, সাইরিয়া, আরব, ইথিও- 
পি, পারস্ত, ইতালী, লেঙ্ুইডক, স্পেন, স্থরাট, পেগু প্রভৃতি স্থানের 
/দ্িত ঢাকার অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্য সমুন্ধ ছিল। 
ঢাকার নারানখাদ! ও বাকরথানি রুটির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বাকেরখ! 
তেকলান, ( বড় বাকের ) এর নামানুসারে এই রুটির নাম বাকরখানি 
হইয়াছে। ঢাকা সহরের পনীর, মলাই, ও অমৃতি) ফতুন্া' ও টাইটকার 
চিড়, আবদশ্াপুরের ক্ষীর; সোনারগায়ের *্হরিদাসখানি” দরধি ও 
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সরভাজ| ; রামপালের কলা; বিক্রমপুরের পাতক্ষীর এবং নারিকেলের 
নির্শিত গ্রিরাচিড়া। ও সনদেপাদি বঙ্গপ্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের দধি ও 
ত্বত তি উৎকষ্ট। রোহিতপুর অঞ্চল হইতে বিস্তর ক্ষীর ঢাকাতে 
আমদানী হয়। হরিরামপুর থানার অধীন ঝিট্‌কা গ্রামস্থ হাজারীগাজীর 
নামানুসারে তথাকার খেজুরগুড় “হাক্ারীগুড়” আখাপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
এখন হাজারীর পৌত্রগণ এই গুড় প্রস্তুত করে । ইহা অতি ুগন্ধবিশিষ্ট 
ও স্বম্বাহু। 


ভাওয়াল অঞ্চলের মধু ও মোম উংকষ্ট। 


বর্তমানে ঢাকার কাপারি ও কুস্তকারগণ পাইকারী ব্যবসায় করিয়া 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে । ইহার! মাল বোঝাই করিয়া 
ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ও ময়মনদিংহ জেলার নানাস্থানে পর্যটন করিয়া! 
কাস! ও পিতলের জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া থাকে । “গাওয়ালে” 
বহিগ্ত হইয়া মৃগ্ন্ন হাঁড়িপাতিলের বিনিময়ে ধান্ত গ্রহণ করির! 
থাকে | জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও কেহ কেহ অর্থশালী হইয়াছে । 

তিলি, কুণড, সাহা, বসাক, ও সুবর্ণ বনিকগণই জেলার প্রধান 
ব্যবসারী ও ধনী । ইহাদের তেজারতি বছ দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
বাবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেকেই লক্ষপতি হইয়াছেন | কেহ কেহ 
রাঙা ও রায়বাগাদুর উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঢাকার 
গন্ধবণিকগণমধ্যেও ব্যবসায়ে অনেকে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। 
বাস্তবিক “বাণিজ্যে বসতি লক্ষী' এই কথার তাংপর্ধা ইহাদিগের 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । 

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়ন্থগপের মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব) 
অধিকাংশেরই চাকুরীর উপর জীবিকা! নির্ভর করিতেছে। ছুতিক্ষের 
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সময়ে এই তিন শ্রেণী মধ্যে অনৈককেই যে়প কষ্ট গাইতে হয়, 
এম্ত আর কোনও শ্রেণীতে নয় কারণ আভিজাত্যগৌরবহছেতু 
বছথারা প্রীগান্তেও অন্ঠের নিকট প্রার্থী হয় না। ইহাদের মধ্যে 
“কেছ কেহ আঙ্রকাল ব্যবসায় বাণিজ্য আরপ্ত করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
'বাবসায়বৃদ্ধির অভাবে আশানুরূপ ফললাভে কেহই অমর্থ হন নাই। 
আমাদের দেশের শিক্ষিত অভিজীতসম্প্রধায় চাকু়্ীর মোহময় মায়- 
পাশ ছিন্ন করিয়া! গ্রতীচা দেশানুযাযী ব্যবসায় প্রচলন করিতে 
'পারিলে দেশের পক্ষে মঙ্ল,. নতুবা! এই হতভাগ্য দেশের আর 
কল্যাণ নাই। 


ওজন। 


টাকা গ্রেলার সর্বত্র জিনিষের ওজন সমান মছে। স্থানে 
স্থানে বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। কাঁচি ও পাকি ভেদে ওজন 
স্বিবিধ। কীচি ওজন ৬* তোলায় এক সের, ও পাঁকি ওজন ৮* 
“তোলায় একসের হয়। টেইলার লাহেব যে সময়ে তদীক্স “টপোগ্রাফি 
প্রণয়ন করেন, তকালে ৮গ* তোলায় মের প্রচলিত ছিল, এবং 
কোনও কোনও জিনিষ ৭৮ তোলাতেও সের ধর হইত। 

গিতলকাসার দিনিষাদি কীচি হিসাবে, এবং চাউল, তৈল 
প্রভৃতি পাকি ছিসাবে পরিমাণ করা হয়। 

পাকি ওজনও সর্বত্র সমান নহে। কোনও স্থানে ৮* তোলা, 
একোথার ৮২ তোলা, কোনও স্থানে ৮২/৮*, কোথাও ৮১//৯ এবং 
৯* তোলায় পাকি ওজন ধরা হয়। মীরকাদিদ বদর গুড় ক্রয়" 
বিক্রয় সময়ে ৯ তোলায় সেয় ধর! হয়। 
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গ্রচলিত ওজনের প্রণালী -- 
৪ ধানে ১. রতি, 
৪ রতিতে এক মাসা, 
১২ মাসায় এক তোলা, 
€ তোলায় এক ছটা, 
:৬ ছটাকে এক মের, 

৫ সেরে এক পসারি, 
৮ পসারিতে এক মণ। 


লোণারূপা প্রভৃতি ১০ মাসার এক তোল! ধরা হয়। ওষধও 
মসল! ১২ মাধাক়্ এক তোলা; মণি রদ, প্রবাল প্রভৃতি ১২ মাসায় 
এক তোল! । 

মঙলিন ওজন দরে বিক্রীত হইত। উহার নাম ছিল 'খুদি। 
উৎকৃষ্ট মলমল ওজনে যত পাতলা হইত, ততই উহ! জধিক মূলো 
বিক্রীত হইত। 


সি 


যোড়খ অধ্যায় । 


মেলা । 


এই জেলার বহু স্থানে মাময়িক মেল! হইঙ্সা থাকে। তন্মধ্যে 
কাত্তিক বারুণীর মেলাই সর্বশ্রে্ঠ | এই মেলাটা ধলেশ্বরীর দক্ষিণ 
তীরে কমলাঘাট টেনের অনভিদূরে মুন্সীগঞ্জের উত্তর এবং র্লিকাব- 
বাজারের পূর্বদিকে জমি! থাকে। পূর্বে এই মেলা কান্তিক মাসের 
পৌঁ্মাসিতে আরম্ত হইয়া কেধলমাত্র তিন অপ্তাহ কাল স্থায়ী 
হইত। বর্তমান সময়ে অগ্রহায়ণ অথবা পৌষ মাসে আরগ্ত হইয়া 
ফাল্তন মাস পর্যান্ত থাকে। মেলার সময়ে গার সহআাধিক গণ্য- 
বীথিক! এই স্থানে মমাগত হয়। চতুঃগার্শবর্তী নানাস্থান হইতে 
বিপুল জনসংঘ ক্রয়বিত্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া এই স্থানটাকে আনন্দ 
মুধরিত করিয়া! ভোলে। গ্রতি বংসরই আমোদ প্রমোদান্েষি দর্শক 
ও ব্যবসাদীগণের প্রায় ত্রিংশং সহশ্র তরণী এখানে সমাগত হইয়া 
থাকে । এই মেলায় নৃনাধিক এক কোটি টাকার মাল বিজ্রীত হয়। 
অনেক ব্যবসায়ী দুরদেশস্তর হইতে সমাগত হইয়া সম্বংদরের মার 
এখান হইতে খরিদ করিয়া নেয়। এতংপ্রদেশে এরূপ বিরটি মেলা 
আর নাই। অমুতসহর, দিল্লী, গ্রভৃতি নানা দুরবর্তী স্থান হইতে 
ও ব্গিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আগমন করে। মগ জাতিরা 
কাচ এবং অন্তান্ত দ্রব্যাদি বিক্রার্থ এই মেলায় আনয়ন করে। 
শীট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, হুদারবন, 
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প্রভৃতি অঞ্চল হইতে অনেক পাইকার ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এখানে 
আসিয়! থাকে। 

কাবুলী মেওযা, শাল, বনাত প্রভৃতি নানাবিধ শীতবন্ত; প্রীছটও 
কাছার গ্রন্বেশ হইতে কমলালেবু) ব্রদ্দেশ ও আসামজাত নানাবিধ 
. ফাষ্ট, মোম; কলিকাতা হইতে বিবিধ মনোহারি জিনিষ, ছাতা, জুতা, 
_ কাপড় প্রভৃতি; রংপুর ও পু্িরার তামাক ; এবং ঢাকা জেলার নানা 
স্থান হইতে উৎপন্ন বিবিধ শিল্পসস্তারের একত্র সমাবেশ এখানে 
পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে রেশমী বস্ত্র, লৌহ, চর্শ, কার্পাস, চিনি, 
নীল, লাক্ষা, মুগনাভি, প্রভৃতি দ্রবাদি নানাস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে 
ও মেলায় বিক্রয়ার্থ সমাগত চইয়। ভারতের বিভির স্থানে রপ্তানি হউত। 
ভূয়াখেলা, রং তামাস! এবং অন্তান্ প্রকারের আমোদ প্রমোদেরও ক্রটা 
হয় না। মেলার নিত্য সহচর চোঁর, জুয়াচোর, গাইটকাটার ও গ্রাহূর্ভাৰ 
যথেষ্ট উপলদ্ধি হইয়া থাকে। ইছাদিগের দমনোদেশ্রে গবর্ণমেণ্টের . 
সান্্রী প্রহরী নিয়োজিত থাকিলেও উহাদিগের কবল হইতে সরল 
বিশ্বামী দর্শকবৃন্দকে প্রায়ই লাঞ্ছিত হইতে দৃষ্টহয়। 

প্রথমতঃ বারণীশ্নান উপলক্ষেই এই মেলাটার অধিবেশন আরগ্ত 
হইয়াছিল। এখনও মেলার সময়ে পৃর্ণিমাতিথিতে হিন্দুগণ এখানে 
তীর্থ স্নান করিয়া পবিত্রতালাভ করে । 

£হিষ্টরী অব কটন মেনুফেকৃচার' নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা 
লেখক এই (১) স্থানটাকে গ্তিহাসিক 0818 [০218 নামক স্থানের 
সহিত অভিন্ন মনে করেন। এই 0878০ [২০2 সন্ধে নানা 
মুনির নানা মত। 





১) ভা; টেইলারকেই জনেকে গদ্থকর্তা বলিয় বির্দেশ করিয়া! থাফেন। 


২৩৪ ঢাকার ইতিহাস। ও [১মখঃ 


মেজর রেণেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, 1)+0%1115 রাজমহলকে, 
বিলফোর্ড হুগলী নগরীকে, হীরেন (170৩0) ছুলিয়াপুর নামক 
স্থানকে 081126 1625 আখ্যা প্রদান করিতে সমুতসুক। 

কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলেন “হিন্দুরাজন্ব সময় হইতে এই 
বারুণী মেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল 
লক্ষীবাজ্জার (লক্ষবাজার )। কোনও মহাজনের বাবসায়ের মূলধন 
লক্ষমুদ্রার ন্যুন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না; 
ইছাই নাকি বিক্রমপুরাধিপের আদেশ ছিল” ৷ দেশের ব্যবসায়বাণিজ্ 
পরিচালনাবিষয়ে হিন্দুরাজগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল; তাহারা 
কোনও ভ্্রবাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়াও দিতে পারিতেন। 
ক্রয়বিক্রয়াদি রাজানুজ্ঞ! অন্ুসারেই সম্পন্ন হইত। লত্যাংশের শতকরা 
৫২ টাকা! রাজার প্রাপা ছিল (১)। 


গশোকাষ্টমীর মেলা। 
গ্রতি বংসর অশোকাষ্টমীর দিন নদরাজ ব্রন্ষপুত্রের পুতসলিলে 
অবগাহন করিবার জন্ত লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে নান! দূরদেশীস্তর 
হইতে সহম্র সহম্র হিন্দু নরনারী সমাগত হয়। এই উপলক্ষে ব্রহ্ধ- 
পুত্রতীরে মেলা জমিয়৷ থাকে। ২১ দিবসব্যাপী এই মেলাটা 
স্থায়ী হয়। এই মেলাটি চৈত্রবারুণী নামে সাধারণ্যে স্থপরিচিত। 


ধামরাইর রথমেল|। 
রথঘ্বিতীয়৷ উপলক্ষে ধামরাই গ্রামে একটা মেলার হৃচনা হইয়া 
প্রায় একপক্ষকাল স্থায়ী হয়। ধামরাই বন্ত্রশিল্লের জন্ত বিখ্যাত; 
এই সময়ে বছটাকার হুক্বস্ত্াদি এখানে বিক্রীত হয়। 





(2 হ৩60 এসজ0০ 90925 স০ [11 2886 589, 


১৬শ অঃ ম্নেলো। ২৬১ 


উতানএকাদশী এবং মাধীপুণিমা। উপলক্ষে এখানে মেল! 
বদিয়া থাকে। 
কলাতিয়ার মেল! । ূ 
কলাতিয। গ্রামের ধাঁবরগণ সম্রাট পঞ্চম জর্জের মেল! নীষে 
একটা নৃতন মংস্তমেলা স্থাপন করিয়াছে। প্রতি বংমর ১২ই ডিলেঘর 
এই মেলার অধিবেশন হয়। প্রচুর পরিমাণে মৎমের আমদানী করিয়া 
সুলভ মূল্যে বিক্রয় করাই এই মেলার উদদেশ্ত। এই বদর ১২ই 
মাঘ মেলা বসিয়াছিল। 
মাণিকগঞ্জের মেলা । 
দোলপূর্ণিমা ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেল! জমির] থাকে। 
দোলমেল! প্রায় একপক্ষকাল স্থায়ী হয়। মেলা উপলক্ষে নানাবিধ 
আমোদ প্রমোদেরও রীতিমত বাবস্থা হইয়া থাকে। 
কলাকোপার মেলা । 
কলাকোপু রাজারামপুর নামক স্থানে একমালব্যাপী একটী 
মেলার অধিবেশন হয়। প্রতি বংসর মাধীপূরিঘায় আর্ত হইয়া 
দোলপুর্ণিমা পরধান্ত এই মেলাটি স্থায়ী হইয়া থাকে। . কলাকোপার 
হরেরু্জ পোদ্দার এই মেলার সংস্থাপক। খেন্ুরের চিনী ও থেকুরের 
গুড় প্রচুর পরিমাণে এট মেলার বিভ্রীত হয়। 
বুতৃণীর মেল! । 


গ্রতি বসর বারুণী স্লান উপলক্ষে এখানে একটি মেলা জহিযা 
থাকে । পূর্বে নানা দূরদেশান্তর হইতে অনেকানেক লোক এই 
মেলায় সমাগন্ধ হইত। কিন্তু এক্ষণে মেলাটায় আর পূর্বের ভার সম্পা 
নাই। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্ের গঁধান্তে হা ্রীহীন হইয়া গড়িতেছে। 


২৬২ ঢাকার ইতিছাস। [১মখঃ 


শ্রীনগরের রথমেলা। 


রখান্ধ। উপলক্ষে এখানে অষ্টাহব্যাপী একটা বৃহৎ মেলার অধিবেশন 
হয় এই মেলায় শ্রীনগরে প্রদিদ্ধ কুস্তকারগণের প্রস্তত নানাবিধ 
মৃত মূর্তি প্রদশিত হুইয়া থাকে। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে 
এই সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। দুরদেশীস্তর হইতে 
আগত দৌকানদারগণ বিবিধ পণাসস্তার দ্বার! ভাহাদের ক্ষুদ্র পণ্য- 
বিথীকা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সময়ে নানাবিধ আমোদ 
প্রমোদেরও ত্রটী হয়না। 


লৌহজঙ্গের ঝুলনমেলা । 


শ্রীক্চের ঝুলনযাত্রা৷ উপলক্ষে লৌহজঙ্গ গ্রামে একটা বৃহৎ মেলা 
জমিয়া থাকে। এতদুগলক্ষে লৌহজঙ্বের প্রসিদ্ধ ধনী পালচৌধুরীগণ 
বথে্ট আমোদ গ্রমোদেরও সুব্যবস্থা! করিয়৷ আদিতেছেন। 


উয়ারীর মেলা। 


প্রতি ছুইবংসর অস্তর এই গ্রামে মাধঘাদে একটা মেলার অধিবেশন 
হয়৷ থাকে। (এই মেল! সপ্তাহকাল স্থারী হয়। মেল! উপরক্ষে এই 
স্থানে নান৷ দূরদেশাস্তর হইতে বু সাধু, ফকির, বৈরাগী ও বৈষ্ণব 
গ্রসৃতির সমাগম হয়। মেলার কয়দিন সাধুসব্ন্যাসীগণ খোলকরতাল 
সংযোগে নামকীর্থন ও নানাবিধ উৎসবাদি করিয়া থাকেন। দিবারাত্রি 
সমভাবেই কীর্ডদ চলিয়া থাকে । এই মেলার একটা বিশেষত্ব এই যে, 
পূর্বে কাহাকেও মেলার বিষয়ে সংবাদ না দিলেও সাধুসর্যাসীগণ নির্দিষ্ট 
দিবসে এই স্থানে সমবেত হইতে আর্ত করে। 


১৬শ অঃ] মেলা । ২৬৩ 


রাড়িখালের মেল! । 


এই গ্রামেও গ্রতিবখমর মাঘমাসে ফকিরদিগের একটা মেলা 
বসিয়া থাকে। এই মেল! ছুইদিন মাত্র স্থায়ী হয়। নান! স্থান হইতে 
সশিষ্য বহ ফকির এই সময্বে এই মেলায় আসিয়া যোগদান করিয়া থাকে। 

এতগাতীত চৈত্র সংক্রান্তি এবং ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা 
জেলার প্রা সমুদয় বদরেই ক্ষুডর বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়। উহা 
প্গলইয়া” নামে সুপরিচিত এই সমুদয় গ্রাম্য মেলায় হাড়ি, পাতিল 
প্রতৃতি মৃদ্ময় পাত্র, নানাবিধ মসল্লা বালক চিববিনোদনকারী নানাবিধ 
খেলনা ও মনোহীরি জিনিষ, বিশ্লি, জিলিপি, ফাঁপা, বাতাস প্রত্থতি 
ব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞীত হয়। 

১৮৬৪ খুঃ অন্দে টাকায় কৃষিও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। 

১৮৭৭ থুঃ অব হইতে মহারাপীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের 
স্ৃতিরক্ষার্থে প্রতি বংসর ১লা জানুয়ারী তারিখে নবাব বাহাছুয়ের 
বিস্তীর্ণ সাহবাগ উদ্যানে শিক্প প্রদর্শনী হুইত। এই প্রদর্শনীর সমুদয় বার 
ভার স্বর্গীয় নবাব খআসানউল্না বাহাদুর বন করিতেন। 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


সাধারণ স্বাস্থ্য ও জল বায়। 


_ ঢাকা জেলার জল বায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নয়। নিয়বঙ্গেয় 
অন্যাতত জেলার গ্তায় এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটা খতুর, 
বিশেষতঃ বর্ষার প্রকোপ অধিকতর পরিলক্ষিত হ্ইয়। থাকে। 

শীত-_শীতের প্রকোগ জেলার দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশেই 
অধিকতররূপে অনুভূত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের এবদ্বিধ তারতম্য 
অক্ষাংশের পার্থক্যহেতুই যে সংঘটত হয়, তাহা নহে। জেলার দক্ষিণ- 
ভাগ নদীমন্ুন; পক্ষান্তরে উত্তরভাগ বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন। জেলার 
উত্তরাংপের শীতাতিশয্যের ইহাই নাকি প্রধান কারণ। শীতকালে 
তাপমান যন্তধারা ৮৭৮ ডিগ্রীর অধিক এবং ৫০৪" ডিগ্রীর নন তাপ 
এই জেলায় পরিলক্ষিত হয় না। শীতকালে এট জেলায় কোনও কোনও 
স্থানে ম্যালেরিয়া জরের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। আশ্বিন, কার্তিক ও চৈত্র 
মাসে কলেরা আরম্ভ হইয়া থাকে। মাঘ মাসে বৃষ্টিপাত হইলে 
রবিশদ্য ভাল জন্মে। 

শীতকালে পশ্চিম, উত্তর এবং পশ্চিমোত্বর কোণ হইতে বাতাস 
বছিতে থাকে। শীতের প্রারস্তে প্রথমত; পশ্চিমদিক হইতে বাতাস 
বহে। শীতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাদুর গতির পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া 
ক্রমে ক্রদে উত্তরদিক হইতে বহিতে থাকে। শীতের প্রাচ্র্যবশতঃ 
তৃষারপতন দ্বার! শত্তহানির বিষয় অবগত হওয়া যায় না। 

অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্ুন মাস পর্যন্ত শীত স্থায়ী থাকে। ১৩১১ সনের 


১৭৭ অঃ] সাধারণ স্বাস্থ্য ও জলবায়ু। ২৬ 


২১শে মাধ শুক্রবার হইতে এই জেলাতে প্রবল শীত এবং তদানুষ্জিক 
তুধারপতন হইয়াছিল। 

গ্রীক্ষ __বঙ্গের অন্ঠান্ট অনেফ জেলা অপেক্ষা এই জেলায় গরীক্মাতিশত্য 
কম। এই জেলার উত্তযাংশস্থিত নিবিড় বনরাজি এবং দক্ষিণভাগস্থিত 
নদনদীকুল ও ঝিলসমূছের অবস্থানই নাকি ইহার অন্যতম কারণ। 
বৈশাখের অস্তে এবং জৈষ্ঠের প্রারস্তেই ত্রীগ্নের প্রকোপ কিছু বেশী 
হইয়া থাকে। গ্রীন্ষকালে তাপমানবন্্ দ্বারা ৯৯৩" ডিগ্রীর অধিক 
এবং ৬৫" ডিগ্রীর নান তাঁপ এই গলায় পরিলক্ষিত ইয়ন!। শ্রীম্সের 
শেষভাগে মধ্যে মধো বারিপাতনিবন্ধান তাপ হাস পাইতে থাকে । 

সাধারণতঃ বৈশাখ অস্তেই যাম্মাসিক বাধুপ্রবাহ আরম্ত হইতে 
থাকে । এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই সায়ংকালে আকাশমণ্ডল ঘনসমাবৃত 
হইয়া ঝড় উঠিয। থাকে। ফলে কোথাও রূহৎ মহীরহ সমূলে উৎগাটিত 
হইয়া গড়ে ; কোথাও বা গৃহসমূহ চুরণবিচর্ণ হইয়া যায়। প্রকৃতির 
এই তাগ্ডবনৃত্যকালে নদনদীর জলম্োতও ভীষণ তরঙ্গাযিত হইয়া! 
আরোহীসহ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণীসমূহ স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ফেলে 

ষান্সাদিক বায়ুপ্রবাহ প্রথমে দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত হয় 
এবং ক্রমে ক্রমে উহার গতি পরিব্তিত হইয়া পূর্বদিকে এবং অবশেষে 
উত্তরপূর্বদিকে সরিয়া যায়। 

সাধারণতঃ চৈত্রমাসেই শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে । শিলাবৃষ্টিতে বোরধান্ত,. 
তিল, ক্ষিরাই পাট এবং আমের ক্ষতি সংসাধিত হয়। 

চৈত্রমাদ হইতে জো মাস পর্যাত্তই গ্রীন্ষের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। 

বর্ষা পূর্বেই উ্ত হইয়াছে যে ঢাক! জেলা নদীবহুল দেশ। 
অসংখ্য নদনদী ইহার বঙ্গেোদেশে উপবীতবৎ পোভা পাইতেছে। এই 
জেলার পূর্বে, দক্ষিণে, এবং পশ্চিমে তিনটা প্রান নানদী প্রবাহিত । 


২৬৬ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


(বৈশাখ যাস হইতেই নদীজন ক্রমশ: বর্ধিত হইতে থাকে এবং আষাঢ় 
মাসের মধাভাগে অথবা শ্রাবণ মাসের প্রথমেই উহা! সম্পূর্ণতা লাভ 
করে। বর্ধার জলপ্লাবনে একদিকে যেমন লোকের বাড়ীঘরে 
জল উঠিয়া অশান্তির উৎপাদন করে, গক্ষাস্তরে আবার সম্বংসরের 
আবর্জনারাশি ধৌত করিয়া ম্যালেরিয়৷ বীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে 
সমর্থ হয়। ভাওয়াল ও ঢাকা সহরের উত্তরাংশ এবং কাশিমপুর 
অঞ্চল ব্যতীত জেলার প্রায় সমুদয় স্থানই বর্ধাকাণে প্লাবিত হইয়া 
বায়। সেই প্রাবনমধ্যে, গ্রামগুলি যেন প্রবল-পবন-তাড়িত 
উন্দিসন্কুল সমুদ্রমধ্যে বৃক্ষরাজিপরিশোভিত অসংখ্য দ্বীপমালার শোভা 
ধারণ করে। আর, গ্রামগুলির অভ্যন্তর দেখিলে মনে হয়, যেন 
ষমুদয় জেলাটাই ভেনিস নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। নৌকার 
সাহায্য ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করা অসম্ভব 
হুইয়া গড়ে। এই সময়ে কুমুদ, কহলার প্রভৃতি জলজ পুষ্প ঝিলের 
'অধ্যে প্রশ্ফুটিত হয়, এবং নদীর ধার শুভ্র কাশপুষ্পদ্ধারা ভূষিত 
হইয়া উহা তাসমান উদ্যানবং প্রতীয়মান হয় । 


সাধারণতঃ আঙ্বিন মাস হইতেই বর্ধার জল কমিতে আরম্ভ করে; 
কিন্তু কান্তিক মাসে প্রকৃতি পুনরায় রুডমুষ্তি ধারণ করে। এই সময়ে 
পুনঃ পুনঃ শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হইয়া সমুদয় জেলাটিকে আলোড়িত 
করিয়া তোলে। 

কাঠ্িক মাসেই বর্ধ। শেষ হইয়৷ যায়। 

বর্যার জল প্লাবনে পললময় মৃত্তিক! মফিত হইয়৷ ভূমির উৎপার্দিকা- 


শক্তি বৃদ্ধি করে। ্ুৃতরাং বর্ধার কষ্ট নিতান্ত বিপজ্জনক হইলেও 
'উহথা একাধিক প্রকারে উপকারসাঁধন করিতে সমর্থ হয়। 


১৭শ অঃ] সাধারণ স্বাস্থ ও জলবাঘু। ২৬ 


এই জেলার দক্গিণাংশ অপেক্ষাকৃত নিয় হইলেও বর্ষা অঙ্কে এই 
স্থানে জল আবদ্ধ থাকে না) সুতরাং এখানে ম্যাবেরিয়ার প্রকোপ 
একেবারেই নাই। মাণিগঞ্জের পশ্চিমভাগে এখং ভাওয়াল অঞ্চলে 
ফ্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়। 

লাক্ষ্যাতীরব্থীস্থান অতিগয স্বস্থাকর। পন্ার সলিলয়াপি অতিশয় 
ঘোণা হইলেও উহা গান করিলে কোনও অন্ধ হয় না। 

এই জেলায় ম্যালেরিয়া, জর, অনীরণ, প্ীহা, উদরাময়। কোরও, 
গৌঁদ এবং চ্মরোগের গ্রাদুর্ভাব বেশী। টাকা সহরে গোদ ও 
কোরও রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। কৃপোদক 
গানই নাকি এই মমূদয় রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। 

১৮১৭ খুঃ আনে যশোহর অঞ্চল হইতে এই জেলায় কলের! 
রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। জলের কল স্থাপনের পূর্কে ঢাকা 
. সহরে কলেরার প্রকোপ খুব বেশী ছিল। 

১৮৩৭ খু; অবে এই জেলার উত্তরাংশে গোমড়ক জার হয়। 
তাহাতে বছ সংখাক গো কালগ্রাসে গতিত হইয়াছিল। ১৮** খ: 
অবে উহা পুনরায় আরম হয়। 

পর্বে বসন্ত রোগের প্রকোপও যথেষ্ট উপলদ্ধি হইত। এক্ষণে 
কথকিং হাস গাইয়াছে। 


অফাদশ অধ্যায়। 
প্রাকৃতিক বিশ্লিব। 


ভূমিকম্প-কোনও প্রথাতনামা বৈজ্ঞানিক তারতবর্ীয 
অতীত ভুমিকম্পদমূছের আলোচনা! ও বিশ্লেষণ করিয়া ভৃকম্পহিসাবে 
ইংরেজশাসিত তারতবর্ষকে দ্বাদশটী বিভাগে ব্ভিক্ত করিয়াছেন। 
এই দ্বাদশ বিভাগ মধো অষ্টম বিভাগে নিয়বঙ্গ অবস্থিত। তিনি 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে এই ছাদশ প্রদেশের মধ্যে অষ্টম গ্রদেশই 
সর্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং পৃথিবীস্থ ভূকম্পোগযোগী যাবতীয় স্থানের 
অন্যতম একটা । 

অনেকের বিশ্বীদ, আগ্নেয়গিরির অস্যুদয়ই ভূকল্প উৎগত্তির 
সর্বপ্রধান কারণ; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণদ্বারা এই দিদ্ধাস্ত অমূলক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সমুদয় নৈমগিক উপায়ে তৃকষ্প সংঘটিত হয়, 
তন্মধ্যে গঠনস্ব্ধীয় ও কষয়সন্ধীয় কারণই অত্যন্ত বলবান্‌। 

একটা বৃহৎ ভূমিকম্প হইলে ছোট ছোট অনেক কল্স তংগশ্চাতে 
হইয়া থাকে। ১৮৯৭ থুষ্টাবের ভূমিকম্পের পরে অনুকশ্পের ( ৪চিগ্- 
৪0০০) বিবরণ সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে। তা! 
হইতে অনেকে অন্থ্মান করেন যে, মধ্যে মধ্যে আমামও পূর্ববঙ্ 
হইতে যে সমুদয় ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহা ১৮৯৭ খু; অন্ধের ১২ই জুন তাঁরিখেব জ্বগংগ্রদিদ্ধ ভৃকম্প- 
জাত অনুকম্পের ধের মাত্র। 


১৮শ অঃ] প্রান্কতিফ বিপ্লব । ই৬৪ 


এই ভূমিকম্পে জেলার উত্বয়াংশের জনেকানেক খালবিলের 
(সুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বহুসংখ্যক হুরমাহসারাজি ও প্রাচীন বীর্ি 
কলাপ একেবারে বিধ্বপ্ত হইয়া লোকলোচনের অস্তরাল হইয়াছে। 
এ ভূকপ্পের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইন্‌ ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রায় 
ছুই সপ্তাহকাল রেলের চলাচল বন্ধ হইয়াছিল বলিয়৷ জানা যায়। 
বন্ততঃ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ধত ভূমিকম্পের বিবরণ সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহাদের কোনটারই ধংসকার্যা ও ি এই ভূমিকম্প 
অপেক্ষা অধিক ছিল না (১)। 

৮১৯৭১--১০৭২ সনে ঢাকা হইতে ৭ দিন বাবধান, এমন একটা 
স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই কম্প ৩২ দ্দিন সংঘটিত হইয়াছিল; 
এই ভূমিকম্পের স্থান ও তারিখসমৃহের স্থিরনির্দেশ নাই”। 

১১৬৮ সনের ১৮ই চৈত্র সোমবার বঙ্গদেশে ও বর্গদেশে যে 
একটা ত্ৃকষ্প অনুস্ভত হয়, তাহা ঢাকা পর্যন্তও বিস্কৃতিলাভ করিয়াছিল 
বলিয়া অবগত হওয়| যায়। মনিষীগণ এই কণ্পের কেন্্রস্থল বঙ্গোপ- 
সাগারর নিলাঘুরাশিমধোই স্থির করিয়াছেন। এই ভঁকম্পের ফলে 
ঢাকাতে হঠাৎ এনপ বেগে জল বৃদ্ধি হয়াছিল যে, তাহাতে বহু 
সংখ্যক তরণী ইতস্তত: প্রক্ষিধ ও অসখখ্য নরনারী কারগ্রাসে 
পতিত হইয়াছিল (২)। 

১২৫৩ সনের ২রা কার্ঠিক শনিবার হইতে আরম্ত করিয়! ৪ঠা 
কাঠিক দোমবার পর্যন্ত ময়মনসিংহে অনন বিংশতিবার তৃকম্প 
হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ৩র! কাঠিক ররিবার দিবা ২১৫ মিনিটের 
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২** চাকায় ইতিহাস। [১ম খঃ 


সয় একটী অতি ভীষণ কম্প হয়। এই কম্পের ফলে ঢাকাস্থ 
বহসংখ্যক অট্টালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। 

১২৫৭ সনের ২৫শে পৌষ বুধবার চট্টগ্রামে ২* সেকেও্ড কাল 
স্থায়ী একটা কম্প হইয়াছিল; এই কম্পও ঢাকাতে বিশেষরূপে 
অনুভূত হইগ্লাছিল বলিয়! অবগত হওয়া যায়। 

১২৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রাতে 81৩৭ মিনিটের সময় 
ঢাকাতে ১৫ সেকেওকানস্থায়ী একটা কম্প হইয়াছিল । 

১২৭* সনের ২২শে পৌষ মঙ্গলবার ঢাকাতে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে 
একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল। * 

এতত্যতীত ' ১১৩৮, ১১৮১, ১২১৮, ১২৭৮, ১২৯৭ সনেও 
এতদঞ্চলে ভূকম্প হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়; এতন্মধ্যে ১১৮১ ও 
১২১৮ মনের ভূমিকম্পই একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল। 

জলকম্প-_উমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কোন কোন সময়ে 
স্বতন্থ ভাবেও জলকম্প হইয়! থাকে । ১৩০৯ সনের ৬ই ভাদ্র হইতে 
প্রায় ?সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে যে জলকম্প হইয়াছিল, তাহাই 
একমাত্র উল্লেখ যোগ্য। 


জলপ্লাবন । 


সাময়িক জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে এই জেলার ভীষণ অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছে । ১৭৮৭--৮৮ খৃঃ অকে যে ভীষণ বন্যাশোত 
এই জেলার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার বিধরণ মিঃ ট্ইেলার 
তীয় ণ“টপোগ্রাফি অব ঢাকা” গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়াছেন । মেঘনাদের 
মোহানার সান্িধ্যবশতঃই জলপ্লীবনে এই ' জেলার বিশেষ অনিষ্ট 
সংঘটিত হইয়া থাকে। এই জলপ্লাবনে দেশে তয়ানক ছুর্িক্ষ দেখা 


ইনার .. শরানকতিক বিব। ২৭১ 


দিয়াছিল। ১৭৮৬ খৃঃ অব বর্ষার প্রারস্তেই মেঘনাদের উচ্ছলিত 
খারিরাশি সমগ্র দেশ প্লীবিত করিয়াছিল। ফলে, বহু লোকের বাড়ী 
ঘর এবং শল্তাদি ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এই গ্লীবনের ফলে ১২, 
খানা পরগণা ও তানুক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল (১)। ঢাকার তদানীস্তন 
কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট ডে সাহেব এই. জলপ্লীবন এবং উহার সহচর 
স্ৃতিক্ষের যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপাঠে বিন্বিত ও 
স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, “এই জলপ্লাবনে নুধু শত্তাদির 
অনিষ্ট ঘটলে তাহার ক্ষতিপূরণ অনতিবিলম্বে করা সাধ্যায়ত্ব ছিল, কিন্ত 
আনদাধারণের যাবতীয় দ্রব্যাদি ও পর্থাদি ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় 
তাহারা বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া অগ্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা 
(হইয়াছিল: ফলে সমগ্র দেশ জনশূন্ঠ হয়! পড়িল, তূমিকর্ধণ করিধার 
লোকের অভাবে প্রায় সমৃদয় জমীই পতিত অবস্থায় পড়িয়া্ছিল” | 

.. ১৭৮৭-৮৮ খুঃ অন্দের বন্তার বিষয় ডাকার টেউলার লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়ছেন। . এবারকার বগ্তান্তোতঃ তীষপতর মুর্ধিতে 
অবতীর্ণ চইয়াছিল। তিনি লিখিরাছেন “মার্চ মাসের প্রারস্তেই বারি- 
পতন আরম্ত ছয়, এবং জুলাই মাসের মধাভাগ পর্যন্ত বরুণদেব মুষল- 
ধারে বর্ষণকার্ধা কবিয়| স্বীয় কর্তবানিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেন। 
ফলে, নদীজল অতান্ধ শ্কীত হইয়া উচ্ছ,সিত প্রবাছ্ধে তটভূমি প্লাবিত 
করিয়া ফেলে। ্রন্নপ ভীষণ জলপ্লাবন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও পূর্বে 
্রতাক্ষ করেন নাই। আন্তান্ত জলপ্লাবনে ঢাকামহর তেনিসের 
আকার ধারণ করে। কিন্তু এই বন্াম্োত: সহরের বক্ষো(েশের 
উপর দিয়াই চলিয়াছিল। ফলে, সহরের রাস্তার উপর দিয়া তয়ণী- 
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৭২ ঢাকার ইতিছাস। [১ম খঃ 


সমূহ চলাচল করিতে থাকে । অধিবামীগণ, বাড়ীঘর সমুদয় পরিত্যাগ 
করিয়! বংশনির্ষিত মঞ্চ গরস্ততপূর্বক বাস করিত*। 

“এই প্লীবনে দক্ষিণ ঢাকাস্থিত গ্রামসমূহেরই অনিষ্ট অধিকতর- 
কূপ সংদাধিত হইয়াছিল। রাজনগর, কার্ডিকপূর ও রন্ুলপূর এই 
তিনটা পরগণাতেই ক্ষতির মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল । 
মিঃ ডে এ সমুদয় স্থানে তৎকালে উপস্থিত হইয়া জনসাধারণের 
শেষ ছুর্গতি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। এই জলপ্লাবনের ফলে 
দেশে ভীষণ ছুতিক্ষ দেখা দিয়াছিল। প্রায় ৬,০০* হষ্টি সত্র নরনারী 
প্রবল বন্তাতোতে এবং ছুভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল (১)। ১৭৬৯- 
৭৯১১৭৮৪,১৮৩৩-৩৪, ১৮৭* ও ১৮৭৬ খুঃ অবেও ভীষণ বন্যাআোতের 
স্বারা এতদঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। শেষোক্ত জলগ্লাবন ১২৮৩ সনের 
১৬ কার্তিক সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়৷ উহ! “তিরাসী সনের বন্তা” নামে 
সাঁধারধ্যে পরিচিত। ২৯শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গোপসাগরের 
বক্ষোস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে ভীষণ ঝটিকাবর্ত আরম্ত হয়। 
এই বাষুপ্রবা বন্িমপথে প্রবাহিত হইয়া মেঘনাদের মোহানায় 
উপগ্থিত হইয্বাছিল। এই ঝটিকাবর্ভ ও জলপ্লাবনের ফলে প্রায় 
একলক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয় (২)। | 

বর্ষার প্লাবনসময়ে কখনও কখনও প্রচণ্ড বাযূপ্রবাহ এবং উচ্ছসিত 
বারিরাঁশি এতদ্বভয়ের সম্মিলিত শক্তিগ্রভাবে নদীম্লোতের গতি সংহত 
ুইন়্া থাক 1 ফলে, ভীষণ জলপ্লীবন উপস্থিত হয় (৩)। 
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২৬ল অঃ ] প্রারুতিষ্ক বিশ্লব। ্গ 


নদীবহণ গ্র্েশে জলপ্লাবন আবন্ন্তাবী। এই জোয়ার ভিন্ন 
দিক তিনটা বৃহৎ নদীন্বার। পরিবেষটিত। চুইটা জনযপরিসর জোড়” 
স্ব্তী এবং জারও কতিপয় কুদ্ কুছ পয়ঃপ্রণালী এই জেলার বক্ষোদেগ 
ভেদ করিঝা প্রবাহিত হইতেছে । ব্রহ্গপুত্রের প্রবাগগরিবর্তন সংসাধিত 
ছওয়ায় দক্ষিণ এবং পশ্চিষ ভূভাগের ভূমি যথেষ্ট পরিমাগে উন্নত 
কুইয়াছে। জেলার নিয়্ভাগ প্রতি বমর বর্ধার জলগ্লাবনে নিমক্জিত 
হইয়া! যায়, ফলে পলিমাটি সঞ্চিত হই! এ সকল স্থান ক্রধশঃ উদ্চতা- 
প্লিত করিতেছে । আলফনদী এই প্রকারে জলগ্লাবিত নিমভূমির 
তা সছায়ত। করিতেছে। 


তুর্ণড ও ঝটিকাবর্ভ। 


|. ১৮৮৮ খু অন্ধের ৭ই এপ্রিল তারিখে শনিবার সন্ধা! ৭ টার 
টয় ঢাকায় ষে ভীষণ তু্ড হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আজিও জনেক্ষের . 
রন হইতে বিলুপ্ত হর নাই। সমগ্র বঙগদেশে ইহা “ঢাকার ভুরদ্ড” 
'রলিয় যেক্$প পরিচিত, বিক্রমপুরে তদ্রূপ ইছ! “হাঁসাইলের বড়" বণিয়! 
প্যাত হইয়াছে । এই বাত্যা প্রথমে সুব্সীগঞ্জ মহকুমার দিক হইতে 
ফাকা সহর়ের দিকে আসিয়াছিল। প্রথমে ঈপানকোণে লোহিতবর্ণের 
উমিঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমশঃ এ মেখখান! সমূদন় আকাশে 
রিবা হইয়া পড়ে) এবং মূহ্র্তমধো উণ বটিকাবর্ত আর্ত 
প্রলয়ের ধ্বংসের স্টপ, অট্টালিকা এবং গৃছাদি তৃমিলাৎ করিয়া 
। বিক্রমপুরান্তর্ত হাসাইল, ভয়াকর, শৈলকোপা, বিদদল 
ঠ কতিপয় গ্রামেও এই ভীষণ বটিকাবর্তের প্রকোপ পদ্জিলক্ষিত 
। ঢাকা সহরের ৩৫২৭ খান! গৃহ এই তুর্ডের কলে 
হয়। ঢাকার নযনমনোরম "আসান-মজিল" প্রাদার, ইতিহাস- 
১৮ 












২৭৪ টাকার ইতিহাস। [১ 
প্রসিদ্ধ হসনীদালান এবং রম্নার কালীর মঠ প্রভৃতি ১৪৮ খান! 
ইষ্কালর ভগ্ন হইয়া! যার়। বস্ততঃ এই তুর্ণডে টাকার প্রায় সমুদয় 
অস্্রীলিকা়ই অল্লাধিক পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছিল। এতত্যতীত ১৩, 
জন লোক হুত এবং ১৫** লোক আহত হুইয়াছিল। প্রান ১২১ 
খানা নৌকা *ও পুলি ট্রিমার জলমপ্র হইয়া যায়। বিক্রমপুর 
অঞ্চলেও প্রায় ৭* জন লোক এই ঝটিকাবর্তের প্রবল তাড়নায় 
গ্রাণত্যাগ করিয়াছিল। 

১৮৮৮ খৃঃ অবের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে শীতের প্রারথধ্য 
অধিক অনুভূত হইয়াছিল না। গিরিমালার শিখরদেশ এবং 
পার্বত্যস্থানসমূহেও তুষারপতনের মাত্রা অতি অল্প পরিমাণেই 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফলে, প্রকৃতির ছুলজ্ঘ্য নীতির ব্যতিক্রম 
হুইয়। মার্চ মাসের প্রারভ্তেই বায়ুরতাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এপ্রিল ও মে মাসে দারুণ গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। এই 
্রীষ্মাতিশষ্য এবং বায়ুর বাঙ্পাভাব প্রায় সমগ্র বদেশেই অনুভূত 
হইয়াছিল (১)। 

এপ্রিল ও মে মাসের দারুণ গ্রীক্মাতিশষ্যছেতু বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ, 
গাঙ্গেযর় সমতলগ্রদেশে ঘন ঘন উঞ্ণ বটিকাপ্রবাহ, বদ্ধাবাত, 
শিলাবৃষটি, বালুকা বৃষ্টিও তুর্ণড আরম্ভ হইল (২)। ঢাকাতে প্রথমতঃ 
এই বটিকাবর্ত সাধারধ উত্তরপশ্চিমদিকস্থ বাযুগ্রবাহরূপে মারস্ত 
হইয়া ভীষণ তুর্ণডের আকার ধারণ করিয়াছিল। ৪ মাইল দৈর্ঘ্য 
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১৮শ অঃ] প্রাকৃতিক বিচীব। ২খ৫ 


এবং ১০* হইতে ১৫* গজ পর্যন্ত প্রশস্ত স্থানসমূহে এই তুর্ডের 
ধ্বংসকার্ধ্য সীমাবদ্ধ ছিল *। 

১৯*২ ধৃঃ অব্বের এপ্রিল মাসে (১৩*৯ সন, ১৯শে বৈশাখ ) 
শুক্রবার সন্ধার সময় ঢাকায় দ্বিতীয়বার তৃর্ণড হয়। এই বার 
পারজোয়ারের দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে আসিয়া ঢাকা 
সহর অতিক্রমকরতঃ বক্রগতিতে পূর্বাভিমুখে ১৬ মাইল পর্যান্ত 
ধাবিত হয়। এই ১৬ মাইল পথের কোন কোন স্থানে ২** হাত 
কোথাও বা অর্দমাইল ব্যাপিয়া বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল; এবং 
বসংখ্যক গৃহাদি ভগ্ এবং বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়াছিল। ফলে ৩৮ জন 
লোক হত এবং ৩৩৮ জন আহত হইয়াছিল। ্‌ 

১৩১* সনের €ই কার্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭ টার সময়ে 
এতদঞ্চলে বিছ্যুৎপিগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 


অনাবৃষ্টি। 


১৮৬৫ খুঃ অব এই €েলায় অনাবৃষ্টি হয়। সমুদয় বংসরে গড়ে 
২৯'০২ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপতন হইয়াছিল। ফলে তৎগরবর্তী বংসরে 
ঢাকায় ভীষণ ছুতিক্ষ দেখা দেয়। 

অনাবৃষ্টির ফলে এই জেরার শন্তহানির বিষয় খুব কমই অবগত 
হওয়া যাঁয়। বর্ধার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভূমির শৈতা অঙ্গু্ন 
থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি হইয়া অতি শীত নদীজল 
শ্বীত হইলে শন্ত হানির সম্ভাবনা হইয়| থাঁকে। 
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২৭৬ ঢাকার ইতিহাম। [১ম খঃ 
পঙ্গপাল। 


১২৭৬ সনের ৪ঠা প্যোষ্ঠ বেল! ২টার সময়ে এই জেলার পঙ্গপালের 
প্রাহুর্ভীৰ পরিলক্ষিত হইয়াছিল । দক্ষিণদিক হইতেই সময়ে সময়ে 
পঙ্জপালের আবিউাব হুইয়। থাকে। কিন্তু ইহাদিগের উৎপাত সমুদয় 
জেলামধ্যে পরিব্যাপ্ত'হয় না। উৎপাতের মাত্রাও যংসামান্ত মাত্র । 

১৮৬৬ থু অব নারায়ণগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, সুয়াপুর প্রভৃতি অঞ্চলে, 
কৃষ্ঞবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পঙ্গপালকর্তৃক শম্তহানির বিষয় অবগত হওয়া যায় (১)। 


ভুভিক্ষ। 

সপ্তদশ শদাকীতে নবাব সায়েন্তার্থীর শাদনসময়ে ঢাকায় চাউল 
এক টাকায় আট মণ বিক্রীত হুইত। ইহার অব্যবহিত পূর্বে 
ঢাকায় দুভিক্ষ দেখ! দিয়াছিল। এ্ীতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিসের 
প্কাতইয়। ইত্রাইয়* নামক গ্রন্থে এই ছু্িক্ষের বিষয় উল্লিখিত 
ছইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, যে ১৬৬৪ থৃঃ অবেই উহা! সংঘটিত 
চইয়াছিল। নবাব মীরজুম্লার মৃত্যু হইলে সঞাট ওরঙ্গজ্েব বিহারের 
হুবাদার দায়্দখাকে, স্থাযী সথবাদার নিযুক্ত না হওয়! পর্য্যন্ত ঢাকার 
কার্ধাভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। দাযুদখার ঢাকায় 
আসিতে কিয়ংকাল বিলম্ব থটিলে, সেনাপতি দিলিরখ। দায়ুদের স্থানে 
স্থায়ীভাবে কার্ধ্য করিতে থাকেন। ১৬৬৩ থৃঃ অবের ২৭শে 
সেপ্টেম্বর দায়ুদখ! ঢাকার সন্নিকটে আগমন করিয়া খিজিরপুরে তদীয় 
বাসস্থান মনোনীত করেন। এই সময়েই ঢাঁকায় ছুভিক্ষ দেখা 


(১) টু, এ+ 09505 8900৮ 


১৮শ অঃ] প্রান্কতিক বিল্লধ। হ্প্ষ 


দিয়াছিল | দাযূদখ! সভ্রাটের গন্থুতিগ্রহপের অপেক্ষা না করিয়াই 
দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য শন্তের জাকত আদায় পরিত্যাগ করেন *। 

১৭৬৯--৭০ ধৃঃ অব বঙ্গদেশব্যাপী যে দারুণ ছুরিক্ষ দেখা 
দিয্াছিল, তাহার কবল হইতে ঢাকা! জেলাও অব্যাহতি লাত করিতে 
পারে নাই। এই ছুতিক্ষ ইতিছাসপ্রলিদ্ধ *ছিয়াত্তরের মন্বস্ত়” নামে 
পরিচিত। ধর দুতিক্ষের সময়ে টাকার ১২ সের করিয়! চাউণ বিজ্রীত 
হইয়াছিল; তাহাতেই এ জেলায় বহুলোক অন্লাতাবে স্ত্ীপুত্র ও আত্ম- 
বিক্রয় ফরিয়। উদরপালনের চেষ্টা করিয়াছিল । মিঃ, এ, সি, সেন 
লিিয়াছেন “এ দ্রাক্ণণ ছুতিক্ষের পূর্ব্রে হঠাৎ ভীষণ প্লাবম উপস্থিত 
হইয়া জেলার সমুদয় শত্তের হানি জদ্মাইয়াছিল। এই জনগ্রাবন দীর্ঘকাল 
পর্যান্ত স্থায়ী হয়। এই জলপ্লাবনের পরেই আবার মার্তও ও 
পবনদেবের কপ কিছু অধিক মাত্রায় দেখ! দিয়াছিল। ফলে এক বিশ্দুও 
বারি পতন হইয়াছিণ ন।”। 

পু্রিণী ও কূপ জলশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল) ফলে, গ্রামে গ্রামে 
ৃক্ষাদির শাখাপ্রশাথা এবং বংশদণ্ডের ধর্ষণে অগনদগম হইতে লাগিল। 
দুস্থ জনসাধারণ সালা, জলপন্সের মৃণাল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়! 
কুপিবৃত্ি করিত। ফলে বছলোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। 
বঙ্গের উত্তরপশ্চিমাঞ্চন্থিত স্থানসমূহ হইতে যে ঢাক! জেলার এই 
ছুঠিক্ষের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হইয়াছিল, শ্রীহট জেলার 
সান্িধ্যই তাহার একমাত্র কারণ। ১৭৭* খুঃ অবে বঙ্গের একমান্র 
শ্রীহট অঞ্চলেই প্রচুর শন্য উংপর় হইয়াছিল। 


শশা শশা টিপিপি শপিশীশীশাশীাশপিিশীশীদ 
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২৭৮ টাকায় ইতিহাদ। [১ম খঃ 


১৭৮৪ খুঃ অন্ধে মেঘনাদের জলরাশি হঠাৎ স্ফীত হই! উঠে, ফলে, 
ভীষণ জলগ্লাবন উপস্থিত হইয়া আউস ও হৈমস্তিক এই উভয়বিধ 
ধান্তই নষ্ট হইয়া! যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে পূর্রব্তী বৎসরে যে 
ছুভিক্ষ দেখ! দিয়াছিল, তাহার ফলে এতদঞ্চলের শম্ত তথায় প্রেরিত 
হয়) স্বতরাং পরবর্তী বংসরে এই জেলার ফসল নষ্ট হওয়ায় দুভিক্ষ 
অব্স্তাবী হইয়! পড়িল। অক্টোবর মাসেই ছুতিক্ষের প্রকোপ অধিক 
বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 

১৭৮৭/৮৮থুঃ অন্বের জলপ্লাবনের ফলে এতদঞ্চলে পুনরায় দুরিক্ষ দেখা 
দেয়। এই ছুভিক্ষে টাকায় /৪সের করিয়! চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। এই 
ছুতিষ্ষে প্রায় ৬০০০* লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রাজনগর 
ও কার্তিকপুর পরগণাতেই এই ছুর্তিক্ষের প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। কোনও কোনও পরগণায় প্রায় বার আন! রকম শ্রমজীবি 
লোকের অভাব হইয়া পড়িল। ফলে আবাদের অভাবে স্থানসমূহ 
ভীষণ অরণ্যসন্কুল হইয়া স্বাপদ অন্তর ক্রীড়ানিকেতনে পরিণত হইয়া 
পড়িয়াছিল। শন্তের মূল্য প্রায় চতুণ্ত'ণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঢাকার 
তদানীস্তন কালেক্টর মিঃ ডে উত্তরপশ্চিমগ্রদেশ হইতে এই জেলায় 
শন্ত আমদানী করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। কিন্ত 
এপ্রিল মাস পর্যযস্তও শস্তের আমদানী হইয়াছিল না। পরে, ৭২৫৭ 
মগ শন্ত মাত্র সহরে আসিয়া উপনীত হয়। 

এই সময়ে আবার সহরে ভীষণ অগ্নিকাওড হইয়া প্রা 
৭*** থান! গৃহ এবং খুচরা ব্যাপারীদিগের সঞ্চিত শল্তাদি ভশ্মীভূত হইয়া! 
যায়; ফলে প্রায় শতাধিক লোক এই অগ্নিকাণ্ডে গ্রাণত্যাগ করে। 

 ১৮৩৩৩৪ খূঃ অন্যের জলগ্লীৰনের ফলেও শন্তহানি হইয়া ছতিক্ষ 
দেখা দিয়াছির। (৮৮4 





১৬শ অঃ] প্রান্তিক বি 


৯৮৬৫ খ্‌ং অবে উড়িযা। প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে. বঙ্গের 
ন্তান্ত জেলার স্তায় এই জেলারও জনকষ্ট হইয়াছিল। এ বৎসরে 
গ্রচুর শত্ত উৎপর হইয়াছিল না। যংকিঞ্চিং যাহা! হইয়াছিল তাহাও 
দুতিক্ষপ্রপীড়িত প্রদেশেই প্রেরিত হইয়াছিল। পরবতী বৎসরে 
মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ স্থানে, লাক্ষ্যাতীরবত্তী পলাসের 
সন্গিকটে এবং বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে শস্ত কম জম্িয়াছিল। 
জুন মাসে অতিরষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু জুমাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবর মাসে এক বিন্দুও বারিপতন হয় নাই। ১৮৬৩ থ্‌ঃ অবের 
দুভিক্ষের ইহাও অন্যতম কারণ। আবার, নারায়ণগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, 
এবং স্থয়াপুর, প্রস্তুতি স্থানে একপ্রকার কৃষ্তবর্ণ পঙ্গপালের উপজ্রবে 
শন্ক নষ্ট হইয়া যায়। ফলে শস্তের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
এই সময়ে বনুলোক অর্দাশনে বা অনশনে কালঘাপন করিয়াছিল। 
কষকগণ সামান্ত পরিমাঁণ চাউলের সহিত চিনা ও কারন মিশ্রিত করিয়া 
ভক্ষণ করিত। এই ছুত্িক্ষময়ে জেলার জমিদারগণ অকাতরে 
অন্নদান করিয়া! বছলোকের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। * 

১৮৭* থৃঃ অবে বর্ধার জলপ্লাবন কিছু বেশী হইয়াছিল। সুতরাং 
জেলার নিয়তূমিগুলি জলমগ্র হইয়া যায়। ফলে জেলায় শম্তহানি 
হইয়া দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ সর্কত্র প্রসারিত 
হইয়াছিল না। 





* ঢাঁকার অধদানকল্পাতর ' প্রাতঃক্বরণীয় স্বীয় নবাধ খাজে জাবহূলগণি 
ূ্ভিক্ষের ক্ষণ দেখিয়া ভিখারীদিশকে অন্নধাম করিবার অন্ত -“পুরব দরজা” সহায় 
একটা “লজরখানা) স্থাগন কমেন। ইজি রান রাড 
পাঁরিত হইয়াছিল । ও 


৮ ঢাকায়ইতিহাস। [১মখঃ 


১৮৭৩ খৃঃ অব বিহার গ্রদেশে চুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে এই জেলার 
কোনও কোনও স্থানে অরকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে ধামরাই, 
ুয়াপুর, এবং মীণিকগঞ্জ ও মুলসীগঞ্জ মহকুমার কোনও কোনও স্থানে 
সাহাধা প্রদান করা আবশ্তক হইয়! পড়িয়াছিল। 

১৯০৭ খ্‌ঃ কবে বর্াকালে অত্যধিক পরিমাঁণে জববৃদ্ধি হওয়ায় 
ওঁ বংসয়ও হুর্ভিক্ষের হৃচন! হয়। এই সময়ে ১+২১২২ টাকা মণ দরে 
চাউল বিক্রীত হই্লাছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহা বেশী দিন স্থারী 
হইয়াছিল না। 

দুর্ভিক্ষের কারণ-_পৃর্ষোিখিত দুরভিক্ষগুণির বিষয় পর্ধ্যা- 
লোচন| করিলে সাধারণতঃ জ্লপ্লাবন, অনাবৃষ্টি ও পঙ্গপালের উপদ্রব এই 
তিনটা কারণই গ্রধান বলিয়া মনে হয়। এই তিনটা বিষয় পূর্বেই 
আলোচিত হষ্য়াছে। 

জেলার কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শন্তহানির সম্ভাবনা, তথ্বিষয়ে মতামত 
প্রকাশ করিবার পূর্বে আমরা এই জেল্সাকে নি্নলিখিত €টী বিভাগে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ সধস্ধে শ্বতন্্রভাবে আলোচন1 করিব। 

১। কাশিমপুর ও ভাওয়াল পরগণ|। 

২। লাঙ্ষ্যা ও আরিয়লখ| নদীদ্য়ের ষধ্যবর্তী ভৃভাগ। 

৩। মেধনাদ, পন্না, ববুনা এবং ধলেঙ্রী গ্রভৃতি নদনদীর দিয়ার]। 

৪। মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুম! এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত 
নবাবগঞ্জ খানার স্থানসমূহ । 

৫1 একদিকে বংশী নদী এবং অপরদিকে গাজীখালি নদী এবং 
ঝাবজাবণের খাল, এই সীমাবন্ছিনন ভূভাগ। 

১:৯1, এরই বিভাগে সমু বিভিন্ন প্রকারের ধান্তই উৎপন্ন হয়। 
পাট ও আউম ধান্ট উ্গতূমিতে, রোযা আমন ধান্য ক্রষচিয তৃছিতে 


-্ 


৫ | ক 

১৮শআঃ] ৯ প্রাকৃতিক বিগ ০ 
'এবং বোরো! ধাণ্ত বিলের কিনারায় জন্মির। থাকে । লঘা ডাটযৃগ্ত 
আমন ধান্ত বিলসমূছের পাশ্থবর্থী স্থানে এবং তুরাগ, সালা, 
লবন্দহ ও অন্ঠান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত ্বতীর তীরবর্তী স্থানেও উৎপন হয়। 
পুর্বে এই অঞ্চল হইতে জেলার অন্তান্ঠ স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল 
প্রেরিত হইত । কিন্তু এক্ষণে পাটের চাষ ও জলসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়উৎপন্ন 
শন্ত এই অঞ্চলের অভাব বিমোচন করিয়া উদ্বৃত্ত হইতে পারে না) 
স্ৃতরাং জেলার শন্যান্ স্থানে পূর্ববাপেক্স কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়া 
থাকে। উচ্চভূমিতেজাত পাট এবং আউল, ও রোয়া ফসলের 
অবস্থা বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়! থাকে। মে অথব! তাহার কিছুকাল 
পূর্ব হইতে আর্ত করিয়। অক্টোবর মাল পর্যন্ত সর্বত্র প্রচুর পরিমাণ 
বারিপতন হইলেই এই সমুদয় শস্ত যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। জুন মাল পথ্যন্ত 
বৃষ্টি না হইলে আটস ধান্ত ও পাট বপন করা যায় না) এবং জুলাই 
মাসেও যদি পর্জন্যাদেষের কৃপ। না হয়, তবে আমন শল্ত রোপণেরও 
আশা থাকে না। 

২। জেলার মধ্যে এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন 
হয়। এখানকার জমিও অপেক্ষাকৃত উন্নত, হৃতরাং জলগ্লাবনম্থারা 
শস্তহাঁনির আশঙ্কা খুব কম। বৎসরের প্রথমে বৃষ্টি না হইলেও তেমন 
অনিষ্টদানক হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্যাকালে মধ্যে মধ্যে, বারিপতন 
হইলে স্ুশত্ত জঙ্গিয়া থাকে । জেলার মধ্যে এখানকার চাষীগণের 
অবস্থাই খুব ভাল। 

৩। পাও আউস ধান্তই এই অঞ্চলের প্রধান শল্ত। এই 
অঞ্চলে জমি অল্লাধিক পরিমাণে জলপ্লাবনের অধীন । বথাপমযনের 
পুর্বে নর্দীজনেক্ স্ফীত ইইলে শন্তছািয় সম্ভাবনা) বপমকার্ধ্য 
কিখিং ধিলথ ঘটিলে উহ! আরঙুঁ বেশী অনিষ্্গায়ক হয়। সুতরাং 


২৮২ ঢাকার ইতিহাস। ৭ [৯মখঃ 


এই অঞ্চলে সুশস্ত উৎপাদন পক্ষে বৎসরের প্রথম ভাগেই বারিপতন 
হওয়া আবশ্তক। কারণ তাহা হইলে বপনকার্ধ্য বথাসস্তব শীন্রই আর্ত 
হইতে পারে এবং জলপ্লাবন আর্ত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসেই 
শস্ত কর্তিত হইতে পারে। এই অঞ্চলে ডাল, সরিষা! ও তিলের চাষ 
হইয়। থাকে। মুতরাং আউপ ধান্ত ও পাট ফসলের অনিষ্ট হইলেও 
উক্ত ফদল দ্বারাই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। রায়পুরা থানার অন্তর্গত 
কতিপয় স্থানে রোয়! ধান্যের চাষই অধিক পরিমাণে হয়; অনাবৃষ্টির 
ফলে এই ফসলের অনিষ্ট খুব কমই সংঘটিত হইয়া থাকে । 

৪1 এই অঞ্চলে লম্বা! ডাটযুক্ত আমন ধান্ই মাত্র উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। চৈত্র, বৈশাখও জ্যেষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে এই ফসল ভাল জন্মে, 
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ষ্ঠ মাসের পরেই এই ফসল জলপ্লাবনে 
নিমগ্ন হুইয়। যায়) সুতরাং নুশন্ত উৎপাদনপক্ষে বৃষ্টির আবহ্ক হয় 
না। জলপ্লাবনহেতু হঠাৎ জলবৃদ্ধি হইলে চারা নিমগ্প হইয়া যায়? 
স্তরাং তাহাতে শন্ত হানি হুইতে পারে। রবিশস্ত খুব কমই জম্মে; 
সুতরাং শন্তহানি জন্মিলে রবিশস্ত স্বার! ক্ষতিপূরণ হইবার আশা নাই। 

৫। এই অঞ্চলে লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্য এবং প্রচুর মটর 
উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলেই জলপ্লাবনদ্বার! অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। 
সময়ে সময়ে জলপ্লাবনের ফলে ধান্যাদি শস্ত একেবারে ভাসাইয়! নেয়। 
এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম, কৃষকগণ মটর বিক্রয় করির! বিশেষ 
লাভবান্‌ হইয়া থাকে । আলমনদী দ্বারা এই অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন 
হইবার সম্ভাবনা! আছে। 

সুতরাং দেখা যায় যে চৈজ্ও বৈশাখ মাসের বারিপতনের উপরই 
চাকা জেলায় শন্তাদি নির্ভর করিয়। ধাকে। এই ছুই হাসেবৃষ্টিন! 
হইলেই গবর্ণমেপ্টের চিন্তায় কারণ জন্মে। ' এই জেল! মধ্যে মাপিকগজ 


১৮শ অঃ] প্রাকৃতিক বিপ্লব। ২৮৩ 


ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমাহয়ের অভ্যন্তরস্থ স্থান গুলি, এবং সদর মহকুমার 
অন্তর্গত "নবাবগঞ্জ থানার গ্রামসমূহেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে। 
গ্রীষ্মকালের শেষভাগে এই অঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
ফাতায়াতের সুবিধা নাই ; এই সময়ে ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে জনগণের 
কষ্ট বর্ণনাতীত হয়। 


উনবিংশ অধ্যায় । 


বিবিধ । 


মিউনিসিপালিটি। জলের কল; আলো; ঠিকাগাড়ী; জেলাবোর্ড; 
লোকেল বোর্ড; পাউও। গুদারা; রেল ও ট্রামার পথ; ডাকও টেলি- 
গ্রাফ চিকিংসালয় পাগলাগারদ ; হামপাতাল; জেল প্রভৃতি। 

মিউনিমিপালিটি--"১৮৬৪ ধূঃ অন্ধের ১লা আগস্ট তারিখে 
টাকায় স্থায়ন্তশাসন প্রা গ্রবর্ঠিত হয়। ১১ই আগষ্ট তারিথে 
কমিশনয়গণের প্রথম সভা আহত হইয়াছিল। খঁ সভায় নগরের 
গৃহাদির উপর এবং ভূমির উপর আয় ধরিয়া ্ আয়ের উপর শতকরা 
৭৯ টাকা! হারে টেক্স ধার্য হয়। এী সময়ে সমগ্র ঢাক! সহরে 
করদাতার সংখ্যা হইয়াছিল ১৬*৬* জন। কার্য্ের নুশৃঙ্খলা বিধান 
জন্য সহরটিকে ১৬৬ মহল্লায় বিভক্ত করিয়া, কর আদায় জন্য ১৪ জন 
ভছদিলদার নিযুক্ত করা ছইয়াছিল। গরে তহসিবদারের সংখা! 
কমাইয়া ১৭ জন কর হয়। 

৭১৮৭৬ থৃঃ অবের ৮ই ফেগ্টেঘর মদনগঞ্জ বদারকে নারায়ণগঞ্জের 
অন্ততূক্ত করিয়া নারারগগঞ্জ মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। নারারণ- 
গঞ্জই এই প্রদেপমধ্য দর্বশেষ্ট মিউনিসিপালিটি।” 

জলের কল---“১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে রাক্জ প্রতিনিধি 
নর র্জররুফ কর্তৃক ঢাকায় জলের কলের ভিত্তি গ্রতিষিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ 
অন্বে ১৯৫৯৯, টাকা! বায়ে জনের কলের কার্য শেষ হয়। জলের 


, ১৯খ অঃ] বিব্ধি। ২ 


কল গ্রতিষঠার জন্ত অবদানকল্পঙরু স্বীয় নবাব -স্তার আবহুলগণি 
লঙ্গ টাকা প্রদান করেন; বক্রী ৯৫৯**২ টাক! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
গুদ ছয়। নগরবামীদিগকে করভারে প্রপীড়িত না করায়, এই 
মর্ডেই নবাব বাহাদুর টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। 

১৮৭৮ খু; অবে সহরে জলের কণ খোলা হয় এবং ফিলটার নাউ 
করিয়াই সহ্রবাসীদিগকে করের জল প্রদান করা হয়। পরবর্তী 
বংসরে সহরের কেবল মধ্যভাগে পরিফার জল প্রদান কর! হয় 
এবং তৎপরবন্তী বংসর হইতে “লোছারপুল” পর্যন্ত বড় বড় রাস্তাগুলিতে 
পরিষ্কার জল প্রদানের ব্যবস্থা! করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন পর্যাস্তও 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না। 

১৮৮৪ থুঃ অন্যে টাকার মিউনিসিপাল কমিটি ৫****২ টাকা 
খণগ্রহণ করিয়া কলবৃদ্ধির প্রশ্তাব করেন। এ সময়ে “ডিউক অব 
কনট” কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তীয় গুভাগমন চির্বয়ণীয় 
করিয়৷ রাখিবার জন্য ঢাকার স্থনামধন্ত শ্ব্গগত নবাব স্যার আসাম 
বাহাছর ১১*০*২ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছন। এ থর্থে 
সহরের উত্তর অংশে_-নবাবপুর হইতে ঠাটারীবাজার এবং দেলখোস- 
বাগ পর্যন্ত জলগ্রদানের বন্দোবস্ত হয়। লাইন “0870812- 
[:015107” নামে অভিহিত হইবে, নির্ধীরিত হয়। 

১৮৯১ খুঃ অব গবর্ণদেন্ট হতে ১২৫***২ টাকা খরণগ্রহণ 
করিয়! ঢাঁকার মিউনিসিপালিটি সহরের সর্বত্র জল প্রধানের স্বিধা 
ক্রেন। 

বঙ্গ বিভাগের পরে ঢাঁকায় প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিঠিত হইলে, 
গ্র্ি বাড়ীতে জলেরকল প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ প্রদান কর! হয্ব। 

জলেৃকলে সহরের সাধারখ স্বাস্থা উন্নত করিয়াছে। পূর্বে 


২৮৬ _ টাকাগ্ন ইতিহাস। [১মখগ র্‌ 


কলেরা প্রকোপ অতা্ত অধিক পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু জনেরকল 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহা! অনেক পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 

১৯০৪।৭৫ খৃঃ অবে নারায়ণগঞ্জে জলের কল স্থাপনের প্রস্তাব হয় 
৩ ১৭৯**০২ টাক। ব্যয়ে সহরের দুইটা মহল্লায় 0115৩0 জল- 
প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এখন নারায়ণগঞ্জে জলেরকলের বান্দোবন্ত 
হইয়াছে। রি 


বৈছ্যুতিক আলো! । 


১৮৭৭ খুঃ অবে নবাব সার আবদুলগণি বাহাদুর 1. ০.5. [ 
উপাধি পাইলে, নবাব স্যর আসানউল্লা বাহাদুর. তাহার শ্মরণার্থে 
ঢাক! নগরে অলোক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হছন। পরে সহরটিকে 
বৈছ্যাতিক আলোক মালায় বিভূষিত করিবার জন্য তিনি ২ লক্ষ মুদ্রা 
গ্রদান করেন। এ টাকায় তাঁড়িতালোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
আলোকপ্রদানের ব্যয়নির্কাহার্থ নবাব বাহাদুর আরও 'ছুই লক্ষ 
টাক! গ্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই আলোক উপভোগের জন্ত সহর- 
বাদীকে কোনও টেক্স প্রদান করিতে হয় না। 


ঠিকাগাড়ী। 
্‌ ১৮৫৬ খৃঃ অন্বের অক্টোবর মাসে মিঃ সিরকোর নামক কোন 
আমেরিকান বণিক এই জেলায় সর্বপ্রথম ঠিকাগাড়ী আমদানী 
করেন। দেখিতে দেখিতে চারি বদরের মধ্যে বছ ঠিকাগাড়ী 


আমদানী হয়। দশ বংলরের মধ্যে ঠিকাগাড়ীর সংখ্যা ৬ খানা হয়। . 
এরধন চাকা অসংখা ঠিকাগাড়ী হইয়াছে। € 


। ১৯ অঃ] বিবিধ, ২৮৭ 


জেলাবোর্ড। 


১৮৮৬ খৃঃ অবের ১লা অক্টোবর ঢাকা জেলায় "স্থানীয় স্বার়দ্ব- 
শাসন আইন* প্রবর্তিত হয়। তাদনুসারে ১৮৮৭ থৃঃ অবে ১ল| 
এপ্রিল ঢাকা জেলাবোর্ড প্রতিঠিত হয়। জেলার কারেক্টর জেলা- 
বৌে'র সভাপতি। স্স্তগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভা- 
পতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। টাকা জেলাবোর্ডে সভাপতিসহ 
মোট সদস্যের সংখ্যা ২৯ জন। সান্তদিগের মধ্যে ১৪ জন লোকেল 
বোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং ১৫ জন গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
মনোনীত হন। গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন 
রাজকর্মমচারী (০:-০%1০9)। 

জেলাবোর্ড সাধারণতঃ শিক্ষা, চিকিৎনা। স্বাস্থ্যোন্নতি, পণুচিকিৎসা, 
রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে অর্থবায় 
করিয়া থাকেন। টাক! জেলাবোর্ডের পরিমাণফল ২৭৭১ বর্গ মাইল। 

লোকেলবোর্ড। 

“জেলাবোডে'র কার্ধ্যসৌকর্ধযার্থে সদর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, 
ও মাণিকগঞ্জ এই চারিটী লোকেলবোর্ড আছে। জনগাধারণের 
মতে লোকেলবোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হইয়। থাকে। রোকেলবোর্ড- 
গুলির সভ্যসংখ্যা ও বোর্ডের পরিমাণফল নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

মেত্বরের সংখা পরিমাণ ফল 


 নদর লোকেল বোর্ড. ১২ ১২৫৯৫ 
নারায়গগঞ্জ » ১০ ৬৩৬৫ 
 সুলীগঞ্জ  » ১৬ জাত 


মাণিকগঞ্জ ,১ 8৩ ২ 8৮৯৯: 


হা টাকার ইড়িহাস। [১ম খঃ 
গুদারা। 

“গায় ঘাটে পূর্বে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ছিল। ১৮১৬ তুঃ অন্ধ 
গবরণমেণ্ট গদারা স্বত্ব নিজে গ্রহণ করেন। জেলাবোর্ড স্থাপিত 
হইলে গুদারার বন্দোবন্ত জেলাবোর্ডের হস্ত সত্য হয়। 

নারাযধগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যে একটা ট্রিমারঘবারা পারাপারের 
কাধ্য পরিচালিত হয়। ১৯৮৬ থুঃ অন্যে ১৬১০, বায়ে ডিষ্টরিকট 
বোর্ড এই ছ্িমার ক্রয় করেন। ১৮৮৮ খৃঃ অনধে প্রাফিক বিভাগ” 
ডি্কবোর্ডের হস্ত হইতে ইহায় পরিচালনাড়ার গ্রহণ করে। ১৮৮৯-৯, 
খ্‌ং অন্ধে বোর্ড পুনরায় তাহ! নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৯১ 
থ্‌ঃ অনধে হইতে এই ট্িমারগুদারা ইঞ্জার! বিলি বন্দোবস্ত হইয়াছে 


কতিপয় বংমর অতিবাহিত হইল নারাধয়গঞ্জ হইতে টাকাও 
নলাখপুরে দুইথান! ট্রিমার গুদার! চলিতেছে । * 


পাউগু। 


পডিষ্টিবোর্ডের অধীন এই জেলায় ১৯৬টি পাঁউওড আছে। গুদারা 
ঘাটের স্তায় গাউওগুলি ও প্রতি বদর প্রকাস্ত ডাকে নীলাম 
ইইয়া সর্কোচ্চ ডাঁককারীর সহিত ম্যাদি বন্দোবস্ত করা হয়। 
ডিষ্টিক্বোর্ডের পাউও ব্যতীত মিউনিসিপালিটার অধীনেও পাউও 
আছে। গুদারা ও পাউণ্ডের আহ শিক্ষাকার্ষ্যে ব্য়িত্ব হয়। মাঁণিক. 
গঞ্জ ব্যতীত জেলার ছষ্তান্ত স্থানের যাবতীয় পাউওগুলি ১৮৭৯ খ্ঃ 
অব হইতে নিলামে বিলি হইবার প্রথা প্রচলিত হটর়াছিল। 
১৮৮১ খঃ অন্য হইতে মাণিকগঞ্রের গাঁউওগুলিও ডাকে বিলি হইড়েছে। 


১৯শ অঃ] . বিবিধ। ২৮৯ 


পাগলা গারদ। 


মহরের পশ্চিমাংশে চক্বাজারের সন্নিকটে ১৮১৯ থৃঃঅকে পাগলা 
গারদ প্রপ্তত হুয়। ঢাকার প্রথম মোগল হ্ুবাদার ইস্লামর্খীর 
নির্শিত দুর্গের নিকটেই ইহা অবস্থিত (১)। ১৮৬৬ থৃঃঅকে 
এই গারদে €টা স্বপ্রশন্ত আঙ্গিনা, চারিজনের অবস্থানোপযোগী 
ণটা কক্ষ এবং নির্জন বাসোপযোগী ৩২টী কক্ষছিল (২)। এক্ষণ 
এখানে ২১৭ জন পুরুষ ও ৪৫ জন স্ত্রীলোকের বাঁস করিবার উপ- 
ঘোগী স্থান আছে । ময়মনগিংহ, প্রীহ্ট, কাছার, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, বগুরা, কুচবিহার এবং 
আসাম গ্র্েশের রোগীও এখানে প্রেরিত হইত। 

১৮৫৭ খৃঃ অব হইতে ১৮৬৬ খুঃঅব পর্যন্ত প্রতিবৎসরে গড়ে 
৯৫ জন করিয়। রোগী গৃহীত হইত। ইহার মধ্যে গঞ্জিকাসেবন 
অন্ত বিকৃতমন্তিষ্ষের সংখ্যাই অধিক (৩)। গারদের বার্ষিক ব্যয় 
প্রায় ২৬**০২ টাকা । এই সমুদয় বায় গবর্ণমেন্টই বহন করেন। 
ঢাকার গিস্ভিলসার্জন গারদের নুপারিষ্টেণডেট এবং উচ্চপদস্থ 
কতিপয় রাজকর্মচারী ও কয়েকজন দেশীয় সন্রান্তলোক উহার 
সম্মানিত পরিদর্শক (11070107 চ1510079 ), 


টাকশাল। 
পাঠান শাসনদময়ে “হজরংজালাল” সোনারগাও, হজরত 
মৌধ়াজ্জমাবদ, দামুদ্রাবাদ প্রন্ৃতি স্থানে টাকশাল প্রত্থিঠিত ছিল। 


___._____ শী শশা গা টাটা 
(১) চো) 82780৩75550 80150 [205521095 470001065 ০1 


108008 8100 12011077050 
(২) লিআ5 98080081 2০০০এ০ 01 367£21) ৮০], ৬, 


(৩) 10, 
১৯ 


২৯০ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খই, 


মোগলপাসনসময়ে নবাবী টাকশাল চক্বাজারের সন্গিকটবর্তী 

ইস্লামর্খার ছুর্গমধ্যে স্থাপিত হয়। বর্তমান সময়ে প্র স্থানে জেল 
হাসপাতাল প্রতিঠিত হইয়াছে। মোগলরাজত্বের অবসানের পরে 
ইষ্ট ইত্তিয। কোম্পানীর আমলে ১৭৭২ খুঃ অব পর্যন্ত ঢাকার টাক- 
শালে কোম্পানীর মুগ্রাদি প্রস্তত হইত। এঁ সনেই ঢাকা, পাটনা 
ও মুরসিদাবাদের টাকশাল উঠিয়। যায়। ১৭৯২ খৃঃ অন্ের ১১ই 
আগষ্ট তারিথ হইতে ঢাকার নবপ্রতিষিত টাকশাল হইতে পুনরায় 
কোম্পানীর টাকা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় (১)। কিন্তু ১৭৯৭ 
ধুঃ অব্ের ৩১ জানুয়ারীর পরে ঢাকার টাকশালে আর কোম্পানীর টাকা 
মুদ্রিত হয় নাই (২)। এ সময়েই টাকশালের কার্ধয বন্ধ হইয়া যায়। 


হাসপাতাল । 


পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হানপাতাল, জেল হাসপাতাল, দৈনিক 
চিকিৎসালয়, লেডি ডফারিণ জেনান! হাসপাতাল প্রভৃতি টাকার প্রধান 
চিকিৎসালয়। 

মিটফোর্ড হাসপাতীল-_-১৮৫৮ থু: অন্ধের ১লা মে রবার্ট 
মিটফোর্ড সাহেবের নামে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মিঃ 
মিটফোর্ড ঢাকার প্রথম কালেক্টর ও শেষ প্রাদেশিক আপিল 
'্সাদ্দালতের (0:05100151 ০০৪: 06 509551 ) জজ ছিলেন। 

১৮৩৩ খুঃ অবে মিঃ মিটফোর্ড প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
তিনি তদীয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি ঢাকার 





(১) 20066210165 96610720০০8 01 006. 08৮1 [08008 0010 
0710 111276 28০ 8)16 10 10 15 09060 [100 118050 [792৮-- 
21000151000]. 81500 0৫005 05850 [00180010990 001098৬, 

(২) ].&. 5. 8,৮০1, 17011, 0৮1) 886 62. 


১৯শ অঃ] বিবিধ । ২৯১ 


জনসাধারণের উপকার ও উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়া 
যান। কিন্তু এই মহাত্মার মৃত্যুর পরে উক্ত দানপত্র সম্বন্ধে আপত্তি 
উপস্থিত হইলে বিলাতে সেই আপত্তির বিচার হইয়া ১৮৫* থ্‌ঃ অন 
তাহার মীমাংসা হয়। ফলে বিলাতের চেন্সেরি কোর্ট বঙ্গীয় গর্বণ- 
মেপ্টকে আংশিক ডিক্তি প্রদান করেন। ডিক্রির বলে দাতার এই 
সাধুসংকল্প কার্ধে পরিণত করিবার জগ্ত গবর্ণমেন্ট প্রায় ১৬৬৯০*২ 
টাকা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ১৮৫৪ থুঃ অনে হাসপাতালের দালানের 
কার্য আরম্ভ হয়। কাটরা পাকুরতল|র * ( বাবুরবাজার ) যে স্থানে 
ওলনাজদিগের বাণিজ্য কু্ী বিস্তমান ছিল, তথায় এই হাসপাতালের 
দালান প্রস্তত হুইয়াছে। 

১৮৫৮ খৃঃ অবে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্টিত হইলে গবর্ণমেণ্টের 
দেশীয় হাদপাতাল (১) ইহার নহিত সম্মিলিত হইয়! যায় এবং দেশী 
হাসপাতালের ব্যয় নির্ধাহার্থ গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ ব্যয় করিতেন, 
তাহা মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রদত্ত হয়। বর্তমান সময়ে গবর্ণমেন্টের 
উক্ত সাহাষ্যে এবং মগাত্ম। মিটকোর্ডের দানের টাকার স্থুদ হইতে 
এই হানপাতালের খরচ পরিচালিত হইতেছে (২)। 





* বাবুরবাজারের নাম পূর্বের কাটের! পাকুরতলী ছিল; পরে তূকৈলাসের বাবুদিগের 
বসধাসহেতু এ স্থান বাবুরবাজ্জার আখা। প্রাপ্ত হইয়াছে । 

(১) ১৮৩ খুঃঅন্দে কলিকাভার দেশী হাসপাতালের শাখা স্বরূগে ইহ! 
প্রতিষ্ঠিত হইনলাছিল। গরধ্ণমেন্ট ইহার ব্যযনির্বাহার্থে “মানিক ১৫*২ টাঁকা এবং 
উঁঘধাদি প্রদান করিতেন । ঞননাঁধারণ ও কতিপয় ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের নিকট 
হইতে চীঘ। তুলিয়। ২২২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল । এ টাকার সুদ হইতে 
ইহার বন্তস্ ব্যয় নির্ব্বাহ হইত ।- র 
(২) “১৮৬৬ খূঃ অন্দে ১৬৬*** উকার হুর ও গবর্ণমে্ে র সাহায্য এপ ছিল-_. 


২৯২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


১৮৬৬ থ্‌$ অবে এই হাসপাতালে ৯২ জন রোগীর স্থান হইত। 
১৮৭১ খুঃ অবধে এখানে ১*৭৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইবার জন্ঠ 
আমিয়্াছিল। তন্মধ্যে ৮৬৫ জন আরোগ্য লাভ করে; ১৭৮ জন 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ৩৩ জন বংসরের শেষ পধ্যন্ত হাসপাতালে 
অবস্থান করে। 

১৮৮৭ খুঃ অব এই হাসপাতালে একটী ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড 
খুলিবার প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট মঞ্ুর করেন। 

১৮৮৯-৯* খুঃ অবে বাঙ্গলার ধনকুবের ভাগ্যকুলনিবাদী রাজ 
প্রীনাথ রায় মহোদয় তদীয় স্বর্থগতা জননীর শ্মৃতিসংরক্ষণ কল্পে এই 
হাসপাতালের সংশ্রবে একটা চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন জন্ত ত্রিংশং 
সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে একটা [2৩ 810 স্থাপিত হইয়াছে। 

১৮৮২ খুঃ অবে ফিমেল ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। ্বগাঁয় নবাব স্যার 
আ'মানউল্লা। বাহাদুর এবং ভাওয়ালের মহান্তব রাজা ৬ রাজেব্ত্রনারায়ণ 
রায় ওয়ার্ডের স্থান ক্রয় করিবার জন্য যথাক্রমে ২৭***২ এবং 
২০০*৯২ টাকা প্রদান করেন। 

লেডি ডফারিন জেনানা হাসপাতাল ।--১৮৮৮৮৯ খুঃ 
অব্যে রাজ প্রতিনিধি লর্ড ডফারিনের ঢাকায় আগমন চিরম্মরণীয় 
করিবার নিমিত্ত নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ৫****২ টাকা ব্যয়ে 
লেডি ডফারিনের নামানুসারে লেডি ডফারিন জেনান! হাসপাতাল 
প্রতিষ্িত করেন। * 


মাসিক হুদ ৫৭৭৮৫ পাই। 
৪8৩০ 
মানিক গধর্ণমেন্ট দাহায্য বসুন (দেশী হাসপাতালের জন্য ) 
তখন এই মাসিক ব্যয়ে হাসপাতাল চলিত। চাকার বিবরপ-_জ্রীকেদারনাধ 
মজুগনার প্রণীত | 





১৯শ অঃ] বিবিধ। | ২৯৩ 


জেল হাসপাতাল--এই হাদপাতালে জেলের কয়েদীদিগের 
চিকিৎস! হয়। ১৮৫৯ খুঃ অকে প্রাচীন নবাবী টাকশালে এই গ্েল 
স্থাপিত হইয়াছে। 

মফঃবধলের উষধালয়--১৮৭* খুঃ অবে মাণিকগঞ্জ, জয়দেব- 
পুর, জৈনসার, ভাগ্যকুল, ও কালীপাড়! এই পাচটা গ্রামে পাঁচটা 
ওবধালয় ছিল। ১৮৬৪ খৃঃ অন্ধের ১ল! আগষ্ট মাণিকগঞ্জ ডিদপেন্দসেরী 
স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খু অবের ১লা আগষ্ট তারিখে জয়দেবপুরের 
জমিদার ৬কালীনাবাণ রায় জয়দেবপুরে ডিসপেন্দেরী স্থাপন করেন। 
এ সনের ১৬ই নবেষ্বর জৈনসার নিবাদী ছোট আদালতের জজ স্বনাম 
ধন্য এঅভয়কুমার দত্ত নিজ গ্রামে ডিমপেন্সেরী স্থাপন করেন। 
১৮৬৮ খুঃ অব্ধে ভাগাকুল ও ১৮৭* খুঃঅবে মে মাপে কালীপাড়ার 
ডিসপেন্দেরী স্থাপিত হয়। এই গাচটি ডিলপেন্দেরীর ডাক্তারের বেতন 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হইত। ১৮৭২ খৃঃ অবে নারায়ণগঞ্জ ও 
মানু ডিমপেন্েরী স্থাপিত হয়। ৬ বাবু ঈশানচন্ত্র রায় মৃত্যুকালে 
তাহায় রঙ্গপুরের এক সম্পত্তি মালুচি ডিসপেন্সেরীর ব্যয় নির্ববাহথের 
জন্য রাখিয়৷ গিয়াছেন | তাঙ্কা হষ্ঈটতেই এই ডিস্পেন্সেরীর ব্যয় নির্বাহ 
হইয়। থাকে। 

১৮৭৪ খুঃ অবে মুন্সীগঞ্জ ও বালীয়াটা ডিস্পেন্সেরী স্থাপিত 
হইয়াছিল। ১৮৭৭ থুঃ অকে কালীপাড়া ডিস্পেন্সেরী সিমুলিয়াতে 
স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৮২ থুঃ অবে সিমুলিয়ার ডিম্পেন্সেরী উঠাইয়া 
দেওয়া হয়। জুবিলী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও 
১৮৯*--৯১ নে নাগরী মিশন ডিম্পেক্ষেরী স্থীপিত হয়। 

বর্তমান সময়ে এই জেলায় ২৩টা ডিস্পেন্সেরী ও হাসপাতার 
প্রতিষ্টিত আছে। এই ২৩টার ৮টা ডিষ্রক্টবোর্ড ও লোকেল বোর্ডের, 


২৯৪ চাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


২টী মিউনিলিপালিটার, ১টী মিসনারীদিগ্নের। ও ১২টা স্থানীয় 
ভূম্যধিকারীদিগের ব্যয়ে পরিচালিত। এই ২৩টী ডিন্পেক্দেরীর 
মধ্যে যে ১৫ টীতে গবর্ণমেণ্টের সাহাষ্য প্রদত্ত হয়, তাহার নাম 
প্রদত্ত হইল। 

(১) ঢাক! মিটফোর্ড হাসপাতাল, (২ ) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়। 
হাসপাতাল, (৩) বণধরা, (৪) বনখুরা, (৫) মুলচর, (৬) 
মহাদেবপুর, (৭) তেঘরিয়া, (৮) চুরাইন (৯) রায়পুরা, (১*) 
মনোহরদী (১১) জৈনসার (১২) মাণিকগঞ্জ, (১৩) মুন্দীগঞ্জ, 
(১৪) নাগরী (১৫) ঢাকা লেডি ডফারিন্‌ হাসপাতাল। 

জয়দেবপুর, ভাগ্যকুল, বালিয়াটি, ষোলঘর, প্রভৃতি স্থানের 
ডিন্পেন্দেরীগুলি স্থানীয় ভূম্য ধিকা রীগণের অর্থে পরিচালিত হয়। 


রেল। 


১৮৮৫ খুঃ অন্ধের জাহুয়ারী মাস হইতে টাকা-নারায়ণগঞ্জে রেল 
চলিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৮৬ খুঃ অবর আগষ্ট মাসে জয়- 
দেবপুর পধ্যন্ত রেল চলে এবং ১৮৮৬ খুঃ অবের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের ময়মনসিংহ গ্রমন উপলক্ষে ঢাকা-ময়মনসিংহ 
রেলপথ খোল! হয়। এই জেলায় মোট ৫২ মাইল রেললাইন। 

নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহের মধ্যে এই জেলার, অধীন ১১টা 
ট্েশন। (১) নারায়ণগঞ্জ (২) চাসার! (৩) দোলাইগঞ্জ, (৪) ঢাক! 
(৫) কুর্মিটোলা, (৬) টঙ্গী (৭) জয়দেবপুর (৮) রাজেন্রপুর 
(৯) শ্রীপুর (১০ ) সাতখামাইর (১১) কাওর়াইদ। 

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইনের পথ-নির্ধযাচনে কর্তৃপক্ষের ক্রুটি 
ছইয়াছে। লাক্ষ্যা ও ব্র্ধপুত্রের দক্ষিণতীরভূমি দিয়া এই লাইন 
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চরিলে ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই উভয় জেলারই পাট উৎপাদনোপযোগী 
স্থানসমূহ রেলপথের অনতিদূরে থাকিত। পক্ষান্তরে, লাঙ্্যা-তীরব্তী 
স্থানসমূহের জলবায়ু অতিউত্মম ; নৈসর্গিক সৌদর্যাগৌরবে এই স্থান 
নিয়বঙ্গের শীর্বস্থানীয় বলিলেও অতযুক্তি হয় না) বহুদংখ্যক নদী নাল! 
এই স্থান দিয় গ্রবাহিত হওয়ায় জলপথে যাতাাতেরও খুব স্থৃবিধ! 
এই স্থানের সন্নিকটেই স্বাধীন পাঠানরাঞ্জগণ বন্ৃকাল পর্যস্ত অবস্থান 
করিয়। গিয়াছেন ; ইতিহাসপ্রসিত্ধ ঢাকার মলিন এই স্থানেই 
প্রস্তুত হইত। যংসামান্ত চেষ্টাতেই লাক্ষ্যানদীর উভয় 
তীরবর্তী স্থানমমূহকে উন্নত বদরে এবং নিকটবর্তী বনভূমিকে 
তুলা ও ইকুক্ষেত্রে পরিণত করা অনায়াসসাধ্য ছিল। পেল 
কর্তৃপক্ষ প্রক্কৃতির এই অযাচিত দান উপেক্ষ। করিয়া মধুপুর অরণ্যানীর 
অন্তর্গত কর্ষণের অন্থপযোগী পরিত্যক্ত ভূমি নির্বাচন করিয়াছেন। সথতরাং 
এই রেললাইনের আয় আশানুরূপ হইতেছে ন!। 

জীফরগঞ্জ হইতে আরম্ত করিয়া ঘিয়র, বেউথা, কার়্রা, কলা- 
কোপা, নবাবগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শেখরনগর, তালতলা, মীরকাদীম, হয়৷ 
মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত একটী রেরালাইন হইলে সর্বসাধারণের বিশেষ 
স্থবিধ! হইতে পারে, এবং আয়ের পরিমাগও যথেষ্ট হইতে পারে 
বলিয়া আশা করা! যায়। 

পূর্ববঙ্গের ন্যায় নদীবহল দেশে রেলপথের আবশ্ঠকত| অতি 
সামান্ত মাত্র। খালগুলির সংস্কারসাধন এবং ক্ষীণৃতোরা নদ- 
নদীর গঙ্কোঞ্জীর করিলেই বাণিজাব্যবসায়ের উন্নতিসাধন হইতে 
পারে। এতদুর্দেশ্তে তালতলার থাল ও হরিশকুলের খালের সংস্কার 
এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পন্কোদ্ধার করিলে অনেক সুবিধা হইতে 
পারে। 


২৯৬ ঢাকার ইতিহান। [১মখঃ 


ট্িমার। 


পিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে গবর্ণমেন্ট ঢাকা, কলিকাতা ও 
আদামের সহিত ট্টিমারসঘন্ধ স্থাপন করেন। তৎকালে নিয়মমত 
ট্রিমার চলিত না। 


১৮৬২ সনের ১৫ই নবেষর কলিকাত| হইতে কুঠিয়া পর্যন্ত রেল 
লাইন বিস্তৃত হইলে, ঢাকার তদানীন্তন কমিশনর মিঃ বাক্লেণ্ডের 
ষত্ধে ঢাকা হইতে কুটিয়া পর্যন্ত রিমার চালিত হয়। পরে ব্ী রেল- 
পথ গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রসারিত হইলে ্িমার নারায়ণগঞ্জ হইতে 
গোয়ালন্দ পর্্ন্ত যাতায়াত করিতে খাকে। 


বর্তমান সময়ে জেলার ছুই পার্খে ২টা প্রধান ট্রিমার লাইন 
আছ্ে। একটা পদ্স। ও মেঘনাদে; অপরটি যবুনায়। এই উভয় 
লাইনেই “রিভার ষ্টিম্‌ নেতিগেদন কোম্পানীর” ও “ইতডিয়ান জেনারের 
টিম নেভিগেগন কোম্পানীর” স্টিমার চলিয়া! থাকে। নিয়ে ট্রিমার লাইন 
গুলির পরিচয় ও যাতায়াতের পথ প্রদত্ত হইল। 


“গোয়ালন-নারায়পগঞ্জ ডেইলি এক্নপ্রেস+' ও “কাছার-নারায়ণ- 
গঞ্জ-গোয়ালন্দ ডেইলি ইন্টারমিডিয়েট ডেস্প্যাচ সাতিস্৮-_গোয়ালন হইতে 
প্রথম দিন ২_কাঞ্চনপুর, জেলালদী, হরিরামপুর চর, মৈনট, নারিপা, 
কাদিরপুর, মাওয়া, তারপাশা, পদ্মা অংশন, স্থরেশ্বর জংশন, বহর, সাত- 
নল, কমলাঘাট, নারায়ণগঞ্জ । দ্বিতীয় দিন £_মীরকাদিম, বৈস্চেরবাজার, 
বারদী ,্ীমন্দি, বিষনন্দী, তাঙ্গারচর, নরসিংদী, মণিপুরা, যাণিকনগর 
হইয়া! ভৈরববাজার। 


প্কাছার-মুদারবন” ডেইলি ডেস্প্যাচ, (৫ম দিন )-মীরকাদিন, 


১৯শ ভঃ] বিবিধ । ২৯৭ 


 নারারণগঞ্জ, টাক! ট্রিশারথট। (৬ দিন) মীরকাদিম, বৈদ্বের- 
বাজার, বারদী, শ্রীমন্দি। ঙ 

“আগাম ডেইলি মেল সার্ডিম্‌”-_-কলিকাতা জগন্নাথঘাট হইতে ট্রিমার, 
ছাড়ে। এই ট্রিমার বরিশীল ও মাদারীপুর হইয়! পদ্মায় পড়ে; পরে 
“আসাম মেল সার্ভিদের” সঙ্কে যোগ হয়। 

“নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব ডেইলি ডেস্প্যাট"-__টাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ 
ট্রেন আসিণেই ষ্টিমার ছাড়ে । নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, বৈদোরবাজার, 
বারদী, শ্রীমন্দি, প্রভৃতি । 

টাদপুর ডেইলি এক্সপ্রেস দেল পাতিদ্”__কলিকাতা হইতে গোয়া- 
লন্দ; তথা হইতে ট্রিমার কাদিরপুর, তারপাশা, বহ্র, স্থরেশ্বর হইয়া 
টাদপুর পৌছে 

“কো-অপারেটিভ নেভিগেনন কোম্পানী” (১)--কলিকাতা। হইতে 
ছাতক, ভায়! বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ। (২) বরিশাল হইতে 
সিরাজগঞ্জ, ভায়৷ মাদারীপুর ও গোয়ালন। 

গদি বেঙ্গল ট্টিম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড২_”কলিকাত| 
হইতে মাদারীপুর লৌহজঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরৰ ও মধ্যবর্তীস্থানে 
যাতায়াত করে। 

প্ধলেশ্বরী সা্ভিস”-__রবিবার ব্যতীত প্রতি সোমবার, বুধবার ও 
শুক্রবার ঢাঁকা হইতে বেলা ৭টার সময় ছাড়িয়া রামচন্্রপুর, মাভার, 
সিঙ্গেরছাট, আলডোনগঞ্জ, বেতিলাঘাট, ও হেমগঞ্জ হইয়া! সন্ধ্যা ৬ 
টার ললিতগঞ্জ পৌছে। 

যবুনা লাইন সাধারণত; “আমাম লাইন” বলিগন! পরিচিত। এই 
লাইনের ট্রিমার গোয়ালন্দ হইতে জেলার পশ্চিম সীম দিয়া যবুনা' 
নী বাহিয়া আসাম যাতায়াত করে। 
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গহেনা $ 


, জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্য্দা যাতায়াত করিবার জন্ গছেনার 
নৌকাই প্রশস্ত। গছেনার নৌকা প্রত্যহ নিয়মমত এক স্থান 
হইতে আন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে। 

কোন্‌ স্থান হইতে কোন্‌ স্থান পরবান্ত প্রসিদ্ধ গহেনাগুলি যাতী- 
যাত করিয়। থাকে, তদিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


(ক) ঢাকা হইতে মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত। 


(41 রি ধামরাই ্ 
(গ) ১ তালতলা! রী 
(ঘ) রি বহর 7 
(উড) রি লৌহজঙ্ নু 
(5) 7 শ্রীনগর রঃ 
(ছ) কলাকোপা রর 
(জ) নবাবগঞ্জ ৫ 
(ঝ) ৯ হোসনাবাদ রি 
(ঞ্ু) নারায়ণগঞ্জ » কালীগঞ্জ 


ঢাক! লালকুঠির ঘাট হইতে প্রাতে টা ও রাত্রি ৮টার সময়, 
কয়েকথানা গহেনা ছাড়িগা থাকে । বর্ষাকালে সেরাজদিঘা 
পর্যন্ত যাতায়াতকারী গহনার ভাড়৷ /১*) এবং অন্তান্ত সময়ে প্রাতে 
প্রথম গছেন৷ /১৫। দ্বিতীয় গছেন! /৫| রাত্রিকালে, প্রথম ও 
দ্বিতীয় গছেনার ভাড়ার তারতম্য নাই। উভয়ের ভাড়াই %। 
তালতল! /১৯, শ্রীনগর ৩/*, যোলঘর %১*, হাসার! %*+ লৌহজঙ ৷, 
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৮ 
মীরকাদীম %*) বহর ৩৯, টঙ্গিবাড়ী %* কলম ৩/*, তস্তর, সিঙ্গপাড়া 
৮১ ইছাপুর %। ও 

পুনরাগ টাক! লালকুঠীর ঘাট হইতে বেলা! ২ ঘটিকাঁর সময় 
তালতলা ও ০সরাজদিঘা যাতায়াত করে। 

ঢাকা ফরাসগঞ্জ হইতে প্রাতে ফতুল্লা ১০, তালতলা /০, মীর়- 
কাদীম ৩*। 

ঢাকা চান্লিধাট হইতে প্রাতে ৭টা ও রাত্রে ৮টার সময় ছাড়ে। 
ফুলবাড়ীয়া, সাভার %*, সিঙ্গার %১*, মাণিকগঞ্জ 1০, গোয়ালন্দ ॥৬, ও 
ধামরাই %*, নবাবগঞ্জ /৫, চর নবাবগঞ্জ /০। 

বাবুরবাজ্জার ঘাট হইতে রাত্রি পটার সময় ছাড়ে। কলাঁকোপা 
৮০, যন্ত্রাইল *১০১ বান্দুরা %*। 

টাকা-দয়াগঞ্জ হইতে বর্ধাকালে ছাড়ে। ডেমরা /০, মুড়াপাড়া 
%০ ডা। ৩৭, কালীগঞ্জ 1০ | 

কাওরাইন হইতে নাইনন্দ 1/*, চোরেরহাট /* উলুলার! %*, 
টোকেরঘাট ৬/০, মঠাল1 |, রামপুর /০, কাঠিয়াদি %০। 

নারায়ণগঞ্জ হইতে দিবা ১* টার সময় ছাড়ে। দাউদকান্দি ৩৯, 
আইলা রগঞ্জু ।* কুমিল্লা ॥*, বিবাগর %*, উচিৎপুরা ৬০, গোপালদি।*, 
ডাঙ্গ। ৩*, কালীগঞ্জ ।*, চরসিন্দুর /*, লাখপুর /*, হাতিরদি %*, 
কমলাঘটি /১,, মুন্সীগঞ্জ /১০, চাদপুর ।*, লৌহজঙ্গ ।*, মীরকাদিম 
৮, ট্গিবাড়ী ৮*। 

মুন্সীগঞ্জ হইতে লৌহ্জঙ্গ ধানকুনিয়া, হুল্দীয়া কনকদার।*। 

ডাক। 

জেলা সংস্থাপনের পূর্বব হইতেই এই অঞ্চলে ডাকের বন্দোবস্ত 

প্রবর্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে কলিকাতা! হইতে 
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৫ দিনে টাকাম্ চিঠিপত্র আদিত। গবর্ণমেণ্টের নিষুক্ত বরকন্দাজগণ 1 
চিঠী বিলি করিত। তৎকালে চিঠির নাগুল স্থানীর দুরত্বহিসাবে 
ধার্য করা হইত। কলিকাতা হইতে ঢাকার ডাক আদিয়া পৌছিলে 
এখান হইতে লোকদ্বারা প্রত্যেক থানায় উহ! প্রেরিত হইত। মফ:- 
স্বলবাসী ইয়োরোপীয়গণ ডাকের প্রতীক্ষায় ঢাকায় লোক রাখিতেন। 

১৭৯১ খঃ অন্দের ১৫ই জুলাই ঢাকা হইতে ময়মনসিংহের ডাক 
বিলি করিবার জন্ টঙ্গী ও বরদিপুর নামক স্থানদ্বয়ে ডাকঘর 
সংস্থাপিত হয়। ক্রমে ডাকের আবশ্তকতা অনুভূত হওয়ায় ডাকঘরের 

খ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

১৮৬৬ খঃ অবে টাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মাঁণিকগঞ্জ, জীনগর 
বহর, ধামরাই, সোনারং, রূপগঞ্জ ও পশ্চিমদি এই এগারটি স্থানে 
গবর্ণমেপ্টের ডাকঘর ছিল। জৈননার ও কাঠাদিয়৷ 106700৩0191 
ডাকঘর ছিল। 

বর্তমান সময়ে এখানে ২টী *প্রধান” ডাকঘর, ৬২টা সব গোষ্টাফিস 
ও ১৬টা ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিদ সংস্থাপিত আছে। নিয়ে ডাকঘরগুলির 
নাম প্রদত্ত হইল। 


সবআফিল ত্রাঞ্চআফিন 

ঢাকা-_ আমদিয়া, আটি, বংশাল, বংশীবাজার, 
বিরাব, বরাহ্মণকীত্তি, চৌধুরীবাজার, ডাল্গা- 
বাজার, ডেমরা, ইস্লাম্পুর, কলাতিয়া, 
কাওরাইদ, কোগ্ডা, লক্ষমীবাজার, নবাব- 
পুর, নিমতলী, পশ্চিমদী, পীলখানা, 
পোস্তা, . পুবাইল, রাজফুলবাড়িয়া, 
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রোহিতপুর, শাক্তা, শুভাড্যা, সংগ্রামপুর, 
তেঘরিয়, তেতুলঝোড়া, বাবুরবাজার 
শঙ্ঘনিধি। 

আগল।-_মাসাইল। 

বৈষ্ঠেরবাজার *-_আমিন্পুর, বারদী, লক্ষীবারদী, 

বায়রা *-_আটি গ্রাম, বলধর, বরা, হাটিপাড়া, খাবাসপুর, 

ভগবানগঞ্জ। 

ভাগ্যকুল *-_বাঘর! , কাটিয়াপাড়া, নারিশা। 

চকবাজার *। 

চাক! রেলওয়েষ্টেশন। 

ধামরাই-_। 

ধানকোড়া-_কৃশর1, কাটিগ্রাম, সানোরা, সাহাবেলিস্বর | 

ফরিদাবাদ। 

ঘিয়র--চক-মীরপুর | 

হাসারা-_-কেওটথালী। 

জাগীর * 

জয়দেবপুর *__আগুলিয়া, বলধরা, বৌয়ালী, গাছ, কাশিমপুর । 

জয়মণ্টপ *-__বানিয়ারা, চান্দর, নানার, রোয়াইল। 

জাফরগঞ্জ__খলসী, নয়াবাড়ী। 

কালীগঞ্জ- ত্রাঙ্দণগ। ( ভাওয়াল), ঘোড়াশাল। 

কাঁঞ্চনপুর-_বিটকা, মালুচি, নবগ্রীম, বামাদিয়া নালী। 

কেরাণীগঞ্জ । 











* চিহিত ডাকঘরে টেলিগ্রী আফিম ও আছে। 


৩০২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


চে 


কুমারভোগ-_গ্রীমওয়ারী। 

লাখপুর--চক্রধা, একদুয়ারিয়া । 

লেছরাগঞ্জ--লক্দ্ীকুল, নটাখোল|। 

মদনগঞ্জ *। 

মহাদেবপুর *-_বৃতুনী | 

মহম্মদপুর-_দেবীনগর, দোহার । 

মানিকগঞ্জ *__বানিয়াজুরি, বেতিলা, গরপাড়া, মত্ত, ছনকা, তরা, 
তিল্লি। 

মেদিনীমণ্ডল। 

মীরপুর *-__বিরুলিয়!। 

নবাবগঞ্জ--দাউদপুর, গোবিন্দপুর, হোসনাবাদ, জয়কুষ্ণপুর। 

নারায়ণগঞ্জ-_বারপাড়া, হরিহরপাড়া, নবীগঞ্জ, শীতললাক্ষ্যা, টান- 
বাজার। 

নরসিংদী__আমিরাবাদ, রামনগর, রায়পুরা। 

পাচদোনা-_গয়েশপুর, নওপাঁড়া, পারুলিয়া, সিলমদ্দি। 

রাজথাড়।। 

রূপগঞ্জ _-আড়াইহাজার, দুপতারা, গোপালদি, মুড়ীপাড়া, পনিবাজার 
শল্তুপুর । 

সাভার *। 

সাতুরিয়া *__বালিয়াঁটি, চৌহাট, দড় গ্রাম, দিঘলিয়া, গ্রাম আমতা । 

শেখরনগর--বারৈথালি, চুরাইন, রাজানগর | | 

শিবালয় *-_নালী, তেওতা । 

সিমুলিয়।-_বালিয়াদি, কালিয়াকৈর | 

সিন্গৈর *।- 
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যোলঘর। 

শ্রীনগর *__বেলতলি, আটপাড়া, দোগাছি, কুকুটিয়, মাইজপাড়া, 
স্তামসিদ্ধি। 

শরপুর-_বরিশাব, বেলাব, গোতাদিয়া, কাপাসিয়া, মনোহরদী, নরেন 
পুর, উলুমার| । 

সুয়াপুর 

ট্ী। 

উথুলী-_বারাঙ্গাইল, বরাটিয়!। 

উয়ারী *। 

মুন্সীগঞ্জ * ( দ্বিতীয় শ্রেণী )_ফিরিঙ্গিবাজার, গজারিয়া, ঘাসির- 
পুকুরপাড়, কেওয়ার, মূলচর, পঞ্চসার। 

বহর--ভরাটিকর, কল্মা। 

বজযোগিনী *। 

বারুণী। 

বিদর্গীও। 

হাসাইল-_বানরী। 

ইছাপুরা *_ চন্দনধূল, খিদিরপাড়, কুচিয়ামোড়া, রন্থুনীয়া, সিয়াজ- 
দিঘা, সিয়ালদি, তেজপুর, টোলবাসাইল, মধ্যপাড়া । 

জৈনসার *-_পশ্চিমপাড়া । 

কাঠাদিয়া-দিমুলিয়া-_রাউৎতোগ, যশোলঙ্গ। 

কোলা *-_বেলতলি, রোষদী। 

লৌহ্জঙ্গ *-_ বেগ, ব্রাহ্মণগাও, গাউদিয়া, গাউপাঁড়া, হলদিয়া, 


কনকদার, কোরছাটা। 
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মাল্ধানগর *-_কৈচাল, মালপদিয়া» পাীলদিয়, সিলিমপুর | 

মীরকাদিম *--পাইকপাড়া। 

রাজাবাড়ী। 

সোনারং *-_আড়িয়ল, বালির, বেতকা, আউটসাহি, পুরাপাঁড়া, 
উ্ীবাড়ী। 

বর্ম গ্রীম-_বাধিয়, নয়ন] । 


বিংশ অধ্যায়। 


জমি ও জম| | 


- প্রাচীন হিনুদিগের জমিজমাপদ্ধতির মূল তিততিই গ্রাম। পুরাকালে 
কর্ষিত ভূমিতে কৃষকেরই স্বত্ব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্ত স্থল- 
বিশেষে এরও নির্দেশ আছে যে তৃমির স্বত্ব রাজারই হওয়া! উচিত। 
ফলতঃ ভূমিতে কাহার স্বত্ব ছিল, মন্ুতে সপষ্টভঃ তাহার উল্লেখ পরি- 
লক্ষিত হয় না। 

জমির উৎপন্ন শস্তের অংশ চাষী, গ্রাম-শাদনসংরক্ষণের ভার- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও রাজা, সকলেই পাইতেন; সকলেরই জমিতে স্বত্ব 
ছিল। মন্ুর সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভূমির উ্ধরত| ও কর্ষণ- 
ব্যয়ের তারতগ্যানুদারে ধান্াদি শস্তের ষ্ঠ, অম ব1 দ্বাদশাংশ রাজার- 
প্রাপ্য) আবশ্যক হইলে তাহার ঢারি অংশের একাংশ লইবারও 
ব্যবস্থা ছিল। 

শদ্যবিশেষে উৎপন্লের অদ্দেক অথবা তিন ভাগের ছুই ভাগ কৃষকেরা 
তদবপিষ্ট কর্মচারীর! পাইতেন। কৃষকদিগের মধ্যে তিন শ্রেণী ছিল £-_ 

(১) গ্রামের আদিম বাসিদা।। 

(২) স্থায়ী বা অস্থায়ী নৃতন বামিদা। 

(৩) গ্রামান্তরের কৃষক। ্‌ 

এই তিন শ্রেণীর লোক হইতেই ধোদকন্ত ও পাঁইকস্ত কৃষকের 
উৎপত্তি হইয়াছে। অধিপতি (মাতব্বর ), নিকাশনবীশ, চৌকিদার, 


৪ 


৩৪৬ | ঢাকার ইতিহাস। 1 ১ম খগ্ত 


পুরোহিত, শিক্ষক, গণক, কর্শাকার, সূত্রধর, কুস্তকার, রজক, ক্ষোরকার, 
গোরক্ষক, চিকিত্লক, গায়ক, গাথক, প্রভৃতি কর্তৃক গ্রামের শাসন- 
সংরক্ষণ সম্পর হইত। 

যোগ্যতানুসারে পূর্বাধিপতির বংশধরদিগের মধ্যে কোনও না কোন 
ৰাক্তিকে এই পদে মনোনীত করা হইত। পুরাকালের গ্রামাধিপতিগণই 
জমিদারদিগের আদি। 

মোসলমান শাসনদময়ে পূর্বোক্ত নিয়মগ্জলি পরিবস্তিত হয়! 
পরগণাদারী বন্দোবস্ত প্রব্তিত হয়। পরগণাদারগণ প্রজার নিকট 
হইতে খাজন! আদায় করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতেন। রাজস্ব প্রদান 
করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা পরগণাদারগণের নিজস্ব ছিল। কাল- 
ক্রমে এ পরগণাদারগণই জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠেন। 

জমিদারদিগের হস্তে দেওয়ানী, ফৌজদারী উভয়বিধ ক্ষমতাই স্তস্ত 
ছিল। 

আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে রাজা ভোডরমল্ল মোগল সামাজোর 
ষে একটা হিসাৰ প্রস্তুত করেন, উচ্গা “ওয়াঁশীল তুমার জমা” নামে 
পরিচিত। ইহাতে বঙ্গদেশকে ১৮টা সরকার এবং ৬৮২ মহাঁলে বিভক্ত 
কর! হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্ব প্রথমে ভূমি পরিমীপ করিয়! দেশের 
রাজস্ব নির্ধারধ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি “এলাকাগজ” নামক মান-দ 
প্রচলিত করেন এবং ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে উহ পুলি, 
পরবতী, চেঞ্চর ও বঞ্্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাহার 
এই বন্দোবস্ত প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্য হয়, কিন্ত বংসর বংসর নৃতন 
বন্দোবস্ত অস্থবিধাজনক বোধে দশ বৎসরের মধ্যে উহার আর কোন 
পরিবর্তন করা হয় না। 
' ১৬৫৭ ধৃঃ অবে সাহস্্জা বন্নদেশ ও উড়িষ্যার নতন ছিদাৰ প্রস্তুত 


সি 
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| করেন? উহাতে বঙ্গতৃমি ৩৪টা বরকীর ও ১৩৫* মহালে বিভক্ত হইয় 


ূর্বাপেক্ষা উহার রাজন্থ বঞ্ধিত ছয়। 

অতঃপর ১৭২২ খুঃ অবে মুর্শিদকুিখীকর্তৃক বজদেশের রাজ" 
আরও বন্ধিত হয়। তিনি বন্ধতমিকে ১৩টী চাকলা, ৩৪টী সরকার এব 
১৬৯০ পরগণায় বিভক্ত করেন। 

১৭৩৫ খুঃ অক্ধে নবাব ুজাউদিনথী পুনরায় বাঙ্গলার রা" 
বন্দোবস্ত করেন। 

_ অতঃপর ১৭৬৫ খৃঃ অবে কামিম্আলিখ | কর্তৃক বঙ্গদেশে পরগণা 
ওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। 

ইংরেজ শাসনের প্রারস্তরে জমিদারদিগের উপরই পরগণার রাঞ্জ- 
প্রদানের ভার আর্পত ছিল! তৎকালে জগির উপরে তীহাদিগে; 
কোনও স্বত্ব ছিল না। রাৰস্বপ্রদানে অসমর্থ জমিারগণ জমিদার 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেন। তুমিতে জমিদার এবং প্রজাদাধারণে; 
বিশেষ স্বত্ব না থাকায় ভূমির উৎকর্ষসাধনপক্ষে প্রজ! বা জমিদা 
কেই বিশেষ যদ লইতেন না। 

১৭৭২ খুঃ অন্ষে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দেশের শামনতা। 
আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া হেষ্টিংস সাহেবকে বজ্পের গব্ণর নিষু্ 
করেন। তিনি রাজস্বসংগ্রহের জন্ত জেলায় প্রথম কালেক্টর নিষুত 
করেন এবং কলিকাতা! কৌজিলের চারিজন সদস্তকে জমিদারদিগে' 
সহিত ৫ বংসরের জন্য থাজনার বনোৌবন্ত করিতে প্রেরণ কবেন। 

উক্ত ধনৌবন্তে হার বৃদ্ধি করিয়া রাজশ্ব ধার্য হওয়ায়, অনের 
জমিদারের খাজনা বাকী পড়িয়া যায়। এইজন্য গৰর্ণমে্টকে অনেক টাক 
পরিত্যাগ করিতে হয়। অনন্তর ১৭৭৭ খু: অবে বৎসরের অবস্থা! বুঝিয় 
বার্ধিক বন্দোবস্তের নিয়ম প্রবর্ধিত হওয়ায়, রাজ্বৃদ্ধি ভয়ে জমিদারগ' 
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কষিকার্য্ের উন্নতি বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইক্া পড়েন। এই সমুদয় 
কারণে কর্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে ১৭৮১ খুঃ অবে বর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব 
নিদিষ্ট করিয়। দশবৎসরের অন্ত জধিদারদিগের সহিত . একটা 
বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে এইক্ূপ কথা থাকে যে, ডাইরেক্টরদিগের 
অনুমোদিত হইলে, উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়। গণ্য হইবে। 
১৭৯৩ খুঃ অবে ২২শে মার্চ ইংলতীয় কর্তৃপক্ষ দশশাল! বন্দোবস্ত 
চিরস্থায়ী হইবাঁর অন্নমতি প্রদান করেন। ইহাতে জমিদারের! নিদিষ্ট 
রাজন প্রদান করিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিবার 
ক্ষমত! প্রাপ্ত হইলেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ঢাকার জমিদারদিগের অবস্থা! নিতান্ত 
শোচনীয় ছিল। ১৭৮৮ থুঃ অবে ঢাকার তদীনীন্তন কালেক্টর মিঃ ডে 
লিখিয়াছেন “এখানে ধনশালী বা বিশ্বীদন্থাপনযোগ্য একটা লোকও 
নাই।» (১) দশশাল! বন্দৌবস্তের কার্য এই জেলায় ১৭৯১ খুঃ অবে 
আরম্ত হইয় ১৭৯১ থুঃ অন্দে মম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল (২)। 

ভূমির উপর জমিদার ও তালুকদারদিগের নানাপ্রকারের স্বত্ব এ 
জেলায় প্রচলিত আছে। 

নিষ্নে ঢাকা জেলার মাল ও জোতের একটা বিবরণ প্রদণ্ড হইল (৩)। 





(১) 40006 স৪১ 00108 1021 06810) 0 06016 21000080161 
হট 0090 0065 

(২) ট[হ, &০ 05 59015 06007 01870 0600065 এতে 

(৩) 1950 01 076 :652065 200. 16000656319005 17 096 0150010, 
9907860 10 076 ৮2501900560 0১ 17000700611 00: 1075 16%1560 
"81000 01101, 7001675 918050081 80000 01 73769]) 10161100060 
9০ ভা, 4, 05 98, | 
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১ম। প্রধান মহাল 2-- 

(ক) গবর্ণমেন্টের অবিজ্রীত মহাল £__ 
(১) বাঞেয়াপ্তি লাখেরাজ। 
(২) খাঁরদা মহাল। 
(৩) পয়ন্তী জমি। খাম মহাল। * 
(8) চর। 
(৫) অন্তান্ত খাস মহাল। 


(খ) গবর্ণমেন্টের করপ্রদ বন্দোবস্তী মহাল :-_ 
(১) চিরস্থাযীবন্দোবস্তীমহাল--জমিদারী, খারিজ হুজুরী 
তালুক। 
(২) অস্থায়ী বন্দৌবস্তী মহাল--খাঁস ইজার!। 
€গ) নিষ্কর মহাল :- 
(১) রাজস্ব-মুক্ত | 
(২) দেবোদেত্রে স্থষ্ট__দেবোত্তর। 
(৩) ব্রাহ্গণোদেন্তে হট _ত্রঙ্ধোত্তর | 
(৪) স্বেচ্ছায় স্ষ্ট-_লাখেরাজ । 


২য় । অধীন মধ্য স্বত্ব ঃ-- 


(ক) প্রথম শ্রেণী £_- 

(১). বংশপরজ্পরাগত ও হস্তাত্তরের যোগ্য, ১ 
নির্দি করপ্রদ £__দামিলাত, পত্তনী, পিকিনি, মিরাস, 
মুলকসি। 
অনির্দিষ্ট করপ্রদ £-"হাঁওলা। 
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(২) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের অযোগ্য ;-- 
নিদিষ্ট করগুদ £--বন্দোবস্তী, কায়েমী। 
(০) অস্থায়ী ও হস্তান্তরের যোগ্য-_-ইজার|। 
(৭) দ্বিতীয় রণী £₹_ ৫ 
(১) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের যোগ্য £-_ 
নির্দিষ্ট করপ্রদ :__দরপত্বনী, দরমিরাস, নিমহাওলা 
(২) আস্থায়ী_দর ইজারা। 


৩য়। করমুক্ত জোত £-- 
(ক) ধর্খোদেন্তে সৃষ্ট, 
হিন্দুগণ কর্তৃক- দেবোত্তর, ব্রঙ্গোত্তর। 
মোসলমানগণ কর্তৃক--চেরাগান। 
(থ) সাধারণের উপকারার্থে স্্ট,__ 
হিন্ুগণ কর্তৃক-_ভোগোত্তর । 
(গ) কর্োদেত্তে হ্থষ্ট।_ 
(১) জমিদারের অনুচরগণভোগ্য--পাইকান। 
(২) ব্যক্তিগত অনুচরগণভোগ্য__নফরান, চাকরান, 
মহাত্রাণ। 


উপরোক্ত জোত মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। 
(১) খাসমহাঁল- গবর্ণমেন্ট খাসমহালগুলির মালিক। এই 


মহালগুলির কতক গবর্ণষ্টের নিজ তত্বাবধানে আছে; এবং অবশিষ্ট" 
গুলি অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে প্রথমোক্ 
গুলিকেই প্রর্কত খাসমছাল বলা বাইতে পারে। রিভিও প্রক্কত 
পক্ষে থাস ইজারা মাত্র । 
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(২) খারিজ হুজুরী তালুক এবং সামিলাত তাদুক-. 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময়ে যে সমুদয় তালুক বিদ্যমান ছিল, তাহা 
খারিজা তানুক ও সামিলাত তাুক এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
ইইয়াছিল। 

এ বনোৌবস্তের সময়ে কতকগুলি তালুক গবর্ণমেষ্ট কর্তৃক 
জমিদারী হইতে খারিজ হইয়া স্বত্বাধিকারীগণের সহিত এক! এক 
বন্দোবস্ত হয়। তাহারা নিজেই গবর্ণমেণ্টের কর দিতে থাকেন। 
তৌজিতেও এ সকল তালুকের পৃথক নম্বর ধার্য হয়। এই প্রকার 
তালুকই খারিজ! ব! হু্তুরী তালুক নামে উক্ত। 

দশশীলা বনদোবস্তের সময়ে যে সমুদয় তালুকদার, জমিদারের 
অধীন থাকিয়া কর আদায় করিতে স্বীরূত হইয়াছিলেন, ভাহাদিগের 
তালুক, এবং কোম্পানীর দেওয়ানা প্রাপ্তি ও ১৭৯ থুঃ অবের ১লা 
ডিসেম্বর, এই সময়ের মধ্যে প্রদত্ত একশত বিধার অনধিক যে সমুদয় 
নিষ্করভূমি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া জমিদারীর সাষিল 
হইয়াছে, তাহাই সামিল'ত তালুক নামে পরিচিত । 


(৩) বাজেয়াপ্তি তালুক- দেওয়ানী প্রাপ্তির পরে এবং 
৯৭৯০ থৃঃ অন্ধের ১লা ডিসেম্বরের পূর্বে প্রদত্ত একশত বিঘার 
অধিক যে নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেষ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া কালেক্টরীর 
তৌবীতৃক্ত ও নম্বরযুক্ত হইয়াছে এবং যাহার রাজস্ব গবর্ণমেপ্টকে দিতে 
হয়, তাহা বাজেয়ান্তি তালুক বলিয়া অভিছিত। 


(8) রাজন্বমুক্ত মহাল ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত £-_- 
(ক) যেসমুদয় মহাল আইনাগুসারে রাজস্বমুক্ত বলিয়! স্থিরীক্কত 
হইয়াছে। 
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(খ) বাঁদশাহী ও জমিদারী সননক্রমে প্রাপ্ত যে সমুদয় 
নিষ্কর মহাল ১৭৯৩।১৯ রেগুলেসন বার! সিদ্ধ বলিয়! গণ্য হইয়াছে। 

কোম্পানীর দেওয়ানীপ্রাপ্তির পূর্বে প্রদত্ত যে সমুদয় ভূমি 
চড়ান্তরূপে নিষ্কর বলিয়! স্থিরীকূত হইয়াছে, তাহা লাখেরাজ নামে 
খ্যাত। এতদ্বাতীত দেওয়ানী প্রাপ্তির পরের এবং ১৭৯০। ১ল! 
ডিসেম্বরের পূর্ববকার, যে সমস্ত নিষ্কর গবর্ণমেন্টের ( সহিত মোকদমায় ) 
সিদ্ধ, তাহাই সিদ্ধনিষষর বলিয়া পরিচিত। পক্ষান্তরে যে সমস্ত 
নিষ্কর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্বে দখলে আইসে নাই, _-আসিলেও এ 
সময়ে যাহার [উপরে : গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কর 'বার্্য হইয়াছে, ততৎসমুদয় 
“খেরাজ” বা “মালের জমি” বলিয়া গণ্য। অন্যান্ত সর্বপ্রকার খুচরা 
নিষ্কর ভূমি জমিদারী ও তালুকের অন্তভূক্ত। বর্তমানে এ সমুদস্ন 
খুচরা লাখেরাজও এক একটা মহাল বলিয়! গণ্য। 

. বাদশাহী সনদক্রমে প্রাপ্ত নিষ্ধর ( আলতাঁমগা, জারগীর, 
আয়মা, মদতাস ) প্রভৃতিও পূর্োন্তরূপে সিদ্ধাসিদ্ধ হইয়াছে। 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ উদেশ্তে প্রদত্ত নিষ্র ভিন্ন ভিন্ন 
নামে অভিহিত। যথা £--দেবোত্তর, ত্রন্োত্তর, মহাত্রাণ, নফরান, 
চাকরান, ভোগোত্বর (ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালনার্থে স্ষ্ট ) পিরান; 
চেরাগান ( মস্জিদে আলো! দিবার জন্য )। 

(8) পত্নী, দরপত্তনী--জমিদার তাহার জমিণারী কি 
তাহার অংশ, এবং. তালুকদার তাহার ভালুক কি তাহার কোন অংশ, 
দানবিক্রয় ও পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের স্বত্ব অর্পণে লভা রাখিয়৷ 
নির্দিষ্ট বাধিক খানায় কাহারও সহিত চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত 
করিলে, তাহাকে পত্তনীতানুক বলে। ১৮১৯/৮ ধারা মতে ইহার 
বিধান হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্বনী দরপত্তনী বলির! পরিচিত। 
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"অর্থাৎ গত্তনীদার ভাহার স্বত্ব কাহারও সহিত পূর্বোক্ত নিয়মে বন্দো-, 
বস্ত করিলে তাহাকে দরপত্তনী বলে।* 

(৬) সিকিমি তালুক-_-পঞ্চদনা বন্দোবন্তের সময়ে পরগণার 
তালুকদারগ্রণ যে সমুদয় তানুকের জমাজমির হিসাব জেল! কালেরের- 
নিকটে দাখিল করেন নাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের তৌজীতভূক্ত হয় নাই; উহা 
জমিদারেরই অধীন থাকিয়া ধায়। এতৎলমুদয়ই সিকিমি তালুক বলিয়া 
পরিচিত। চিরস্থারী বন্দোবন্তের সময় হইতে যে সমুদয় সিকিমির অস্তিত্ব 
অবগত হওয়া হায়, তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী এবং উহ! হস্তাস্তরের যোগ্য 
বলিয়া গণ্য । উহার রাজস্বও অপরিবর্তনীয় | 

(৭) মিরাস--প্রাস সিকিমির ন্যায়; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
পরে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মিরাসের নাম দরমিরাঁস। 

মৌরদী দুই প্রকার, যথাঃ--কে) কায়েমী, (খ) কারেমী মকররী। 

(ক) বংশান্ক্রমে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারসহ পরিবর্তনীয় হারে 
ব। খাজনায় যে বেমেয়াদী বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার নাম কায়েমী 
মৌরসী। 

(খ) অপরিবর্তনীয় হারে বা খাজনায় চিরকালের জন্য পুত্র পৌন্রাদি- 
ক্রমে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারসহ যে বন্দোবস্ত কর! হয়, তাহার: 
নাম কায়েমী মকররী মৌরসী। 

মৌরসীদার তাহার স্বত্ব কাহারও সহিত পূর্বেক্ত নিয়মে বনোংনত 
করিলে, তাহাকে দরমৌরসী বলে। 

(৮) হাওলা-_-অধীন তালুকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র তালুকের নাম 
হাওলা তালুক। হাওলার অধীন তালুক “নিমহাওলা” | হাওলার 

.* পত্তনী হলোবস্ত সরবপ্রথমে বর্দগানের রাজার জমিদারীতে সৃষ্ট হয়; পরে 
 ন্থান্য জমিদ্ারীতে প্রচলিত হইয়াছে। 
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স্বত্ব ও ধার্যারাজন্ব চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। নিমহাওলার স্বত্ব 
লিল অনুযায়ী হইয়া থাকে। 

জল আবাদের জন্য যে হাওলার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার থাজনার 
“কম বেশী হইতে পারে। 

(৯) বন্দোবস্তী--জমিদারের নিকট হইতে গৃছাদি নির্মাণ 
কোনও জমি গ্রহণ করিলে, অথব| সাধারণ প্রজা পুষ্করিপী প্রভৃতি 
খননজন্ত জমি লইলে, কিনা জঙ্গল আবাদজন্ত জমি প্রদত্ত হইলে, উহা 
বন্দোবস্তী জমি বলিয়! পরিচিত। ইহার স্বত্ব বংপানুক্রমিক স্থারী 
হইলেও, ইহা হস্তা্তরের অযোগ্য । দলিলের লিখিত উদ্দেতের 
বিরদ্ধে এই জমি ব্যবহৃত হইলে জমিদার ইহা বাজেয়াপ্ত করিতে 
পারেন। 

ভাওয়ালের জমিদারের অধীনে “জঙ্গলবুড়ী” তালুক আছে। 
জঙ্গল আবাদ করিবার সর্ভে যে তালুক গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম 
জঙ্গল বুড়ী তালুক। * | 

(১০) মৃশকমী--জমিদারের অব্যবহিত অধীনে নির্দিষ্ট জমায় 
বে মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মুশকমী বলিয়া পরিচিত। বংশামুক্রমে 
স্থায়ী হইলেও ইহ! হস্তান্তরের অযোগ্য । 

(১১) ভোগোত্বর-_বংশান্ুক্রমিক হইলেও ই! হস্তান্তরের 
অযোগা। 








*. মোগল শাসন সময়ের প্রারস্তে জেলার উত্তরাংশস্থিত অনেকানেক জমি জঙ্গল 
আবাদের অস্ত নি প্রত হইক্লাছিল। ঢাক হইতে মুরসিদাবাদে রাজধানী স্থানাপ্ত- 
রিত হইলে ডিগুটা গরর্পযগণের জভ্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অনেক প্রজা এই স্থান 
পরিত্যাগ করিনা অন্তত চলিয়! যাইতে বাধ্য হইস্লাছিল। ৮10৩ [55108 গ0702- 
10901102008, 2.১ 12225 


২*শ অঃ] জমি ও জমা। ৩১৫ 


জেলার দক্ষিণাংশে গ্োগ্রাসের জমি নাই। তাঁওয়াল অঞ্চলে 
এখনও অনেক গোগ্রাসের জমি আছে। 

বাঘমারা-_ এতাঞ্চলের কোনও স্থানে ব্যাঘ্রের প্রাছুর্তাব থাকায় 
বাদ্রশিকারজন্য অনেক ভূমি নিষয় প্রন হইয়াছিল। ও সমুদয় 
ভুমি “বাঘমারা” তালুক নামে অভিহিত হইত। ১৭৭১ খৃঃ অব 
গবর্ণমেষ্ট এ সমূদয় তালুক বাজেয়াপ্ত করেন। 

নিষ্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা এই জেলায় বর্তমান আছে। 

(ক) উঠবন্দী বা ইচ্ছাধীন গ্রজা-_গল্লা, যমুনা ও ধলেশ্বরী 
দিয়ারা অথবা নূতন উদ্ভূত চরাজমির চাষী প্রজা এই প্রেণীতুক্ত। 
: (খ) মকরকী রাইয়ত-যাহাদের থাক্সনা বা খাজনার হার নি্দি্ 
থাকে, তাহাদিগকে মকররী রাইয়ত কছে। জেলার হন্যান্ত স্থান অপেক্ষা 
ুঙ্গীগঞ্জ ম€কুমাতেই এই শ্রেণীর প্রজা অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 
কিন্ত হন্যান্ত শ্রেণীর প্রজার সংখ্যান্নসারে ইছাদিগের সংখা! অল্প। 

(গ) দখলিশ্বতববিশিষ্ট-রাইয়ত £_যে রাইয়তের ভোগকৃত ভূমিতে 
দখলি স্বত্ব আছে, তাহাকে দখলিম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত কছে। 

কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের জমি ক্রমাগত দ্বাদশ বংসর কাল 
রাইয়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তাহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মে। 
এক গ্রামের একথণ্ড লী ২ বংমর, একখণ্ড ৪ বংসর, একথও 
৬ বদর, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দখল দ্বার! 
দ্বাদশ বংসর পূর্ণ হইলেও এ সমন্ত জমিতে দখলি স্বত্ব জন্মে। 
দখলিম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে স্থিতিবান্‌ রাইয়ত বলা! যায়। পূর্যে 
যাহারা খোদকম্ত রাইয়ত বলিয়৷ অভিহিত হইত, বর্তমান খাজনার 
আইনে তাহাকে স্থিতিবান্‌ বল! হইয়াছে । কিন্তু উভয়ের মধ্যে 
গ্রভেদ এই ধে, স্কিতিবান্‌ প্রজাকে নিজ গ্রামের কোন একথপ্ড 


৩১৬ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


জমি দ্বাদশ বংমর কাল ভোগ করা আবন্তক। খোদকন্ত প্রজা- 
সন্ন্ধে ত্র নিয়ম নাই। খোদকন্ত রাই হইলে দুইটা বিষয় 
আবশ্তক £--(১) এক গ্রামে বাস করা ও (২) সেই গ্রামের 
অন্তর্গত জমি ভোগ করা। ইছাভির দশশাল! বন্দেবস্তের সময়ে 
রাইফ্তদিগকে পাইকন্ত নামে আরও এক শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত ।* 

পূর্ববোক্তরূপে যাহার দখলি স্বত্ব বর্ডে নাই, তাহাকে দখলিম্বত্ব- 
শৃন্ঠ রাইয়ত বলে। 

বর্গাহিসাবে জনি বন্দোবস্ত করিবার প্রথা এই জেলায় প্রবর্তিত 
আছে। এই প্রথান্থ্যাী মালিকের খামার জমি চাষ করিয়া প্রজা 
যে ফল অর্জন করে, তাঁহার অর্ধাংশ মালিককে গ্রদান' করে। 
বীজের খরচ ক্ষেত্রস্বামী দিয়! থাকেন। এই প্রথা আধিব্র্গা নামে পরিচিত । 
যে ফদলে আধিধারকে অত্তিরি্ত পরিশ্রম করিতে হয়, সেই নকল 
ফসলে প্রন্তা ছুই ভাগ রাখে এবং তূম্যধিকারী এক ভাগ পান। 
এইরূপ বন্দোবস্ত তেভাগী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ভূমাধিকারী স্তাষ্য 
খরচ বহন করিলে প্রজ! অর্ধাংশ পাইয়া থাকে । 

খাজনার আইন অনুসারে জেলার শতকরা! প্রায় ৯* জন গ্রজা- 
রই দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছে। 

(ঘ) অধীন রাইফ়্ত বা কোরাপ্র্ী-রাইয়তের অব্যবহিত 
অধীন বা তদধীন রাইয়তকে কোফা গ্রজা বলে। কোক? প্রজার সংখা। 
এই জেলায় কম। 


* কেহ এক গ্রামে বাদ করিয়া অন্ত গ্রামের জমি ভোগ করিজে তাহাকে 
পাইকস্ত রাইফ়ত বল। হইত। ১৮৫৯ ৭ঃ জনে উতত প্রথা রহিত হইয়া বার়। 
রাইক়তি তব, ক্োত হ্বত্ব ও ম্যাদি স্ব তেদে ধর্তমান সময়ে এই জেলায় চাষের 
বব ব্রিছিধ। 


২গশ অঃ] জমি ও জমা। ৩১৭ 


খ দনিন্বতবন্ধীয় কয়েকটা কথা-_ 

(১) জোত স্বত্ব হ্তাত্তরিত করা £-_এই জেলার গ্রলাগণের 
দানবিক্রয্ধারা জোতম্বত্ব হৃ্তাস্তরিতি করিবার অধিকার নাই। 
্রজানবত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে এবছিধ গ্রথা এই 
জেনায় গ্রচলিত ছিল না। আইন প্রণয়নের পরে এরূপ কোন৪$ কোনও 
জোততস্বতবহস্তাস্তুরিত কর! হইলেও উহা জমিদারগণকর্তৃক শবীন্কত হয় নাই। 

(২) ফলবান বৃক্ষের ছেদন :_ফলবান ও মূল্যবান বৃক্ষের ছেদন 
করিবার ক্ষমতাও টাকাজেলার প্রজাগপের নাই। উহা করিতে 
হইলে জমিদারের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্াক। 

খাজনার হার £-জমির রকম অনুমারে জগ ধার্য হইয়া থাকে। 
বেলার বিভিন্ন অংশে একই প্রকার জমির খানার হারেরও 
তারতম্য আছে। ঢাক! সহরের সমীপবরভী স্থানসমূছে এবং মুন্সীগঞ্জ 
মহকুমায় এই হার সর্বাপেক্ষা কম। মধুপুর বনাঞ্চলে খাজনার হায় 
কম নহে। জমির প্রয়োজনীয়! অনুসারে কর ধাধ্য হইয়া থাকে। 
অবস্থান (সহর, বন্দর এবং নদীর নিকটবন্তিত1), মৃত্বিকাঁর রকম 
(ফসল উৎপাদনের উপযোগিতা! ), ফলবান বৃক্ষাদির সংখ্যা। ভিটা 

_ জমির উচ্চ গরভৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। 

সাধারণতঃ বঙ্গের আনান প্রার দমুদয় জেল! অপেক্ষাই এই ক্লেলায় 
খাঙ্জনার নিরেখ কম। 

দশশাল| বন্দোবস্তদময়ে এই জেলার অনেক স্থান জঙ্গলময় 
এবং ঝিলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঢাকা'জালালপুরের অনেক 
স্থানেই বছসংখ্যক বিল বা আলাভূমি ছিল। এক্ষণে এ সমুদয় 
স্থান মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত হইয়া পড়িগ়াছে। স্ৃতরাংই ৪ অঞ্চল- 
স্থিত জমির থাজনার নিরেখ কম করিয়া ধরা হইয়াছিল। 


৩১৮ 


১ 
২ 
ত। 
৪। 
৫। 


ঢাকার ইতিছাল। [১৭খ। 


জেলার বিভিন্ন অংশে খাজনার হার । 


স্থানের নাম। বিঘ৷ প্রতি খাজনার হার । 
টাকার সন্নিকটে ৬২ 
মিরপুর ( বোরে! জমি )__ ২২ হইতে 81৯ 
রামপাল-_ ৩৯. 
কাশিমপুর পরগণ!__ ॥* হইতে ২২ 
ভাওয়াল পরগণা-_ 

ক) ভিটি-_. 


(২) পালান অর্থাৎ রাইয়তের কুটারের 
চতুঃপার্ববন্তী স্থান, যেখানে কলা, কাটাল, 
আত্ম প্রভৃতি জন্মে-_ ॥৪ হইতে ১।* 
(৩) ছোল! অর্থাৎ পালান জমির 
চতুঃপার্থস্থিত স্থান, বথায় সরিষা, পাট, 
করলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়-_ 9৭ ১, ১0০ 
(৪) ছাট পালান অর্থাৎ বাস্ত জমির 
নিকটবর্তী পশ্বাদি চড়াইবার স্থান-_।০ ,, দ* 


থ) নাল-- 
(১) বর্ষার অর্থাৎ জাপ্নাবনে নিমজ্জমান ভূমি-_ 
পুরদার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী_-১%* হইতে ১1৯ 


কামদার ,, ২য় শ্রেণী ১২ ১ ১৯ 
দেদার » ৩য় শ্রেণী ৪৯:১১ ১৯ 
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৭ 
৮। 
৯) 
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(২) খাম! অর্থাৎ যে জমিতে বর্ধাকালে বর্ধার 


জমি মপেক্ষা কম জল উঠে,-_ 
পুরদার অর্থাৎ ১ম শ্রেণী--. ১৯ 
কামদার », ২য় শ্রেণী-. টু 


সেদার ১», ওয় শ্রেণী- 9/--4%*. 


(৩) ততি অর্থাৎ খাম! অপেক্ষা উচ্চতর ভূমি, 


পুরদার » ১ম শ্রেণী ৯ 
কামদার ,, ২য় ১, /৯--৮০/০ 
সেদার » ওয় শ্রেপী--' 1৮/০ 


(8) রোয়াইচা অর্থাৎ উচ্চ ভৃমি,_ 


এই জমি বর্ষার প্লাবনে নিমগ্ন হয় না) 

কিছু বৃষ্টি হইয়া জল জমিলে তথায় 

ধান্ত রোয়া হয়। 

পুরদার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী--১।* হইতে ২॥* 
কামদার » ২য় শ্রেণী ৪৮ ,, ১৮৮ 
সেদার », ওয় শ্রেণী ৪০ ১, ১৯. 


(৫) আউদ- ॥%--১1০ 
(5) বোরো-- দ*-১২ 
কালীগঞ্জ-_ 1৯১) 
বন্দখোলা__ ১৭০ 
বাগিয়া-_ 8০ 7১105 
কাওরাইদ- ॥*--১। 
টোক-_ 8৯০ ২ 


৩২৯ ঢাকার ইতিহাম। [মী 


১১। আরালিয়-_- | ১%--২।০ 
১২। উঞ্জিলাব_ ১২৯, 
৯৩। নরসিংদী- 1/- ১৬ 
১৪। ছুনিগাও__ ১5 
১৫ তেওতা-- 

১১। মাণিকগঞ্জ-_ 1১--0০ 
১৭। কালিয়াকৈর__ ১%--১৪/০ 
১৮ বাতৈর__ ॥১৭-1/১০ 
১৯। পাটালি (মুন্সীগঞ্জ )-_ ৩।০--৪২ 
২*। বারৈখালি_ ১৮৩২ 

ভূমির স্থানীয় মাপ। 
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এই জেলোয় ভূমির পরিমাপ সর্বত্র সমান নহে। কোনও 
স্থানে দ্রোণ, কোনও স্থানে খাদা, কোনও স্থানে বিঘার মাপে জমির, 
পরিমাপ হইয়। থাঁকে। “কাণ্ডরী” (কাচি ) ও “সাহী* (পাকি) মাপভেঘে 
জেলার কোন কোন স্থানে ছুই প্রকার মাপ প্রচলিত আছে। কীচি 
বা কাণ্ডরী মীপে জমীর খাজনার হিসাব এবং সাহী ব| পাকি মাপে 
জমিয় ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

ভূমির পরিমাপ সর্বত্রই নলদ্বারা হয়। এই নলের পরিমাণও 
সকল স্থানে একরূপ নহে। ভ্রোণের মাপের নল ৭ হাত ছইভে? 
হাত পর্যাস্ত দীর্ঘ। এই নলের ২৪ নল দীর্ঘ ২৯ নল হস! 
থাদার মাপের নল ৬ ছাত হইতে ৮ হাত দীর্ঘ। এই নলের ৬ নল দীর্ঘ! 
.৫ নল গ্রস্থ-১পাখি। 


অঃ] জমি ও জমা। ৩২১ 


ভ্ৌণের মাপের হিসাব :--- 
ওক্রান্তিতে ... ,,* ০০:০০৮০০১ কড়া। 
৪ কড়ায় ১৪১ ০০2০০ ০০৯ পা । 
৫ গণ্ডায় ১ তে ৩৮০০ ০০১ কুণি। 


৪ কুণিতে বা ২* গণ্ডায় *** ** ৮১ কাণি। 
১৬কাণিতে ৮ 55১০০ ১০, *১ পোপ । 


। খাদার মাপ £-- 
৪ কাগে 18 
৪ কড়ায় ১.১ 5১ ০০ ০০০০১ গত] । 
এ গণ্ডায় ,১৮:১১০০০১০০১১ পাবী। 
১৬ পাথীতে ৫ চি তত ০৮ ***১ খাদা। 
বিঘার মাপ £-- 
৪ কড়ার *৪৮:5৮০০১০৮ ০০০১ গণ্ডা। 
২৭ গণ্ডায় 1 2 তত ৮০৮১ ধারা। 
২* ধারায় ১১ ১১ ১১০:০০১০*১ কাঠা। 
২* কাঠায় ১১ ১ ১০ ০০০০৯ বিঘা। 
এই বিঘার সহিত গবর্ণমেপ্টের প্রচলিত বিঘার কোনও সামঞনত 
নাই। 


২১ 


একবিংশ অধ্যায় । 
তীর্ঘস্থান। 


লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট--কধিত আছে, ভগবান জাম 
ঝাতৃবধজজনিত গাপবিমোচনার্থে পিতার উপদেশকনুদারে ব্ধপুত্র- 
কুগ্ডে নান করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীতরলাক্ষ্যার 
সহিত এই নদের সংযোগ সাধন করিয়া ইহাকে তীর্ঘরাত্ররূপে 
জগতে শ্রেষ্ঠ করিবেন, এন্প অতিরাঁধ করিয়াছিলেন (১)। কিন্ত 
ব্ষপূত্র পরগ্তরামের অজ্ঞাতে শীতললাক্ষ্যার দর্শনাভিলাষে গমন করেন। 
এদিকে শীতলক্ষ্যা আগস্তকের আগমনশ্রবণে বৃদ্ধাবেশে বসিয়া 
ছিরেন। বরক্গপূত্র বৃদ্ধাকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
সহসা বলিলেন, “মাত; ! শীতললাক্ষ্যা কত দুরে”? বৃদ্ধ বলিলেন, “আমা- 
রই নাম শীতরলাক্ষ্া; আমি আপনার ভীষণ রবে ভীতা হইয়া বৃদ্ধার রূপ 
ধারণ করিয়াছিলাম” | অপ্রস্ত হইয়া ব্র্মপুত্র লাঙ্গলবন্ধে গ্রত্যাগমন 
করিলেন। এদিকে পরপুরাম এসমুদয বৃত্ান্ত অবগত হইয়! বর্পুত্রকে 
অভিশাঁপ প্রদান করিলেন। তৎপর ব্রদ্ধপূত্র অনেক অনুনয় বিনয় 
করায় জামাগ্য প্রননন হইয়া এই বলিলেন যে, প্রত্যহ তীর্থরা 





(১) ষ্বেহ কেহ বলেন যাদ্ববংশাবতংস মহানুভব বলরাম তীর্ঘ গর্যাটনকালে 
পুণ্যতোর! ব্ষপুঞ্নদে অবগাহন করিয়া। ইহাকে লোকরোচনের গোঁটরী- 
ভূ করিবার জন স্বীয় লাঙগলন্বার! এইস্থান পর্ধান্ত আনয়ন করেন। এখানে তীর 
জাঙগল জাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এই স্থান লাঙ্গরবন্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 


২১শ অঃ] ভীর্ঘতস্থান। ৩২৩ 


না ইয়া বংসরের মধ্যে এক অশৌকাষ্টমীতে তীর্থরাজ হইবে। 
'তগ্কাতীত গঙ্গায় অবগাহন করিলে যেরূপ পৃথ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয় 
হয়, ব্ধপুত্রের পশ্চিমকুলে গ্নান করিলেও তাহাই হইবে (২)। 
কালিকাপুরাণে লিখিত আছে £- 
“চৈত্রে মামি দিভার্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্রিয়। 
চৈত্রস্ত সকলং মাসং শুঁচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ 
স্নাতি লৌহিত্যতোয়ে তু স ঘাতি ব্হ্মণঃ পদ্ম্‌। 
লৌহিত্যতোয়ে যঃ ্লাতি স কৈবল্যমবাপু,যাৎ” | 
কালিকাপুরাণম্‌ ত্র্যপীতিতমোহধ্যায়ঃ | 
তিথিতত্বে লিখিত আছে, “পুনর্বন্থ নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুর্লাষ্ট- 
মীতে বৃষলগ্নে বর্মপুত্রনদের জলে স্নান করা আবশ্তক। পৃথিবীতে 
বত তার্থ, নদী বা সাগর আছে, তাহারা সকলেই & তিথিতে ব্গপূত্র 
নদে আসে ।” স্নানের মন্ত্র থা :-- 
“পৃথিব্যাং ঘানি তীর্ঘানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ। 
সর্ধে লৌহিত্যমায়াস্তি চৈত্রে মামি সিতাষ্টমীম্‌॥ 
্ষপুত্র মহাভাগ শীস্তনে! কুলনদন:ঃ। 
অমোঘ! গর্ভসন্তৃত পাপং লৌহিত্য মে হর 
তিথিতত্ব। 
প্রতি বসর বন দূরদেপান্তর হইতে অসংখ্য হিন্দু নরনারী লাঙ্গল: 
বন্ধে সমাগত হইন্[। অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্র্মপুতে ল্ান-দানাদি 
করিয়া থাকেন। অনেকে আবার তৎপর দিবস এই স্থানে রামনবনীর 
স্লানও করেন। 





২) এলৌহিত্যে পশ্চিমে ভাগে সা তি জাকবী” 


৩২৪ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


রহ্বপুত্রতীরে লাঙ্গলবন্ধে এই সময়ে একমাপকাঁলপর্ধ্স্ত অনেক 
ধর্মপ্রাণ হিন্দু ভীর্ঘবাসও করিয়া! থাকেন। 


লাঙ্গলবন্ধের জয়কালী জাগ্রত দেবতা । 

লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটেও বামস্তী অষ্টমীতে ভীর্থরা্ ব্ধপুত্রে 
অবগাহন করিবার জন্য অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। কথিত আছে যুধিষি. 
রাদি পঞ্চপাণ্তব বনবাকালে লৌহিতাতীর্থ স্দর্শনার্থে এখানে আগমন 
করেন। তীহারা ফেস্থানে স্নান ও তর্পণাদি করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চপাণড- 
বের এতদঞ্চলে আগমনের শ্বৃতিন্বরূপ পঞ্চমীঘাঁট বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে। আজও যাত্রীগণ আগমনপূর্ববক তত্বংস্থান দর্শন ও তথায় 
স্নাননতর্পণাদি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটও 
পবিত্র তীররস্থান। 

শিমুলিয়! তীর্ঘঘাট-_-বংশী নদীর তীরবর্তী শিমুলিয়া গ্রামে 
একটা তীর্ঘঘাট আছে; তথায় অশোকাষ্ট্মী উপলক্ষে বহু নরনারী 
সমবেত হইয়া তীর্থন্নান করিয়া! পবিভ্রত্ক। লাভ করে। কথিত আছে, 
ভক্ত রামন্জীবন ছিজপঞ্চকের সাহায্যে ৬যশোমাধব বিগ্রহ আনয়ন 
করিবার সময়ে এই স্থানে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়। যশোমাধবের স্নান- 
কার্ধ্য ও অচ্চনাদি সমাধ| করিয়াছিলেন। ৬পোমাধবের সংশ্রবহেতু এই 
স্থান তদবধি তীর্ঘস্থানে পরিণত হুইয়াছে। এই অতীত স্থতিটুকু একটা 
মেলার অধিবেশন দ্বারা অগ্থাপি জনপাধারণের নিকটে জাগরূক 
রহিয়াছে। আজ পর্যন্তও প্রতি বদর অশোকাষ্টমীর দ্লান উপলক্ষে 
এই স্থানে একটা মেলা জঙ্গিয়া থাকে। 


হীরা! নদীতীর্ঘ--কেইলা ও আয়পুরার 'মধাবর্তী হীরা নদীতে 
চৈত্রবারুণী উপলক্ষে বহহিলুনয়নায়ী তীর্ঘনান করিয়! পৰিত্রতা 
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লাভ করে। ধামরাই অঞ্চলে এই তীর্থস্থান উপলক্ষে যে একটা 
সংস্কৃতবাঙ্গলামিশ্রিত বিদ্দুপাত্বুক ছড়া প্রচলিত আছে, তাহ এস্থানে 
উদ্ধৃত করা গেল (১)। বৃদ্ধাদিগের উদদেস্তে আজও এ অঞ্চলে উহ! 
প্রয়োগ করা হয়। 

“কেইলা। জয়পুর! মধ্যে হীর| নদী তীর্ঘং। 

দে বুড়ী ডুব দে পাঁচ গ্ডা কড়িদে। 

++ ৬ লড়দে॥ 

কাউয়ামার! ন্নান--প্রতি বংসর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে 
তীর্থ স্নান করিবার জন্য নানাস্থান হইতে এখানে বনুলোকের সমাগম হইয়া 
থাকে। স্নানউপলক্ষে এখানে একটা মেলারও অধিবেশন হয়। 
ইহাও একটা তীর্থস্থান বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কাউয়ামার! ও 
রাজনগর এই গ্রামদবয় তেদ করিয়া থে পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত হইয়াছে, 
তথায়ই এই স্গানানুষ্ঠানক্রিয়। সম্পন্ন হইয়া! থাকে। 
কুশাগাড়ার বারুণীন্নান-_বুডিগঙ্গাতীরবস্তী বাছিলা নামক 

স্থানে মাধীপূর্ণিমার স্নানউপলক্ষে বছলোকের সমাগন হয়। ঢাকা 
অঞ্চলের অসংখা হিন্দুনরনারী তীর্ঘঙ্গান করিবার জন্য এখানে মাগমন 
করিয়া থাকে। ইহা “কুশাগাড়ার বানি” ( বাকুণী ) বলিয়া সাধারপ্যে 
পরিচিত। প্রবাদ এই যে, অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে মুনিপঞ্চক 
সমাগত হইয়। অতি কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত ছিলেন। তগন্তান্তে 
উহারা৷ এই স্থানে “কুশা” গাড়িয়। (পুতিয়া ) রাধিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহা “কুশাগাড়ীর বানি” নামে অভিহিত হইয়াছে। 





(১) ধামরাইনিবাদী কলিকাতার স্বনীম প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাধিক ডাক্তার শ্রীবুক্ত 
চন্্রশেখর কালী এল, এম, এন, মহোদয় এই ছড়াটার বিংয় জামাকে বলিয়াছেন। 


৩২৬ টাকার ইতিহাস। [১মখগ্ত 


বৃতুনীর বারুণীম্নীন-_বৃতুদী গ্রামের নিকটবর্তী ক্ষীরাই 
নদীতে বারুণীগঙ্গান্নান উপলক্ষে বিস্তর লোকসমাগম হইয়া থাকে। 
এই স্থানে ক্ষীরাই নদীতে অবগাহন করিলে গঙ্াঙ্গানের তুল্য ফল 
লাভ হয় বলিয়৷ সাধারণের বিশ্বাস। 

গঙ্গাসাগর দীঘি-বারভূঞার অন্ততম ভূঞ। থিজিরপুরের 
ঈশার্থামসনদআলিকে দমন করিবার উদ্দেশে দিল্লীশ্বর আকবর 
কর্তৃক মহারাজ মানসিংহ পূর্ববঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে ঢাকাতে মোগলরাঁজের একটা থান! মাত্র সংস্থাপিত ছিল। 
মহারাজ মানসিংহ বিপুল বাহিনীসহ ঢাকাতে উপনীত হইয়! ডেমরা 
নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং ঢাকার উত্তরপূর্ববদিকে 
কমলাপুর নামক স্থানে একটা প্রকাণ্ড দীধিক! খনন করিয়া তাছাতে 
ৰারতীর্ঘের জলনিক্ষেপকরতঃ উহাকে গগঙ্গাসাগর” নাম প্রদান 
করেন। মহারাজ মানের অবস্থান হেতু এই স্থান রাজারবাগ 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তীর্ঘজ্ঞানে এখনও অসংখ্য ছিন্দু নরনারী 
এই দীধিকায় মাধীপৃণিমায়, মাধীসপ্তমীতে ও অষ্টমী তিথিতে স্নান 
করিয়। থাকে। এই সময়ে এখানে মেল! জমিয় থাকে। বর্তমান 
সময়ে এই দীধিকাটর প্রায় তৃতীয়াংশ তাড়াদামে পরিপূর্ণ হইয়া 
গিযাছে। ইহার পূর্বতীরে কালীমু্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার 
দক্ষিণতীরবর্থী গ্রকাও বটবৃক্ষতলে বহু নরনারী মানস করিয়া 
টাচর প্রদান করিয়। থাকে। 

এতদ্বাতীত ইছামতী নদীর তীরবর্তী তীর্ঘঘাট, আগলা, সোলপুর, 
বারুণীঘাট এবং যোগিণীঘাট নামক পঞ্চ তীর্থঘাটেও কার্ডিকী পৌর্ণমাসীতে 
অসংখ্য হিন্দুনরনারী অবগাহন করিয়! পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। 








দ্বাবিংশ অধ্যায়। 


প্রাচীন কীণ্তি। 


লালবাগের কেল্লা, ও বিবি পরির সমাধি ! 

লালবাগের কেন্তরীকে কেছ কেছ আরঙ্গাবাদের কেন্লা! বলিয়াও 
অভিহিত করিয়! থাকেন (১)। যে স্থানে এই কেন্লাটা অবস্থিত তাহার 
নাম গুরঙ্গাবাদ বাঁ আরঙ্লীবাদ। দিম্ীশ্বর ওরঙ্গজেবের নামানুসারে & 
স্থানের নাম গঁরঙ্গাবাদ বা আরঙ্গাবাদ হওয়! অসন্তব নহে। কেল্লাটা 
নগরীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। দক্ষিণে ক্ষীণতোয়! বুড়িগঞ্জ। বালুকা- 
স্তপমগ্ডিত বিশাল চর বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুমনথরগ্তিতে প্রবাহিত 
হইতেছে। বর্তমান সময়ে বুড়িগ্গা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাওয়ায় 
নদীটা কেন্ল! হইতে প্রায় সিকি মাইল ব্যবধানে পড়িয়াছে। দ্বিশতাবী 
পূর্বে কেন্পাটী এরূপভাবে অবস্থিত ছিল যে, বোধ হইত ষেন উহার 
মূলভাগ নদীগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। বস্ততঃ দক্ষিণদিকের কতকাংশ 
কালক্রমে বুড়িগঙ্গার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে নদীগ্রবা 
এই স্থান হইতে কিযুদুরে সরিয়া গড়ে (২)। 

হাণ্টার সাছের লিখিয়াছেন “দুর্গের বহির্ভাগ, কয়েকটা তোরণঘার, 
যর? এবং স্বানাগারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র ১৮৩৯ খুঃ অকে 


টিটি তিনে শশা শাািশাশশীশী্পাটিিতিশিিটিিাশিশিশিশশিশশশাীশীশ্পীশাটিিশিশিি 


(১) 19715279087 3550 40150 77059610%5 800001065 06 00৬008, 
(২) ৮106 5০০ 2০ 015 010105016৪5 601016 9891160 
0) 06 2৬517 000 016 5062] 1085 70৭ 18০6060. 50106 01802100657, 
€ঘাযা।াহাগড 86006 00 016 81009610৮1081 90600117019, ৬01 


৩২৮ চাকায় ইতিহাঁস। [১ম খঃ 


অতীত গৌরবের সাক্ষীন্বরপে বিদ্যমান ছিল। ১৮৩৯ খৃঃ অবের 
পর হইতেই ধ্বংসের কার্য অধিক মাত্রায় আরস্ত হইয়াছে” ১)। 

এক্ষণে ছুর্গের একেবারে ধ্বংসাধস্থা, কোনও প্রকারে কয়েকটা 
ভোরণঘ্বার ও কতিগয় স্তস্ত অচিরে কালের কবলে পতিত হুইবার 
জন্তই যেন ভগ হইয়া! দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কোনও স্থানে 
অক্রালিকার নিয়তল পাতালোদ্ধেশে গমন করিয়া চর্ঘচটিক! ও 
অঙজগরের আশ্রয়স্থল হইয়াছে । বর্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট তছপরি একটা 
পোলিস সেক্সন স্থাপিত করিয়াছেন। 

দুর্গের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ২০**১:৮০৯ ফিট ) দুর্গাভ্যন্তরে ২৩৫ ফিট 
সমচতুফোণাকার একটা সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুফরিণীর চারি 
ধার ইষটকনির্টিত পোস্তার বাধান; ইহার প্রত্যেক কোণৈকদেশ 
হইতে ছুই ছুইটা ঘাট পুকুরের তলদেশ পর্যন্ত মপর্শ করিয়াছে। এই পুকুর 
উর ২৭৫ ফিট পশ্চিমে ষে সুন্দর একটা মকবের! লোকলোচনের 
গোচরীভূত হয়, তাহাই নবাবনর্দিনী পরিবিবির সমাধি সমন্ধে বক্ষে 
ধাঁরণ করিয়া আছে (২)। এই মকবেরাটী পঞ্চগত্বজপরিশোভিত এবং 
নব কক্ষে বিভক্ত। মধ্যের গুম্বজটা তাম্পাতবিম্ডিত বলিয়া ূরধ্য- 
কিরণসংস্পর্শে ঝক্মক্‌ করিতে থাকে। মসজিদের ঠিক মধ্যস্থলের 
প্রকোষ্ঠমধ্যে বিবি পরির সমাধি স্ুরক্ষিত। এই প্রকোষ্ঠটা ১৯৫ ফিট 
সমচতৃদ্ধোণাকার । এই গ্রকোষ্ঠের্ চারি কোণে চারিটা অপেক্ষাকৃত 
তর কু গ্রকো্। এই গ্রকোষ্ঠ চতুষটয় (১,7৮২) সমচতুফোণাকার। 





(১) মুতে 90500 48০০০৫০৫০6 ট৩াথা। ৮০1 ৮১. 
(২) পরিবিবির মকবেরার পশ্চিমে ওর্গজেবতনয় মহম্মদ আজিমের নির্শিতি 


ই২শ অঃ] _. শ্রাচীন কান্তি । ৩২৯ 


কেন্ু্ বৃহত্তম গ্রকোষ্ঠের চারি পারে (২৪--৮২) দৈর্ঘ্য ও (১*-৮২) 
পরস্থবিশিষ্ট চারিটা বারে আছে। এই শেষোক্ত কক্ষচতুষ্টর এবং 
কেন্দুস্থ প্রকোষ্ঠের 'শীর্বদেশেই পঞ্চ গুদ্বজ শোভ। পাইতেছে। 

মকবেয়াটার ছাদের নির্ধাণকৌশলে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহ! 
অষ্টকোণমমন্থিত পিরামিডের স্তার গ্রথিত কল! হইয়্াছে। কেকুস্থ 
পরকোঠ্ঠের প্রাচীরগুলি ১৪ ফিট ইঞ্চি পর্যাত্ত উদ্ধে' উথিত হইয় 
অযোদশটা সমান্তরাল এরসতরখণড শিরোছেশে ধারপপরবক ১৯ ফিট ১১ 
ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চতা বাত করিয়াছে! পিরামিডের বহির্ভাগে ১ ফিট 
ব্যাসসমন্থিত অষ্টকোণাকার ক্ষুত্্ খণ্বক মকবেরার শীর্ষদেশ অলম্কৃত 
করিতেছে। অন্তান্ত গ্রকোঠঠগুলির ছাদও এইরূপেই নিগ্মিত হইয়াছে। 
ইহাদের প্রাচীরগুলি-৭ ফিট ৮ ইঞ্চি পর্যাস্ত উর্ধে উিত হইয়া সপ্ত- 
সংখ্যক সমান্তরাল প্রন্তরখণ্ড যন্তকে বহনপূর্বক ১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি 
প্য্ত উচ্চতা লাভ করিয়াছে। 

ছাদের এবঘিধ নির্মাপকৌশল প্রাচীন হিনুস্থাপতোর অন্থুরূপ 
বলিয়া কানিংহাম সাহেব অন্থমান করেন (১)। 

ভিত্তিগাত্রে শ্বেত ও কৃষণবর্ণ মর্মর প্রস্তরের নানাপ্রকার কারু- 
কাধ্য পরিলক্ষিত হয়। দেওয়ালে শ্বেত গ্রস্তরের নয়নলোভন আঁড়মবর- 
হীন বাদশাহী আমলের স্থাপত্যকলার আদর্শ বিস্তমান রহিয়াছে 
কোণসংস্থিত গ্রকোষ্ঠচতুষ্টরের দেওয়ালে পীতবর্ণ ভূমির উপরে 
নীল, সবুজ, রক্তিম ওহরি্রাবরণ দ্বার! রঞ্জিত করা হইয়াছে এবং প্রান্তভাগে 
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৩৩৪ | চাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


লতাপুষ্পাদি অঙ্কিত বিবিধ কারুকাধ্য দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিতে 
সমর্থ হয়। | ্‌ 

সমাধির প্রন্তরতগুগুলির কোনও কোনও স্থান ভগ্ন হইয়াছে। 
১৮৪৫ খুঃ অবের খই নবেম্বর এবং ১৮৪৬ খৃং অবের ওরা ডিসেম্বর 
তারিখে, লোকে কমিটার সেক্রেটারী, টাকার তাানীস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট 
মিঃ বি, এইচ, কুপার সাহেবের নিকটে এই বিষয়ে যে ছুই খান! লিপি 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপাঠে অবগত হুওয়! যায় বে ছোট-কাটরা- 
নিবাসী আলোয়ার খান কর্তৃক এই কার্য সমাধা হয়। মজহরআলি 
থানের সহিত এই মকবেরার স্বত্ব লইয়া উহাক়্ যে গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার ফলেই আলোয়ার খাঁন এই কায করিয়াছিলেন। 

মসজিদের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলে উহীকে একটা শাস্তির আগার 
বলিয়! বিবেচিত হয়। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর পার্ন্ধ দেওয়ালে যে তিন 
খানা শ্বেতগ্রস্তরবিনির্শিত গবাক্ষ আছে তাহার কারুকার্য অতি চমংকার। 
প্রতোকটি গবাক্ষ দৈর্ধ্য ৫ ফুট ও প্রস্থে ৩ ফুট হইবে । ইহার নির্্াণজন্ত. 
চুনার হইতে বিভিন্ন গ্রস্তরাদি, গল্প হইতে সুদৃঢ় কৃফণবণ প্রস্তরও জয়পুর 
হইতে শ্বেতমর্মরপ্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল। বর্তমান সমক্ধে কোনও 
কোনও স্থানে শ্বেত সর্থরপ্রস্তরখওগুলি উৎপাত, স্থানে স্থানে িকুত, 
স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার কোথাও বা আসব প্রন্তরের স্থানে 
কৃত্রিম প্রস্তরও বসাইয়! দেওয়ার চেষ্টা কর! হইয়াছে। এমন কি, সমাধির 
শ্বেত প্রস্তয়ও কোনও স্থানে ভগ্র করা হইয়াছে । চনদনকাষ্টনির্শিত বিবিধ 
কারুকার্যাসমন্থিত কবাটগুলিও হিন্টু শিল্পিগণের করপ্রহুত (১)। 
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২২শঅঃ] প্রাচীন কাঁষ্ঠি। লি ১, 


সমাধির সঙ্নিফটস্থ প্রস্তরফলকে তুগ্রা আরবী 09655 418৮) 
অক্ষরে একটা কবিতা লিখিত আছে। সম্রাট ওরজজেবের প্রশংসা- 
বাদেই পিলালিপিখানি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ক্বিভাটা পাঠ করিলেই ' 
উহা! আংশিক বলির! বিবেচিত হয়। শিলাখ্ডের অপরার্ধ যে 
কোথায় তাহা জানা যায়না! | নিক্নলিধিত কবিতাটা লিখিত আছে । 

“আহ্‌, ছেন্তে। আয়ে সাহেন্‌ শাহে আফাখ. রোখ নে দিন্‌ 
কো ওয়াবেছে মমালেকে সিদন্তো৷ ছেন্দো চিন . 
সাহেন্‌ শাছে ইয়ে মুল্ক্‌ বাত়াইদে আস্মান্‌। 
কোর! রসিদ আজ, পেদেরে। ঘর্‌ দি জেমিন্‌॥ 
ওয়ানি সোদেন্তে রুই তামামি এমুলক্রা । 
আজ. হোঁস্নে আহ দে খিম্‌ চোরখ, ছার হুরেইন ॥ 
দার আহদে মুল্কো সলতানাতে ইচুনি সাছে। 
দ্ানায়ে হার জামান! হামি গোয়েদ আফেরি * * * 1৮ 

চা রঙ চি চি 

“হে পৃথিবীর রাজরাজে্বর এবং দীন ধর্মের রক্ষক, যিনি সিদ্ধ 
প্রদেশ, হিনুস্থান ও চীন দেশের বংশানুক্রমিক অধিপতি, ঈশ্বরা- 
সুগ্রছে পিতৃপিতামহ হইতে দেশের শাসনভার হাহার প্রতি ত্বত্ত 
হইয়াছে, ধিনি অঞ্মরাকুলের বদনানুরূপ অনিনযান্ন্দর শাসনম্বায়! নিখিল 
প্রাণীবৃন্দের অধিরাজ হইয়াছেন আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি 
এ হেন নৃপতিয় এবছিধ শাসনে সমুদয় প্রদেশের জ্ঞানী বাজিই 
তোমার স্বতিবাদ করিতেছে & * & * 

যে সময়ে মোসলমানকুলধুরদ্ধর অমিততেজ ওরজজেব হিল্লীর 
দিংহাসনে অধিঠিত থাকিয়া! দোর্দও প্রতাপে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন 


৩৩২ ঢাকার ইতিছাম। [১ম খঃ 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে সআাটের তৃতীয় পুত্র হুলতান মহচ্ছদ আজিম 
বঙ্গের ভাগ্যবিধাতৃরূপে অল্লকালের স্বন্ত টাকার অবস্থিতি করিয় রাজকাধ্য 
“পর্ধযালোচনা করিবার অবময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে [ৃষ্ট হয়, 
আজিম ১৬৭৮ থৃঃ: অবে লালবাগের কেল্লা ও রাজগ্রাসাদের নির্দ্াণ- 
কাধ্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। কিষ্ত তদীয় শারনসময়মধ্যে তিনি 
উহা সুস্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্রাটতনয়ের পরে 
নবাব সায়েস্তা খার হস্তে বঙ্গের শাসনভার দ্বিতীয়বার অগিত হয়। 
তিনি সম্রাটকুমারকর্তৃক আরন্ধ অসম্পূর্ণ ছূর্গটীকে সম্পূর্ণ করিবার 
নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াম পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈবহুর্বিপাকবশতঃ 
তদীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর! ছুহিত। বিবিপাইরী ( ১) এই সময়ে কাল- 
গ্রামে গতিত হয়। আমির-উল-ওমর| সার়েন্তাখীর নিকটে তীয় 
ছুহিতার তীত্র শোকজাল! অসহনীয় হইয়৷ উঠিল। তিনি বড় সাধ 
করিয়৷ অদম্য উৎসাহে ছূর্গের কাধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু 
ছুনিবার কাল ওমরার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে দিল না। 
প্রবল শোকবন্তায় উৎসাহ উগ্ধন একেবারে ভানিয় গেল। বিশেষতঃ 
দুহিতার অকালমৃত্যুতে তাহার মনে এক সংস্কারের শৃঠি হইল ষে 
লালবাগের কেল্লায় আর হন্তক্ষেপ ফ্জথব। স্থুসম্পন্ন করিবার প্রয়াস 
পাইলে যেন তাহার পক্ষে গুভজনক হইবে ন1। যতদ্দিন তিনি 
টাকান্ধ ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তদীয় বীরহদুযব হইতে এই সংস্কার 
দ্বার দুর়ীভৃত হইল না । বস্ততঃ একমাত্র প্রিয়তম! ছুহিতার শোকই 
্গনিষ্ধাণের পরিপন্থী হুইয়! দড়াইল। স্বীয় জুহিভার শেষ স্ততি- 
চিস্বরূপ তদীয় মকবের়ায় উপরে একটী, মনোরম মসনদ নির্মাণ 











পি পিসি 








(8. ইহার অপর নাম “ইরাপ ভুক্ত 


হ২গ অঃ]  প্রানীন ছবীর্ডিণ ৩৩০ 


কিয়া আমির-উপ-উমর! তীর হুহিভার মৃতযদিত পোকের যেব 
কিঞিৎ লাধবত! অনুভব করিয়াছিলেন । এক সময়ে এই মদজিদটা 
পূর্ববঙ্গের নয়নাভিরাম দর্শনীয় বন্তমধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত ছিল 
ফোনও কোনও এ্তিহাসিক বিবি পইরীকে সম্রাটতনয় সুলতান 
মহম্মদ আজিদের পদ্ধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন? কিন্তু উহা ভুল 
আমর সায়েন্তার্থার বংশীয় ছোট-কাটরানিবাসী রমজানআলি খাঁর 
নিকট এক সময়ে এতৎসমবন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম | তিনি উহা! অস্বীকার 
করেন । ও 
লালবাগের কেনা ও তৎপার্থবস্তাী বিভর্ণ ভূমিখ্ড সায়েস্তাথীর 
জায়গীর মধো ছিল। ১৮৪৪ সনে ইংরেজ গবর্ণমেষ্টের সুবিধার জন্ত 
ত্দানীস্তন লৌকেল কমিটার মেমবর, মিঃ কুক্‌, মিঃ ওয়াইজ, ডাঃ টেইলার, 
মিঃ আরাটুন, খাঁজে আলিমুল্ল! সাহেব, মীর্জা গোলাম পীরসাহেষ, মিঃ 
এজিংসিংৰ, মুম্পী ননগলালদত্ত প্রভৃতি, বাবু হাকিমান, নবাব 
সায়েন্ত। খার ওয়াকৃফ সম্পত্তিতুক্ত লালবাগের ভূমিখণ্ড নবাবের 
বংশধর মীর্জা মন্ত্র আলিরখান ও বিবি সালেহা খানম হইতে. বার্ষিক 
মবলক যষঠীতম রঞজতখওড পুষ্পমূলো মোকররি পাটা লইয়া এক 
দলিল সম্পাদন করিয়! দেন। তাহাতে লিখিত আছে, “মোতালক 
সহয় টাকার লালবাগ মহল্লা মধাগত চাকলায় অর্থাৎ বিবি পরির 
মকবেরার় ও মহজিদের চৌতবকি চৌদেওয়ার মধান্থিত ভূমি বাহার 
চৌহদ্ি এই লালবাগ হাতার জমির ও বুড়িগঙ্গা! নদীর উত্তরের 
কেন্লার পোল্তা দেওায়ের লাগ উদ্ধর ময় দের ও. বড় সরকের লাগ 
দক্ষিণ ও বুড়িগঙ্গার ও হাস্ভার জমীয় লাগ পৃবের পোস্ত! দেওারের 
লাগ পূর্ব ময় দেওার ও আওরঙ্লাবাদের, ছাম্মাম যাছা পাদরী সাহের 
নীলাম খরিষ করিয়াছেন তাহার ও $ আওয়বাদের জমির ও মৃত্তিকার 


৩৯ ঢাকার ইতিহাস। [১২খঃ 


নীচে যে উত্তরদক্ষিণ দীর্ধাকার পোক্ত! নেউ আছে তাহার লাগ 
পশ্চিম ময় ও নেউ এ চতুংসীমাবদ্থিত দরোব্ত ভূমি ও তন্ুধাগত কেয়া 
ও হোজন়! ও পোক্ত! মোকালাত ইত্যাদি যে তৌলিয়তের হকিয়াতে 
আআপনাদিগের দখলে আছে তাহার মধ্যে বিবি পরির যকবের! ও 
মসজিদ সেওয়ায় বাঁকি সমন্ত ভূঙি ও তন্মধ্যগন্ত কেরা ও হোজরা 
ইতাদি গোক্ত1! মৌকালতে আমরা গ্বে্ছাপূর্বাক মঃ ৬*২ টাকা 
কোম্পানী বাঁধিক জমাতে ই ১৮৪৪ সনের প্রথমাবধি হাষেস গীর নিষিত্ 
ঘোকররি গাট্টা নইলাম” ইত্যাদি। এই স্থানে গবর্ণমেষ্ট প্রথমতঃ 
চাক! কলেজ স্থাপন ও একটা পার্ক প্রস্ততের সংকল্প করিয়াছিলেন; 
কিন্তু কার্যত: তাহ! হয় নাই। সারেন্তাধার বংশধরগণ মধ্যে 
মীর্জী রমজানআলি খ'! সাহেব এই তৃমিখণ্ডের বাবদে ওয়ারিশি 
তরে বািক ৬*২ টাকা এখনও প্রাপ্ত হইতেছেন। 


হাম্মামু ও দেওয়ানী আম্‌। 


ইহা! লালবাগ কেন্লার মধ্যস্কিত একটা দ্বিতল অট্রলিকা। ইহার ্সত- 
গুলি প্রসতরনির্শিত হওয়াতে অত্যন্ত নু ছিল। নিয়তবন্থ একটা 
গ্রকোষ্ঠে নবাবের স্লানাগার ( হাম্মাম্‌ ) ছিল। বিভিন্ন পাত্রে কবোফ 
জল হইতে আরম্ভ করিয়া জরমশঃ শীতলতর জলরাশি সঞ্চিত 
খাকিত। সম্রাটকুমার মহম্মদতআজিমকর্ৃক লালবাগণূ্গনির্শাণসময়ে 
এই স্থান দেওয়ান-ই-আঁম্‌ রূপে ব্যবহৃত হইও। এক্ষণে গব্রমেষ্ট 
ই গ্রকোষ্ঠে মলমুন্রত্যাগের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন! নবাবী 
আযলের দেওয়ানী-ই-আমের যে এই অবস্থা ঘটিবে, তখন স্বপ্নেও কেহ 
নায় আনিতে পারে নাই। | 


২২শ অঃ প্রাচীন কীর্তি। চি 


লালবাগের কেল্লার এ্তিহানিক ঘটনাবলি বিবৃত করিতে করিতে 
হুপ্রপিদ্ধ ঁতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, “যে সময়ে সবিধ্যাত 
ভ্রমণকারী টেভাক্রণিয়ার ঢাকার আগদন করেন, সেই সময়ে তিনি 
সায়েস্তাধাকে লালবাগস্থ এক কাষ্ঠনির্দিত গৃহে অবস্থান করিতে 
দেখিয়াছিলেন*। লালবাগের প্রাসাদ তখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছিল 
বলিয়াই নবাব কাষ্ঠনির্শিত গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এরূপ লিখিয়াছেন। 
কিন্তু হাণ্টার সাহেবের উক্তি সমীচীন বলিয়া! বোধ হয় না। টেভার- 
গিয়ার ১৬৬৬ থৃঃ অব্যে ঢাকায় আগমন করেন (১)। সেই সময়ে 
সায়েন্তাখ! ছই বৎসর যাবৎ ঢাকার হুবাদারী পদ গ্রহণ করিয়া 
আগমন করিয়াছেন মাত্র। লালবাগের রাজপ্রাসাদ বা ফূর্গনির্ঘাণের 
কল্পনাও তখন কাহারে! মনে স্থান পায় নাই। ইতিহান আলোচনার 
প্রতীয়মান হয়, লালবাগের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের নিন্ীণকা্ধ্য 
১৬৭৮ খৃঃ অন্ধে আরস্ত হয়। সুতরাং ১৬৬৬ খৃঃ অব টেভারণিয়ার 
সায়েন্তাখাকে লালবাগে কেন দেখিবেন? টেভারণিয়ার নির্দিষ্ট করিয়! 
কোন স্থানের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, “নবাব 
বুড়িগঞ্গানদীর তীরদেশে কাষ্ঠনির্শিত গৃছে অবস্থান করেন” । 
তারিখ-ই-নমরংজঙ্গ-ই গ্রন্থে লিখিত আছে “সায়েন্তাখ'। কাটর! পাকুর- 
তলীতে বুড়ীগঞ্গ! নদীর তীরে তৎকালে অবস্থান করিতেন। রেস্কিন 
সাহেবের মতে বর্তমীন মেডিক্যাল স্কুলের নিকটেই সায়েস্তাথ। অবস্থান 
করিতেন। স্থানের একটা মসজিদে, পারন্ত ভাষায়, নবাব সায়েন্তাথার 
স্বহস্তলিধিত কতিপর়পংক্তি, একখানা শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়! 


(১) টেভারপিয়ারের বিবরণ পাঠে মনে হয় তিনি ছুইবার ঢাকার আগমন 
করিয়াছিলেম। একবার ১৬৬৩ খূঃ জব এবং জার এক হার ১৬৬ খ্‌ঃ অনয 














৩৩৬ চাকায় ইতিহাস। ১, 
গিয়্ছে। এই স্থানের প্র ধারে একটা ইষ্টকনির্ষিতি পোস্তার তগ্া- 
বশেধ এক্ষণেও দুষ্ট হয়। অনেকে উহা নবাব সার়েস্তাখায় নির্দিত গৃহের 
আংপবিশেষ বলিয়! নির্দেশ করিয়া, থাকেন । এই সমুদষ্ধ কারণে আমরা 
হান্টার সাহেবের উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না । আমা- 
দেয় বিবেচনায় হাণ্টায় সাছেৰ স্থান নির্ণয়ে ভ্রপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন । 

কেল্লার গুদ বল যে অংশ এখনও ভগ্রাবস্থায় বানান 
উহ! কেল্লার নহবৎথানা ছিল। 


ছোটকাটর! ও বিবি চষ্পীর সমাধি । 


সাহহুজা নির্িতি বড়-কাটয়। হইতে প্রায় ১০* গজ পশ্চিমে বুডি- 
শাঙ্গাতীরে নবাব সায্েম্তাথর নিশ্মিত ছোট-কাটরার ভগ্নাবশেষ অন্তাপি 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সোয়ারীঘাটার উভয় পার্থে এই দুইটা 
কাটি নিল্সিত হওয়ায় ঢাকায় নবাগত লোকদিগের সৃখসাচ্ছন্যয 
শতগুণে বদ্ধিত হইয়াছিল । ১৮৪, খু: অন্ধের ১৭ই দুলাই তারিখে 
একট তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়! যায় যে, উভয় কাটরার বায়নি্ব্া- 
হার্থে বাধিক ১২৯৭৭ টাক! নিরদিষ্টুছিল। যথা £-- 

মহালের নাম  অর্ধিবাসীর নাম. আছুমানিক স্থিত। 

(পাকুরতশী-- হৃর্নাপ্রসাদ তেওয়ারী ও মৃত | 

জয়নারায়ণ বাবুর ওয়ারিশ-__ ২৭৫২ 

চম্পালি বা 

রিডতে। | হাঁয়ত়েছা খানম... 

(ইমামগঞ্রমহিড) মিঃ ওয়াইজ এবং যালেছা' খানম-- ২৫২ 
স্পা আহম্মদ হাজি ও মজফর 





ছোট কাটরার তোরণদার। 





কাটরার সম্পত্তি গুলি ওয়াকৃফ বলিয় | দা জামিল 
লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 
হিঃ ১৮৮ সনে ( ১৬৭১ থৃঃ অঃ ) আোটনিিনার নির্শীগকার্ধয 
পরিমাণ হয় (১)। সায়েস্তার্থ| ঢাকাতে আগমন করিয়াই এই কাটরাটা 
প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। প্রকাঁ প্রাচীরপরিবেষ্টিত এই 
বৃহৎ অট্রালিকাটা প্রায় ২৫০ বৎমর কাল বাবং- সর্ফাবিধ্বংসি কালের 
সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আজিও যেন গর্ষোন্নত মন্তকে 
নিম্মাতার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে (২ )। ১৮৪* খৃঃ অবের 
পুর্বে এই কাটরাধয়ে প্রস্তাবিত নূতন স্কুল ও ডিস্পেক্দেরী প্রস্ৃতি 
সংস্থাপন করিবার জ্ গ্ত্তাব হইয়াছিল। কিন্ত উহা কার্যে পরিণত 





সস 


(8 খান াহারর আগাম হোলে হজ: অধে নির্মিত হইয়াছিল। 
কিন্ত সিহাবুদ্দিন তাঁলিমের : “ফাই ইরা রথগাঠে অবগত হও হার হে, সারেস্ত/ 
খ। ১৬৬৪ খ্‌২ অবোর ১৩ই ডিমেন্বর রাজধহল হইতে ঢাঁকার প্রথম গদ্ধার্পণ করেন। 
্দিণাপথ হইতে বাগলার কারার অংগ করিয়া ৯ সর ৯ই মার্চে পূর্বে 
“তিনি রাজমহলে আসিয়াছিলৈন না। 

(২) আমির-উল-উনরার বংপধরণণ অন্ঠাপি এই স্থানে খান ফরিতেছেন। 

২২ 


৩৩৮ চাকার ইতিছাদ।. [১খঃ 
হয় নাই। প্রাচীরপরিবেছিত আঙ্গিনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠে 
বিবি চদ্পার সষাধি বিগ্রমান রহিয়াছে। বিবি চপ্পার নামানুসারে 
এই স্থান চাপাতলি বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, এই 
প্রকোষ্ঠের স্থারদেশের উপরিভাগে একখানা শি্গালিপি বর্তমান ছিল। 
উহা ১৬৬৩ খৃঃ অবে নির্দিত হয় বলিয়া পিলালিপিতে লিখিত ছিল। 
কিন্তু এক্ষণে শিলালিপি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায় না। বিৰি 
চম্পা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় ন|। কেহ কেহ বলেন ইনি 
সায়েস্তাধীর জনৈক: ছুহিত1) জাবার কেহ কেহ ইহাকে দায়েস্তাথীর 
বাদী বলিয়া নির্দেশ করিয়! থাকেন (১)। ধিনিই হউন, এই রমণী 
থে বিশেষ মৌভাখ্যব্ী ছিলেন, তথ্বিযয়ে মন্দেহ নাই। : - 


চক অসজিদ। 


চকবাজারের পশ্চিমপ্রান্তে: তিনটা গুদ্বজসমন্ধিত এটা প্রকাণ্ড 
মসজিদ সায়েন্তাথ| নির্দাপণ করেন। এখানে তিনি স্বয়ং নমাজ 
গড়িতেন হলিয়৷ শ্রুত হওরা বায়। ঈদ উপলক্ষে এই মসজিদটা 
আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়) এই সি ১৬৭৬ খুঃং অফ 
নির্শিত হইয়াছিল (২) : 


ঢাকার প্রাচীনছুর্গ ও নবাবীপ্রাসাদ। 


ঢাকার প্রথম মোগল সবাক নিরশিত প্রাচীন ছূর্র চ্ুও 
মান মাই। বর্তমান ,সময়ে & স্থানে জেল হানপাতান প্রতিষ্ঠিত 





(১) ্া থাহলয যে এই সমু বানের মুলে নই সত মাই। 
(২) 0,:07165 89801959108. 








চক বাজার ও তন্মধ্যস্থিত কামান ও সায়েজ্ঞা বার মস্ভিদি। 


মশক]. দকী। 


হইয়াছে । নবাব ইবরাহিম কতেজ এবং ইসলাম! মেসেদী এই 
ছর্গের সংস্কার সাঁধন করিয়াছিলেন । ১৬৩৮ খৃঃ অবে ইসলামখ1] এই 
স্থানে একটা প্রাদাদ নির্মাণ করেন। এই ছুরগ পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকে যে দুইটা প্রকাণ্ড তোরশঘার নির্মিত হ়াছিল তাহা “পুর 

দরজা” ও “পশ্চিমদরজা” নামে গভিহিত, হইত গ্রাচীন কেন্পার 
সননিকটবর্তী স্থান অস্ভাপি প্গড়কে্াশ, বা শিবা বলিয়া 
পরিচিত। এই ুর্েয নিকটে গ্পাধশাহী বাজার” প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা 
“খোন! নিকাশ”, শচক নিকাশ,” বউ বাজার* বলিয়া কথিত হইত (১) 

সায়েস্তাথার জুশামনগুণে বলদেশে আট যখ: চাউল বিক্রীত হইলে 
মহোল্লাদে তিনি পুরবদরজার তোরপহায়ে লিখিয়া যান যে, বে 
রাজার রাজত্বকালে পুনরায় এইরূপ হুল মূল্যে. জব্যাদি না পাওয়া 
যাইবে, তিনি যেন এ ত্বার উদ্ধাটন মা করেন।: প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
পরে, সর্ফরাজখার সময়ে, বশোবন্ত রায়ের. নুশাসবগুণে ঢাক! প্রদেশে 
টাকায় আট মণ চাউল বিজরীত হইলে তিনি মহা সমারোহে উদ্লিধিত 
আবদ্ধ তোরণার মুক্ত করেন। . .. 

এই স্থানে নবাব জেমারতখ কর্তৃক দি একটা পুফরিনী 
অস্সাপি বিস্তমান আছে। পলা্ীর ু্ধাবসানে নবাব জেসারৎখ। 
এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বড়-কাটয়াতে কিয়ংকাল : অবস্থান 
করিয়াছিলেন ; পরে নিমতলীয় প্রাসাদ নির্দিত হইলে সমুদয় অনুচর- 
বরগলহ তথার যাইয়া বাস করিতে থাকেন (৩)। 








(১ 5৫5 চা 501 0১6 [6০০৮ 06115 886191077৩0 ০7, 
11280. 00 ৫ 0. নু 9০408) 051 5৩০০ 990020০4৮91 মা, 

(৫২) 06 প501025 102০852৮7 ০৫08০, 

(৩) 0 9819৫07 9, 4০ 70356105850001055 06 08009. 








প্রকাণ্ড সাবধানী গিজছি খু, আমেপরমে হী 
মার আবুহূণ কাষেমকর্তৃক উহীর বির্সাপকা্থয মম্প় হয়। এই 
অট্টালিকা! চাকর প্রসিদ্ধ "বড়-কটিয়া” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
অন্তাপি ইহার রানা থাকিয়া -ীর্ডি- 






কথিত আছে ইহার নির্শাণকার্ধ্য 


[9৮ ০1 এ তাজা) বিএ এ এই অষ্রালিকাটি কুমার 
আজিম উদ্বানের আবেশক্রমে নির্শিত হয় বষিয়া লিখিত আছে। 
কিন্ত উহা তৃল। ১৬৪১ দঃ সির সুলতান হজ! বঙ্গের 











(১) টি সাজা সিসতান 0887 81881981660 
5 8) ০০০৪ মিথুন 0৫ 55৫ভেতে 00005 008৩2005060 8৫78, 

হাঁটার প্রস্ৃতি মফলে: ১৪৪৫ খু; জে নিশ্থিত হইয়াছিল বমিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন? 

(২) বৃড়ীগনজার সন্ম খ্থিত রাগ তোরণধায় এবং ওপার ব্তী। অপেক্ষাকৃত 
অল্লায়তমখিশিষ্ট প্রবেশদ্বারগুলি, ও.  অষ্টরকৌণসমব্িত উচ্চ চূড়াহ্বর আজিও অতীতের 
বত কষে ধারণ করিত চাকার প্রাচীন সমুদধিগৌযর ঘোষণা! করিতেছে। . 





১ 


6 ও১০৯০১১৮% 25527585270 755 আহ 2 চি 





২২শ অঃ] 










খননপূরধ্মক নযাবদনদিনী় শ্যে চিত, অর 
ফেলেন। কথিত কাছে ই খা রা 


খানম বলিয়া জানা যায় 


বেগম-বাঙ্গারের বাট দীন 
হইয়্াছিল। এত বড় হাজির ঢাকাতে রঃ 
কৌশল অতি চার । রা 8 
লানবার ছিব: 

এই অসব্ধিটা কেনার নং দক্িপার্থে অবস্থিত। & সনের 
নাষ ছিল রাককাজ বা যরলিবগ। টার দৈ্ঠও পন 


৩৪২ ঢাকার ইতিহান। [সখ 


পরিমাণ প্রায় ১৬৪/১৫১৫ হইবে। প্রায় ১৫০* শত লোক একক 
বসিয়৷ এই মসজিদে নমাজ পড়িতে পারিত। সম্রাট গুরজজেবের 'পোত্র 
কুমার আ্িমউক্বান টাক! হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে 
তদীয় পুত্র ফেরোথ্সয়েরকে ঢাকার প্রতিনিধিণ্পামনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। ফোরোখসয়ের অচিরেই আনসাধারণের গ্রীতিপুষ্পাঞ্জলি- 
লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পময়ে তিনি সর্বসাধারণের উপকারার্থে 
অনেক সংকার্যযের অনুষ্ঠান করেন। লালবাগের এই মসজিদটী ফেরোখ- 

সেরকর্তৃক নির্খিত হয়। ১৭১৭ খঃ অন্ধ মুশিকুলিখ। এই মসজিদের 
্য়নির্কাহার্ঘ চতযুঃপা্থবর্তী কতবন্থান এবং মবলক মানিক ২২ টাকা 
হিসাবে মাসহারা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। | 


সাতগুম্বজ মনজিদ। 

ঢাকা সদরঘাট হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার বাশবাড়ী 
নামক স্থানে নবাব সায়স্তাধার নির্শিত মপ্ুগুত্বজপরিশোভিত নয়ন- 
মনোরম একটী মসজিদ বিদ্বান থাকিয়া নির্মাতার অতীত কীর্তিকাহিনী 
জদ্যাপি বিঘোধিত করিতেছে। মৌপার্ঘে লালবাগের পরিবিবির মমাধির 
পরই এই মসজিদটার নাম উল্লেখযোগা। পূর্বে বুড়ীগা নদী এই 
মসজিদটার দক্ষিপপ্রান্ত দিয়াই প্রবাহিত হইত। এক্ষণে নদী প্রবাহ 
প্রায় একমাইল দৃক্ষিণদিকে সরিয়া গড়িয়াছে। দৃষ্তটা বড়ই 
হুনূর ও তৃত্তিকর। রন্নিকটে ছুইটা অতি প্রাচীন দরগা আছে। উহা 
সায়েম্তাথার কন্তা বেগমবিবি ও গুলজার বিবির লমাধি বলিয়া অবগত 
হওয়া বায়। 
:. এই মনজিদটার অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪৮১১৬! ফিট। মতভ্যন্তরে 
চারটা অষ্টকোণসমব্বিত রিতল শ্রফোষ্ঠ বিস্তঘান আছে। এই চারিটা 





সাত গুম্বজ মসজিদ । 


২২শঅঃ] . খ্াতীন কীনতি।.. 


প্রকোষ্ঠের পে মি গজ পরিশ্শোতিত। লাজ 
মধান্থিত প্রকাও প্রকোষ্ঠটীয় শীর্বদেশে তিনটা নুৃহৎ খুঘজ আছে। .. 

নবাব স্তর আবছুলগণি এই মসনিদটার সংস্কার নিত 
তিনি একজন মোল্লার াসহারাঁও প্রধান করিতেন। প্রায় বারপাখী 
নি জরি উপল ই মোরা উপকোগ।: 7৭ 





নানিন্া বিনটবিবির নিধি 


নায়ি্দার এই মলজিনটা ঢাকা হরের ধ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। 
খোদিতলিপিপাঠে জানাযায় যে ইহা পাঠানরাজ নাসিরুদ্দিন মহমদ 
সাহের সময়ে ১৪৫৬ থৃঃ অন নির্টিত হইয়াছিল। ক্ষুত্র হইলেও এই 
মলজিদটার গঠন অতিশয় দৃঢ়, কিন্ত শল্য তেষন প্রশংসনীয় নহে। 

এখানে এই মসজিদটার অবস্থানহেতু এই দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, ঢাকানগরে অন্ততঃ ১৪৫৬ ধৃঃ অবের পূর্কে্ি মৌসলমানগণ 
বাসস্থাপন করিয়াছিল । এই সৌভাগ্যবতী মহিলার পরিচয় অতীতের 
ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত সৈয়দ আও- 
লাদ হোসেন থান বাহাদুর বলেন “ইনি যে উদ্চকুণ সন্ত! ছিলেন না, 
তাহা উহার নামেই চিত হইতেছে ৃ 


শিকার মসজিদ 1. | 
উপরোক্ত মসজিদটা রা ঠিকই রে রং ১৪৫৮ খু 
অন ২*শে শাবগ নবাব ইসলামখার দির্শিত প্রাচীন কেনায় সনধিকটে 
আর একটা মসজিদ নির্ণিত হইয়াছিল। উহা সির্ঘকেন্লার মসজির বলির 
পরিচিত। এই মসজিদের ভগ্নীবশেষ মাত অভীতের সাক্গী্বরপ বিজ্তমান 






/ হও যা যে, এই আট ধংস মনের ২ শে 
কালে মৌবারকবাদের প্রত প্রদেশে নির্দিত হয়াছিল। ডাঃ 
 ওয়াইজ বলেন এই শিঙগালিপিখানা ন্ত কোনও প্রাচীন নগরীস্থ 
মলি হইতে ঢাকাতে: নীত হইয়া থাকিবে।... কিন্ত মসজিদটা যেস্থানে 
অবথিত ছিল, তাহাতে উ্ধ মত আমাদের মিকটে সমীচীন বনিযা 
বোধ হয় না। হি ৭৬১ নে বাহাছরাহের মৃতু হইলে দির 
হস তোগলক বাহারকে দুবরণগ্রামে এবং কদ্থীকে লক্ষৌতীরে 


ীদনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পরতযাগমন করেন। হিঃ “০৯ 
সিংহাধন. অধিকার করেন। মহন্ছদ তোগলক এই সংবাদ অবগত 
কথ্রউদদিন কারীর নিকটে পাছত হইয়া খগযমধয আতর গ্রহণ 










২প্পুস্ত। প্রাসাদ ৫ আজিম উশ্বানের নিশ্ল্মিত ১ 





নি উস 
ঢাকার তদানীন্তন স্বাধীন, 'রজজেবের পৌর আজিম উদ্ধীনক্তৃক 
ইহা নিগ্মিত হইয়াছিল ৫২)। ফেরোখ অরের ঢা নগরীতে অবস্থান 
করিবার সময়ে এই প্রাসায়ধ্যেই বাগ করিতেন। বিপপ হিবার. 
ইহার  গঠনপ্রণালীয় অত্যন্ত প্রশংসা! করিয়া ইহাকে ন্ষোগর্ 
কা লে 
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৩৪৬ | ঢাকার ইতিহাস [সখি 


নিমতলীর কুঠী, বারছুয়ারি ও নৌবৎখান!। 


নিমতলীর প্রাসাদ এবং তন্নিফটবর্তী বারছুয়ারি ও নৌবৎখানা 
৯৭৬৫ খৃঃ অব নবাব ক্েগারংখার সগয়ে নির্শিত হয়। এই প্রাসাদই 
টাকার নায়েব-নাজিমদিগের অন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নবাব 
জেলারৎখী, আলমতজ, নসরত্জঙ্গ, সমসেদৌলা, কমরেদৌল! ও গাজী- 
উদ্দিন হায়দর গ্রতৃতি ঢাকার পেষ নায়েব-নাজিমগণ এই স্থানেই বাম 
করিতেন। যে প্রকাণ্ড জলাশয় এখন ঢাকা কলেছ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল 
সংস্্ট ছাত্রাবাসের গ্রার্গনমধ্যে অবস্থিত, তাহা ও সময়ে বেগমদিগের 
অন্ত খনিত হইয়াছিল। ্ ও 

নৌবংখানার প্রকাণ্ড তোরণোপরি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সামরিক 
বাস্থ বানি উঠিত। বিশপ ছিবার নবাব সমদেন্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ত এই নৌব্ৎখান। অতিক্রমকরিয়াই প্রানাদমধ্যে প্রবেশ" 
লাভ করিয়াছিবেন। প্রাদাদমধস্থিত অষটকোণসমগ্থিত একটা 
প্রকাণ্ড প্রকোষ্টের গঠনপ্রণালীর তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিঘাছেন। 
বারছুযারির দরবার গ্রকোষ্ঠেই টাকার শেষ নায়েব-নাপ্জিমগণের নবাবী 


লীল! গ্রকটিত হইভ। 


খাঁন স্বধীর মলজিন ! 


মুরশিদকুষীর শীঁদনমময়ে ঢাকার তদানীস্তন গ্রধান-কাজীর 
খদেশীছুলারে এই মদজিদটা নির্মিত হইয়াছিল। ঢাকার রাজধানী 
“থাকা সদ, নবাবী আমবে, এই অন্টালিকার গরে আর কোনও 
অস্টালিক নির্শিত হয় নাই? দুতরাং এইটাই ঢাকার মোগলস্থাপতোর 


২২শ অঃ ] প্রাচীন কীত্ডি। ৩৪. 


কাটরা পাকুরতলীর প্রাসাঁদ ও নৌবৎখানা। | 


বাবুরবাজার মসজিদের উত্তর পূর্বদিকে, যেখানে বর্তমান মেডিক্যাল 
স্কুল ও জেনান! হাসপাতাল মংস্থাপিত, তথায় এই প্রাসাদ ও নৌবৎখান! 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে এই প্রানাদের নিকটবর্তী বাবুরবাঞ্জারের ঘাট, 
নৌবৎখানার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ এবং একটা ক্ষুদ্র মসজিদ মাত্র বিষ্মান 
আছে। মসঞ্জিদগাত্রস্থিত শিলালিপিতে পারস্য ভাষায় লিখিত নবাৰ 
সায়োস্তার্থার রচিত কতিপয় পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মসজিদটা 
সায়েস্তা্ার প্রথম বারের শাসনসময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়৷ জান! 
যায়। শিলালিপির অনেক স্থান অগরিদেবের কৃপায় বিনষ্ট হুইয়! যাওয়ায় 
উবার পাঠোদ্ধার করা অমস্তব। 

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খুঃ অবে এই প্রানাদমধ্যেই নবাব 
সায়েন্ত। খাকে অবস্থান করিতে সনর্শন করিয়াছিলেন । 


হাজি খাঁজে মাহাবাজের মসজিদ। 


রমলার মাঠের দক্ষিগপশ্চিম ফোণৈকপ্রান্তে ছুইটী প্রাচীন 
মসক্িদ বিস্তমান আছে। উহার একটী হাজি খাজে সাহাবাজেরঞ 
মসজিদ এবং অপরটা উক্ত মহাত্বার সমাধি স্থান। এই মসজিদটী 
১৬৭৮ খৃঃ অবে নির্মিত হইয়াছিল। ইনি কাশ্বীরাঞ্চল হইতে বাণিজ্য- 
ব্যগদেশে ঢাক! নগরীতে আগমন করেন এবং টঙ্গীতে স্বীয় আবাদ- 
স্থান মনোনীত করেন। টঙ্লী হইতে ইনি প্রতিদিন সান্ধযনমাজের জগ 
এই স্থানে আগমন করিতেন। টু 

এই. লমচতুফ্ণোধাকার . মিটার টি ৬1১২৬ ছট 
এবং ইহা তিনটা গুধজসমদিত। ছা়ের চায়িকোণ আইিটা উচ্চ 


হত 11 কাক ইতিহাম। 0 িিখঃ 
চূড়ায় রশোতিহ। ্রাণতূমি কক্তনিবিত। দরজার 
. কবাটগুলিও প্রস্তরমর। পূর্ব, টি বং হিল ই ডিনদিকে 
ভিনটাস্বার আছে। 

কেটারাধের-দেউনীনিধাসী জগ দা সাহেব ইহার . তত্াবধায়ক। 
তিনিই এই হছে আলোক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া খাকেন। | 

স্্হাবাজের সমাধিও & সময়েই তৎকর্তৃক নির্শিতি হইয়াছিল এবং 
পরে ভাহার মৃত্যু হইলে শবদেছ এই মসজিদমধ্যে সমাধিস্থ করা! হয়। 
এই বলজিদটা সমচতৃক্কোণাকার | নৈর্ঘ ও প্রস্থ ২৬ ফিট। একটা 
গুত্বজ এবং চারিটা উচ্চূড়ায় পরিশোভিত |. 


চূড়িহাটার মলজিণ। 

চড়িহাট্ায় অতি প্রাচীন একটা মনজিদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 
এক্ষণে এই মদদিদটা অত্যন্ত জীর্ণাব্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার 
শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, একদা! ঢাকার জনৈক নবাব একটা 
ধশহদ্দির নির্ধাণার্ধে ফতর অর্থ তনয় হিসছু কর্মচারীগণের হস্তে 
স্র্পণ করিয়াছিলেন । হিচুকরসচারীগণ নবাবপ্রাত্ত অর্থে একটা 
দেবালয় নির্খাগ করিয়। অনিরষধ্যে বাসদেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা. করেন? 
পে নান, রী এবি আদনণে নি মধ হই রী 















পীর কার জা বব ভি 

ামপূর্ণ নানা আবর্জনার রগ হা 
কি হাফেলের সমসারিক (২) ভান বিজোসাহী পাঠান রান 
গিয়াসউদ্দিন আনুন মুফের জাজশাহের (হুলতীন দিদি) 
সমাধি যিদ্ঞমান, আ্আছে। লমাধিটার এক্ষণে ভাবনা । কুমীল মর 
স্তরের লৌহেম বনধনীগুনি (ধিলান ) অতিশয় হলিনন্ব পরা হই 
জীর্ণ হইয়া গিরাছে। স্থানে স্থানে প্রকাড প্রস্তর তেদ করিয়া বৃহৎ, 
বাদি উৎপর হইব উহার প্রাচীন বিছোষিত করিতেছে পূ 
চি কেব্ুস্থলে একখানা প্রকা কুষ্বর্ণ মণ্র প্রস্তর এবং 
উহার চুকে গাঁচ ফিট উচ্চ অনেক গুলি সপ্ত বিষ্ঞমান ছিল। এই 

লি আরযাস্থপতিবষ্থার অসথযাহী নানমনোয়ম বিবিধ ক্ষার- 
কারধাখচিত। অতি স্থুকৌশলে প্রস্তরগুলির ব্রত! সম্পাদন: করা 
হয়াছে। উহার প্রান্তদেশ এবং প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ কাম্ননিক বিবিধ 
লভাহসাদি অপ নন হন্রি প্তীরদান হর হয কালের 
অংসনীত বল তাড়নারও উহার চীন কারক মিড লে 





( মামাত ইলা হস শি 
খনিত হি. বুনি গত পা য় না। | সর 





৩৫০ টাকার ইতিহাস । [১ম খঃ 


হুসংস্কত হইলে চতুর্দশ শতাবের পাঠানস্থাপত্োর একটা অত্যুংকষ্ট 
নিদর্শন লোকলোচনেয় অন্তরাল হইবার আশঙ্কা থাকে না। গিয়াস- 
উদ্দিনের সমাধি পূর্ববঙ্গের মোমলমানগণের গৌরবের জিনিষ। 


মগড়াপাড়ার নহবতখান! ও “তহবিল” | 


মহশ্মদ ইউন্ুফের সমাধির সন্নিকটে একটা প্রাচীন ফটকের ভগ্না- 
বশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ্যে উহ! “নৌবংখানা” বলিয়া নুপরিচিত। 
পাঠান্শাসনকালে, বিশ্রামস্থলের সান্লিধ্পরিজ্ঞাপনার্থ প্রত্যহ প্রভাত- 
সময়ে এবং লায়ংকালে এই নৌবংখান! হইতে অনবরত তানলয়সংযোগে 
বংশীবাদন করা হইত। পথশ্রমে র্লাস্ত নবাগত পথিক এবং পীর- 
পর়গন্থর ও ফকিরগণ দূর হইতে এই সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিলেই 
আশ্বন্ত হইয়! এই স্থানে আগমনপূর্বক বিশ্রস্তালাপনে শ্রম অপনোদন 
করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইত। মসজিদের পশ্চান্তাগে যে একট্র 
প্রাচীন অষ্রাণিকার ভগ্লাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা “তহবিল” 
৪11] ধনাগার নামে পরিচিত। মসজিদের মতউল্লি অভ্যাগত* 
গণকে এই স্থানে সাদরে আহ্ানপূর্বক পানাহার প্রদান করিয়া যে 
তাহাঁদিগের চিত্তবিনোদন করিবার অন্ত বথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন, 
তাহা ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের সময়েও অনেক প্রাচীন বাক্ধির স্থৃতিপটে 
জাগরক ছিল (১)। বর্তমান মতউল্লির অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় । 
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বশ অঃ] আোটীন কারি। ২৪৯ 
গোয়ালদীর প্রাচীন মসজিদ । ্‌ 


প্রাচীনত্বের ছিসাবে এই মসজিদটা লোনারগীয়ের মধ্যে গ্রাচীনভম। 
উৎকীর্ণ শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা আলাউদ্দিন 
ছোসেনশাহের সময়ে হিঃ ৯২৫ সনে ( ১৫১৯ থৃঃ অন্ধঃ ) মোল্লা 
আকবরখ! কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। 

এই মসজিদের ইষ্টকগুলি অতিশয় রক্তবর্ণ। বহির্ভাগ বিবিধ 
কারকার্ধযসমধ্িত ছিল। কিন্তু এক্ষণে তৎসমূদয়ই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । মসঞ্জিদটা ১৬২ ফিট সমচতুষ্ষোণাকার | সমচতুফোণাকার 
দেওয়ালগুলি কিয়দ্দর পর্যন্ত উিত হইয়া অগ্রভৃপ্রাকারে পরিণত 
হইঞাছে। অর্ধ গোলাকার তোরণের ন্ায় চারিটা হ্ুত্র ক্ষুদ্র কোল 
ইহার চারি কোণৈক গ্রান্তদেশ হইতে উখ্িত হইয়াছে । মধ্যদেশ গুধজ- 
রয়ে পরিশোভিত। কেন্স্থ গুদ্বজটা আরব্স্থাপতোর অনুকরণে সুনীল 
মন প্রস্তয়দারা নির্ষিতি। অপর ছইটা ইষ্টক নিন্িত। দ্বারদেশের 
তস্তগুলি কোনও হিন্দু দেবমন্দির হইতে গৃহীত হই়্াছে বলিয়া ডাক্তার 
ওয়াইজ সাহেব অনুমান করেন। হিন্দুমোনলদাননির্বিশেষে সোনার- 
গাও অঞ্চলের সকলেই এই মসজিদটাকে সম্মানের চক্ষে দিরী্গ 
করি! থাকেন। শেষ খাদিমের মৃত্যুর পরে ইহা নিতান্ত, অবস্থে 
রক্ষিত হইতেছে । হোসেনশাহের নির্সিত এই প্রাচীন মসজিদটা এক্ষণে 
একরূপ পরিতাক্ক ; দীনধর্ানুমোদিত নমাজের উচ্চ ধ্বনি এক্ষণ আর 
এখানে শ্রন্ত হওয়া যায় না। হিঃ ১১১৬ (১৭০৫ খুঃ অব) সনে নিধি 
আবছুল হাষিদের মলজিমেই নমাজসংকরা্ত যাবতীয় কার্য অনু্িত 
হয়া খাকে। 

0০ 0186 00 99288800, 


৩৫২ ১) ভাঙার ইতিহাস। কথ 


আটীন বাড়ী তগ্রাবশেষ পরিলক্ষিত হই থাকে। উহা সাধারণো 
“বাড়ী মখলস্* মামে পরিচিত । সেখ ঘরিবুন্া নামক ইংরেজ কোম্পানীর 
জনৈক বাঁচনদার হিঃ ১১৮২ (১৭৬৮ থৃঃ অব্ধে ) সনে এই মুবৃহৎ 
বাটা নির্াণ কয়েন। সোনারগীয়ে মলমবখাসকুঠী নিম্মিত হইলে 
'দায়োগার অধীনে যাচনদার়গণ কাধ্য করিতেন। মমলিনের গুণাগুণ 
পরীক্ষা করিয়! উহার উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ কর! যাচনদারের কর্তব্য 
বলিয়া পরিগথিত ছিল। 

বাড়ী মখনদের গঠনপ্রাণালী নাধারণ মসজিদ হইতে তির শ্রেণীর । 
'দ্বিদেশায় গধিক ( 29:1০ 915 ) প্রণানীর অষ্পষ্ট আতান এই 
হুদৃষ্তী ভবনের যছিত বিজড়িত” বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়! 
থাকেন (১)। ইহার চূড়াগুলি মুখ লো? অত্যন্ত মণ এবং 
“চাকচিক্যবিশিষ্ট। 


বরলালের প্স্তরম় রখ | 


_ মোগড়াপাড়ার নজির, পবিূতরতটে, পোড়ারাজার 
(তীর ব্যান মেন), লু পরিলক্ষিত হয়। 


বু উপ উর ববং চিনি 








নট টি নাত 
(১) শি পরেবদকালস | 





লগ্বর দীঘির শিবমনির 


বশ]... : পরাচীনকীর্। : ৯৯ 
বি, কিন্ত রধিতীয়া ভিজা হইলে শত গত ফলশালী পুরুষের 
বেত চেটাতেও উহাকে থানা ফা পর হইত না। কাকু নাক 
কোনও ছিদু ফকির মোরলমানধর্ণা পরিগরহ করিয়া এই রথের চূড়া 
টান একা বাপ গাব খন 


্ লর নীষীর শিবির. 

বাদিযাতাদে গরীনী মানে একটা প্রকাণ্ড জলাপতর পূ্তীরে 
ই মন্দির প্রতিটিভ। ইহ! ১১১২ বঙ্গাবে পরাস্ত. 
কর্তৃক নিথ্িত হুইযাছিল।  এরনিকের: চিকন ইফগাবে 
লোগুমীলনা দিগরী ফিরা হ্বস্থমার্িী_ শা, 











রি পরভৃতি অধিত থাকি বিশ পূর্ব তক্কলের 
বার পি পরান করিেছে। জিত খাজে এই বি 
ভিডিতনে কতিপর মহল দুয়া পোধিত আছে। : 


রাজ্াবাড়ীর মঠ। 


এইট প্রা ৮* কিট উচ্চ; নিয়াংশের ফোও পার ১২ কিট 
বে বা নারে সাইন পনি দিকে টি 

মঠের তাতে একটা কু এ্রকোঠ আছে; নিয়ত ঘহপরিধাণে দৃসতিকা- 
তাহারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে উত্ভালতরজমরী পরা ইহার অনভি- 
দুরে প্রবাহিত। বহদরবরতী পন্াবক্গ হইতেও এই মঠটা দর্শকের 
নানিরঞম করিতে সমর্থ হয়। এতবড় ঈঠ ঢা জেলায় আর দিতীয় 
নী বাদ, কেস ঝা দাতৃশানোপরি এই মঠ নির্াণ করিযা- 





৩৫৪ চাকার ইতিছাস। [১অখ) 


১418 58578 
হুইয়াছে। পূর্ষে এই মঠের চূড়া ছিল ন1। 
: - আই ঘটার নির্ঘাপসনবন্ধে নানাবিধ কিন্ত্ত প্রচলিত আছে। কেহ 
বলেন চীদমিঞা নামক জনৈক খ্যানাধ। মোৌসলমান হিন্দু 
পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় জননীয় সমাধির উপয়ে ইহা! নির্মাণ করেন। 
আবার কেহ কেহ ইহ! -পালবংশীয় বৌদ্ধ: নরপতিগণের একতম 
কীর্তি বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন) এই মঠটা পূর্বা্থারী 
বলিয়াই এসমুদয় অলীক ফিন্বন্তীর হি হইয়াছে সন্দেহ নাই । কারণ 
জনেকেক বিশ্বাস হিন্দুর নির্টিত মঠমদিরাদি পূর্বদ্ধারী হইতে পারে ন!। 
পুর্ব্ারী যঠ কদাচিৎ ৃষ্ট ছইয়! থাকে লন্ষেহ নাই। কিন্তু ইহ! হিনদু- 
।শাঙ্জবিরৌধী নহে। যঠ ব! মন্দির সর্বা্ারীই হইতে পারে। মঙ্দির- 
-. ; শ্হি়পীর্য পঞ্চরাত্রে--প্রীহ্মঘ্ো চ পর্বে চ প্রত্যগপ্ধারং প্রকল্পয়েৎ। 
বিদিশান্থ চ পর্বান্থ, তথা প্রত্যঘুখং তবেং॥ 
দক্ষিণে চোত্তরে চৈর্‌ পশ্চিমে ্াঘুমুখভবে 1” 
শবকয়ক্রম, ১৪০৮ পৃঃ (সুমী সণ)। 


আদমসাহিদ মসজিদ 


না : কমমমসাহিদ মসজি থা বাথ! আদমের (১) বলজিদের অবস্থান 
সন্ধে ডাকার ওয়াই, ডাঃ হোয়াইট ও মিঃ বরকম্যান প্রভৃতি মনীবি- 
-বর্র ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন । ডাক্তার ওয়াইজ. ও বরকম্যানের 
স্বতে এই মসজিদটা বজ্লালবাড়ীর ছুই মাইল দূরে কাজি-কসব! গ্রামে 








(৯) আখ! আহ হযরং নম নামেও পরিচিত। 





রাজা বাড়ীর মঠ। 


.২২শ অঃ] চাদ কীসধি। রি 


অবস্থিত (১)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উই! বল্লান্যাড়ীর পরার অর্ড মাইল 
উত্তর দিকে অবস্থিত। মিঃ ্যানিহানের 18108861081081 9৩ 
8০9০ গাঠেও ইহ অবগত হও! যার (২)।, পি. ৃ 

কাজি-কসব গ্রামে জব! তপন রিটা গরাটীন ফি ্‌ 
বিদ্ুঘান আছে এবং এই সমুদর স্থানকেই-লোকে সাধারণতঃ কাজি-কসবা 
নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ৃতরাং এই- মসজিদচতুইর লই! 
অনেককেই অল্লাধিকরূপে বিবৃত হইয়া পড়িতে হয়। এই ভ্রমনিরাষনের 
অন্ত আমরা উক্ত চারিটা মসজিদেরই বিবরণ এইস্থামে লিপিবন্ধ করিব 

প্রথমটা :--রিকাবিবাজারের মসজিদ । এই ময়ঝিটার দৈ্ঘয 
ও প্রস্থ গ্রায় গঞ্চদশ হস্তগরিমিত হইবে। ইহ! একটা মা, খুজবিপিষ্। 
ইষ্কগুলি অত্যান্ত মঙণ এবং ঈষৎ বক্র প্রান্ত ভাগ রগ হুমাঞ্িত 
যে, দূর হইতে প্রন্তরধও বলিয়া প্রতীতি হয। সাধারণ তুয়ফী ও 
চুপের প্রলেপত্বার! উহ গ্রথিত কর! কর হয় নাই। প্রলেপের গুতর্ব- 
দর্শনে অনুমিত ছু যে উহা চুক প্রসার এবং চুপ অথবা তং অন্য 
কোনও পদার্থের মিশ্রণে গ্রস্তত হইয়াছে। 

মসজিদের গাত্রে কোনও শিলালিপি বিজযান না কিন্তু 
সন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই অসজিসংলগ প্রন্তযফলকটা 
নিকটবর্থী অপর একটা মসজিদের গাত্রে সংযোজিত করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। & শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যার যে ইহা ছিঃ ৯ 
৮৪৪57 | 





(১) 0০ আগ উজ এর হে চালা ঃ 
0৩০ 0 9৪থ, ৃ ] 
(২8005 ৪, 8৮7 চ০ 8 ৮ চা 





লিন 





কযা বিতীর মলির ংযোজিষ্ক করিয়া 'দেজায় আনেকেই ভ্রম- 
অয সার? ছা হিওধজসমন্িষত |. 

-ভৃতীয়টাঃ--বাবা আদমের মসজিদে অনভিচূয়ে কাজি-ফগবা 

গ্রামে সতীয় অসকি্টা অবস্থিত। : ইহা কাঁবীরমলঞজিব বণিরা 

উনি বাধা আমদের মসজিদের অনেক পরে. এই অসজিদটা নির্শিত 
হইয়াছে। ইহার গাঁপে - কোনও শিলালিপি দাই। কিন্তু বারান্দায় 
একটা হিলুষেবমূর্ঠির ভগাবশেষ পরিলক্ষিত হায় মনে হয়, দীন- 
ধর্শের অবতততথয়পেই উহা মসজিদের স্াদেশে রক্ষিত 'ছইয়াছে। 
ফারমান জাছে। তাহাতে এই যদজিরের বারসংকুলনের ক ভৃঙজি 
দানের কথা লিখিত আছে । এই মসজিবটা বিওবজসমধ্িত। ' 
. চতুর্ঘটাঃ- হালে অর্ডযাইল উততযে ছুর্ঘবাড়ী নাক স্থানে 
আদমসাহিদ মজিবর অবস্থিত : পর্ষণে এই হলজিটার কমীব। 
ইহার দৈর্ঘা পরার ৬৫ সাত এবং শরথ প্রায় ২৮ ছা হইবে। খবত্যন্তর 
সহিত ফুকারের পরিষাপ ২৬১১৯ হত । এই যসঞিদের গাতুমী এবং ইক" 
জগ এবং বক্তভাবাপর |: 

. এই মসজিদটা ফড়গুবজসমতিত ছিল (১)1: মনজিনে প্রবেশ করিবার 
ছার ছপার্থে হইটা রসথর স্বস্ত. অভ্যন্তরের ছাদের সহিত সংলগ্ন 


পপ 


রি 0) গা ক 








2২৯,৫১৯, হস্ত & 


০১৯১৮১০৫৯৯৬ দাগে 


কসরত, +গবত 
সডপনবিসত তি তা 








এই তের বা 2০০১০ 
উফ পা করিয়ে নী সো হই, জা অবাক হা ট্ 





৩৫৮ . চাঙার ইতিহাস সখ 
নির্ষিত হইয়াছিল। ইহার পরিমাপ ৩৪'১২৯/ ফিট। এই মসজিদটা 
তর বৃহৎ ভিনটা গুঘজে পরিপোতিত। ছুই খণ্ড পীরোত্বর লাখেয়াজ জমির 
উপসন্ধ এবং বার্মিক মঃ ১২%* টাক! খাজানা এই' মসজিদের ব্য়সুলনের 
জ্ প্রদত্ত হইয়াছিল জিফনর্থী নামক জনৈক ঘোলা এই মসজিদের 
তত্থাবধায়ক। নবাব আসানউল্লা বাহাছুর ইহার সংস্কার সাধন 
করিনাছিদেন। স্থানীয় লিনা রে লি নমাজ পড়িয়া 
থাকে।' 

| 14560180060 00815, 


্ীনগ্করের বুরুজ। 

 শ্নগরের জমিযার বংশের স্থাপর়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ৬লালা কীর্ডি- 
নারায়ণের নির্দিত চারিটী বুর্জ অষ্টাদশ শতাবীক়্ উন্নত স্থাপত্যের 
জলন্ত নিদর্শন | কীর্ধিনারারণ. ভ্ীনগর পত্তন করিয়। উহা চতুর্দিকে 
পরিখা খননপূর্বাক সুৃড় হাসভবন প্রস্তত করিয়াছিলেন। বিপৎ 
কালে আত্মরক্ধার্থ সবক -আবাসতৃদির 'সডুর্দিকে: যে... টারিটা বুরুজ 
নির্শাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা মান ধ্যংসচিত লইয়া আতীতের 
সাকগীস্বরূপে বিদ্যমান আছে। : সংস্কারাাবে যৌধহয় ইহাও কাল- 
গর্তে বিলীন হুইবে। এই বুকটা গোলাকার ; উ্ভতার প্রায় ২৫ 
ফিট হইবে। অভান্তরীণ: ব্যাসও প্রায় ৭ ফিট। খাই বুরুজে দিবা 

পি হী ওহী নিত থাকিত। 

ছার ছরণ। ্‌ 

বাবার নী তীরে হরির চর অবহিত ডা; টেইলর মরে 
কাম দর খা বা ক বনজ বরা ৬ রও কো 


শ্ীনগরের বুরুজ 





২২শ অঃ] .. প্রাচীন সীর্ডি। এ ট 


ছিল। 859 বং মীর বার হই উহার 
: উচ্চতাও প্রায় ৫* ফিট। হু নীততীকে -আ্্তাকারে নিশি 
হইয়াছিল। ্ের বহি্দস্্রাতীয় করম রতববর্ণ কান শৃত্ধিকার 
সংমিশ্রণে নির্শিত। ডাঃ টেইলার. এই প্রাকারের উচ্চত! ১২1১৪ ফিট 
সন্্শন করিয়াছিলেন । হুর পরিধি ২ যাইলেরও: উপর চডু- 
দিকন্থ পরিধা প্রায় ৩, ফিট প্রশত্ত। আর্ষণে এই গরিখার অধিকাংশ 
স্থানই ভরাট হইয়া গিদাছে। ্সের পাঁচ ধার ছিল ) ইষ্টকনির্শিত 
£ কোনও তোরাণস্া্ের চিহুমান্র পরিলক্ষিত হয় না। ছ্াত্যন্তরে 
এই বহি্দিকন্থ ্রাচীরের কিছু দূয়ে আয় একটা পদগিধায চি বিধান 
আছে। নন 
হইলে ইইকনিন্মিত আটীয়ের তঙাবশেষ ন লগ উই 





সবার নির্দিষ্ট আছে। বেন ছটা আনিকা ধন? বিষ্ঞযান 
আছে। এই অট্টালিকা উচন্থানে রসিক অবধি দ্গিণ 








মান্না 
সি নর্ঘিত হইয়াছিল। মগের! 


কক মত ঢাক! নগরীর 





২ টি 1155252 ১52৯) 





হ্জং গরাটীন কাধ ৬৯ 
ধায়। (পরে জীতে চর পড়িয়া ছর্র কিরণ: ধরা পাইয়াছে এবং 
নদীও এক্ষণে আর অর্শ পুধেধ লয়িরা গিয়াছে. 

ছর্ের ভিগ্থিতৃষি গোলাকার ছিল বি পা 
 খ ূ্বাদিকের অংশ অগমান্তরাল চতুর্ভজের স্তায়। পশ্চিধাংশ 
হইতে পূর্বাংশ ষণেক্ষাকত উজ । একটা পটার এই উত্তর 





একটা কু$রী পরিদৃষঠ হয রদ উ বাগ যাহ 


৩৬২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


এই হু্গটা স্থবাদার মীরজুয্াকর্তৃক ১৬৬, খৃঃ অফধে আসাম অভি- 
যানের প্রাক্কালে মগস্থাগণের আক্রমণ হইতে ঢাক! নগরীকে সুরক্ষিত 
করিবার জন্ত নির্দিত হইয়াছিল। কেহ কেহ টহাকে “মগের কেল্লা”, 
“কেছ বা গর্ত গীজের কেন্লা” বৰিয়। নির্দেশ কযেন। কিন্তু তাহা 
সম্পূর্ণ রমাত্মক। 


আবছুলাপুরের পুল। 


এই পুলটা মীরকাদীমের খালের উপরে সংস্থাপিত। প্রবাদ এই 
যে কৌলিল্তমধ্যানাসংস্থাপক মহারাজ! বল্লালসেন কর্তৃক এই পুলটী 
নির্মিত ইইয়াছিল। তিনটা মাত্র ধিলানের উপরে ইহা রক্ষিত। মধ্যস্থিত 
খিলানের প্রসারত্া খায় ৯/* হাত) খালের গর্ভ হইতে এই খিলানটির 
উচ্চতা প্রায় ১৯ হাত। পারিপার্থিক খিলানঘয়ের গ্রুত্যেকটী প্রায় 
৫ হাত প্রশস্ত ও প্রায় ১১।৭ হাত উচ্চ। ্তন্তগুলি প্রায় ৪ হাত পুরু। 
সমুদয় সেতুটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১৬ ছাত। নির্মাশকৌশলদৃষ্টে ইহ! সেন- 
রাজগণের কীর্তির অন্যতম নিষর্শন বলিয়াই মনে হয়। পুলটা দেখিতে 
অত্যন্ত সুন্দর) কিন্তু একেবারে ধ্বংলোম্মথ হইয়াছে। খিলানের 
অবলম্বনের অংশগুলি ফাটি! গিয়াছে। দক্ষিণ পার্স্থিত কতকাংশও 
ভূষিসাৎ হইয়াছে? :ছইদিকের অপ্রশত্ত প্রাচীরের উপর দিয়া এখনও 
লোক যাতায়াত করিয়! থাকে । 19% 04/১0080 1100801৩00 ০1 
08০0 0151800 নামক গ্রে পরিলক্ষিত ছয় যে, ঢাকা র পূর্ব্ঘতন জনৈক 
কালেক্টর মাছেব বলিয়াছিলেন। “অষ্ট সহ মুদ্রা ব্যয় করি! সংস্কৃত 
হইলে ইহা পঞ্চাশ সহশ্র টাক ব্যয়ে নির্শিত পুলের সমভুল্য হইবে ।” 
কতিপয় বৎসয় অভিবাহিত হইল, স্থানীয় জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার 
ফলে এই পুলটার মেয়ামতকাধধ্য একপ্রকার সম্পন় হইয়াছে। 


। 15৩ $15৩01৩১ 











২২শঅঃ] প্রাচীন কীন্তি। ৩৬৩ 


তালঙলার পুল। 


এই পুলটীও মহারাজ! বল্লাল সেনের অন্যতম কীর্তি বলিয়া নির্দেশিত 
হইয়া! থাকে । প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণের রাজধানী ইতিহাস প্রনিদ্ধ 
রামপালনগরী হইতে যে সথু প্রশস্ত প্রাচীন বর্ম কৌদালদহের উত্তয়তীর 
স্পর্শকরতঃ পশ্চিমবাহিনী হইয়া পদ্মাতীর পর্যন্ত সম্প্রমারিত হইয়াছে, 
তাহার বক্ষোদশে ভেদ করিয়! যে পয়ঃপ্রণালীদ্বর সমান্তরাল ভাবে 
অবস্থিত, তদ্পরিই আবছুলাপুর ও তালতলার সেডুদবয সংস্থাপিত। 

তালতলার সেতৃটায় অবস্থা পূর্বাবর্ণিত দেতুটায় অগেক্ষাও 
শোচনীয়। তিনটা থিলানের উপরে তালতলা পুলটা অবস্থিত ছিল। 
ছুই পার্ের খিলান ছুইটার পাশ ৬ হাত ও উচ্চত| বর্তমান সময়ে খালের 
তলদেশ হইতে ১১২ হাতি। মধ্যস্থিত খিলানের পাঁশ ৮৯ হাত, 
উচ্চতা প্রায় ২৯ হাত। ইংরেজ রানস্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা! 
হইতে ঢাকায় সংবাদ প্রেরণের স্ুবিধাকল্পে এবং পূর্ববসীমান্ত প্রদেশে 
ও বরশ্বযদ্ধে প্রেরণ করিবার জঙ্ভ সৈশ্ঠ ও রসদাদিসহ প্রকাণ্ড নৌকা 
এই সেতুর নিয়দেশ দি যেন অনার়াগে গমনাগমন করিতে পারে, 
এজন্য মধ্যের বৃহত্বম খিলানটা বাঁরুদসংযোগে উড়াইয়া দেও! হয়। 

ইহার স্থানে স্থানে কাটিয়া যাওয়ায় যাতায়াতের বড়ই কষ্ট হইয়াছে ; 
তবে এখনও অতিকষ্টে জন দাধারণ একখ্ কাষ্ঠের সাহাত্যে ইহার 
উপর দিয়! যাতায়াত করিয়! থাকে। 

পানাম ছুলালপুরের পুল । 

পানাম হইতে যে একটা গ্রাম্যপথ ছাজিগঞ্জ বৈস্তেরযাজার়ের 
রাস্তার লহিত মিলিত হইয়াছে, এ রাস্তার একটা খালের উপরে পাঠান 
আমলের কীত্তিচিহ্বরপে এই পুলটা বিস্তমান রহিয়াছে। তিনটা 


৩৬৪ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


খিলানের উপরে এই পুলটী সংরক্ষিত। মধ্যস্থিত খিলানটা পারি- 
পাণ্থিক খিলানদবয় অপেক্ষ। উচ্চ) সুতরাং এ স্থান দিয়াই পণাবাহী 
তরণীসমূহ গ্রমনাগরমন করিতে পারে। পুলের উপরিভাগের রাস্তা 
অত্যন্ত ঢালু । পাঁচ ফিট পরিধি ব্যাপিয়। চক্রাকারে ইঞ্টকগুলি 
সজ্জিত কর! হইয়াছে। এই নমুদর় ইষটকচক্র পুলের পাদদেশস্থ গ্রকাণ্ 
্রন্তরন্তস্তের সাহায্যে যথাস্থানে রক্ষিত হ্য়াছে। 

পুলের রাস্তাটার প্রস্ত্বয়ের নেক স্থান বমিয়। গিয়াছে । পুলের 
কোনও কোন? স্থানে নোনা! ধরিগ়াছে। পাঁদামের স্থবিখ্যাত ধনী 
রামচন্ত্র পোদ্দার ও গুরুচরণ পোদ্দার মহাপের! এক্ষণে ইহার স্বত্বাধি- 
কারী । তাহার সচেষ্ট হইলে এই প্রাচীন কীর্ডিটা রক্ষা পায়। 

এই পুলের উপর দিয়াই কোম্পানীর কু্ীতে যাইতে হন়্। এই 
পুলটার সন্নিকটে যে অপর একদী দেত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার 
গঠন্রণালীও পূর্বের সেডুটীর অন্থরূপ। 


ট্দীর পুল। 


ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দুরে টঙ্গীর গুল অবহ্িত। খান খানান 
মোর়াজ্জমী (মীরু!) কর্তৃক টন্দীর পুলা নির্রত হইয়াছিল বলিয় 
জানা যার; কিন্তু কেহ কেহ বলেনাীটিঙ্গী নামক জনৈক ফকির নবাব 
ইম্াহিম্থার সময়ে এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন মীরজুয়র প্রস্তুত 
পাগলার পুরটার গঠনগ্রণালী টঙ্গীর পুলেরই অনুরূপ বিয়া 
শেযোক্তটা মীর়নুয়াকর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল বলিয়াই আমর! মনে করি। 

মিপাহীবিদ্রোহের সময়ে টাকার তদানীস্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ঘিঃ কার্ণা- 
কের আববেশাহুদারে এই পুলের কতকাংশ ভগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। 
কিন্তু 50 00168 1010717+5 19105 01 09699 গ্রন্থ পাঠে:অবগন্ধ 
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২২শ অঃ] প্রাচীন বাঁতডি। বি 


চওয়া যার যে এই পুলটার একটা খিলান বহপূর্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল। পরে যে একটী লৌহনির্ষিত সেতু এই স্থানে প্রস্তত 
হইয়াছিল, তাহা ১৮৯* খুঃ বনের প্রবল বন্তাত্রোতে বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। ০: 
পালার পুল। 
ঢাকা হইতে € মাইল দূরে টাকা"নার়ায়ণগঞ্জ রান্তার উপরে 
পাগলার পুল অবস্থিত। এই পুলটা সৈগ্ভাদি গমনাগমনের দ্ুবিধার 
জন্ত স্ুবাদার মীরবুয়াকর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল। বিপপ হিবার এই 
পুলটা এদেশীয় শিরিগণের হপ্তপ্রন্থত বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ । 
তিনি ইহাতে 10001 30110 শিল্পের নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
তদীয় নৌকার মাঝিগণ হইতে এই পুলের নির্মাণ সন্ধে তিনি যে 
প্রবাদবাক্য পরিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাতে উহা! জনৈক ফরাদীবর্তৃক 
নির্শিত হইয়াছিল বলিয়! জানা যায় (১)। 0১80168 10:05175 225 
911080৫8 গ্রন্থে ইহার একটা তি নুন্দর চিত্র নিবিষ্ট আছে । 


াপাতলীর পুল। 
আকফালের খালের উপরে সোনারগীন্ধের অন্তত চাপাতলী গ্রামে 
প্রস্তর ও ইষ্টক নির্মিত এক প্রকাণ্ড লেতু বিস্তমান আছে। থিজির- 
পুর হইতে এক রাস্তা এই পুলের উপরদিয়! ঢাকা পর্ধযন্ত গিয়াছে। 
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৩৬৬ ঢাকার ইতিহান। [ ১ম খঃ 


এই পুলের উত্তর দ্বারে যে প্রন্তরফঙগক রক্ষিত আছে, তংপাঠে 
অবগত হওয়া যায়, হিপ্সিরি ১১*২ সনে লাল! রাঁজমলকর্তৃক এই পুল 
নির্শিত হইয়াছিল * ৷ এই কাযন্থকুলতিলক লাল! রাজমল ঈশাখ'র 
অনস্তরবংশ্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মনোয়ারখার রাজন্ববিভাগের. প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন। চীপাতলীর অন্তর্গত লালাখার বাগান বলিয়া 
একটী আম্রোদ্যান এতঞ্চলে স্থপরিচিত। 


* “মানু আকাল জাকা স্সামল ছাখতারাহে খোদা. 
বাহারে নাষাৎ ওরায় ছেয়ো চম্ম্‌ গোফত তারিখাস্‌। 
গো গোল্ছেরাতে চস্মায়ে শবেহীয়াং |” 
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ঢাকেশ্বরী মন্দির € পশ্চানীগের ভৃষ্ )) 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 
গ্রদিদ্ধ দেবতা, দেবালয়, পুণ্যস্থান, দেবাধিষ্িতস্থান, 
ধর্মমন্দির | 


ঢাকেশ্ববী। 


বর্তমান ঢাকানগররীর গশ্শিম প্রান্তে / ঢাকেস্বরীর মন্দির অবস্থিত । 
ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিগ়াই ইনি ঢাকেশ্বরী নামে অভিছ্িত হইতেছেন, 
অথঝ ঢাকেশ্বরী দেবীর নাধান্থমারেই টাকার নামকরণ হইয়াছে, তাছা 
নিম করা স্ৃুকঠিন। ৮ ঢাকেন্বরী কতকাল যাবং জনসাধারণের 
পুম্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আমিতেছেন তাহা জান যায় না। ভবিষ্য 
্রহ্ধধণ্ডের উনবিংশ অধ্যায়ে ঢাকেস্বরীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে 
লিখিত আছে, | 
“বৃদ্ধ গঙ্া তটে বেদ বর্ষ লাহতর ব্যত্যয় 
স্থাগিতবাঞ্চ যবনৈ জাঙ্গিরং পততনং মহৎ। 
তত্র দেবী মহাকালী ঢা বাদাপ্রিয়। সদাঃ 
গাসাস্তি পত্রনং চক সঙ্ভকং দেশবামিনঃ ” ॥ 
প্রবাদ এই যে, সতীগেহ ছির হইয়। তদীয় কিরীটের “ডাক”* 
এই স্থানে পতিত হইলে, এইস্থান একটি উপগীঠ মধ্যে গণ্য হয় 


* ডাক টদ্্ল গহনার অং বিশেষ (161600:)। জরাও কাজের নীচে “ডাক” 
দেওয়া হয়; ভাঙাতে কারকার্ধয প্রতিফলিত হইয়া উদ্জলতর দেখার! "টাক? 
দেশজ লব, স্থানীয় কর্মাকারগণের নিকট এই শবটা দুপরিচিত। 


৩৬৮ টাকারক্তিহাস। [১মখঃ 


“ডাক” পতিত হওয়াতেই এই স্থানের নাম ঢাক! এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ঢাকেশ্বরী নামে ন্ুপরিচিত হইয়াছে। 

ছর্গাযঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ বল্লালের জগ্মসত্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ 
আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়! যায়, ঢাকেশ্বরী বাড়ীর নিকা্থ কোনও 
উপবনে তর্দীয় জননীকে অস্তঃসত্বাবস্থায় বনবাদ দেওয়া হইলে, বশ্লাল- 
্রন্থতি টাকেশ্বরীর আরাধনা করেন। এই সময়েই বল্লালের জন্ম 
হয়। বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া! মাত পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 
বনলাল বা বল্লাল। মহান্থৃভব বল্লাল ভূপতি রাজনিংহাসনে স্ুগ্রতি- 
টিত হইয়া বনাকীর্ণ আবর্জনামম্পূরিত উক্ত স্থানটা জনসাধারণের 
বাসোপযোগী করিয়াছিলেন। দেবীর মন্ধিরটাও বল্লালের আদেশেই 
নির্মিত হইয়াছিল। রাজাদেশে দেবীর সেবার জন্ত পুজারি নিযুক্ত 
হইয়!। তথায় বাস করিতে থাকেন 1 

আর একটা প্রবাদ এই যে, মহারাজ মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতি 
বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া গৃছদেনী শিলাময়ী লইয়! ঢাকায় 
প্রত্যাগমন করেন। এ বধবন্ধে প্রবীণ ধরতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনবনাথ 
রায় মহাশর তদীয় বারতৃঞা গ্রন্থে বিথিয়াছেন, "পরে তত্রত্য কর্মফার- 
গণকে ঠিক ধ মুক্তির অনুয্ধপ হিগমূর্তি নির্ধাণ জন্ব নিয়োগ করিয়া, 
তাহারা পাছে কোনরপে দ্রব্যের অনন্থাবহার ব! জপহয়ণ-করে এই জন্ত 
সর্বদা রক্ষিগণকে তন্ব তালাম লইতে নিমুক্ত কর! হয়। কর্মকারের! 
নিয়ত পিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্ত প্রতিষ! নির্মা করে । যে দিবস 
কারাশেষ হয়, মে দিবস তাহার! রাজ্সসদনে উপস্থিত হইয়া বলে, 





+ গাঞজ ব্রলাল তেওয়ারী এক সময়ে ধলিাছিযেন বে জনৈক সন্যাসীর হস্তে 
পূর্বের দেবীন় অর্চনা ভার অর্পিত ছিল; তীর পরলোকান্কে ভেওয়ীরী মহাশাদিগের 





২৩শ অঃ] দেবালয়াদি। ূ ৩৬৯ 


“মহারাজ আমরা একবার এই নবনির্মিত দেবীমুস্তিকে পুষ্করিণী হইতে 


ন্নান করাইয়। আনিতে ইচ্ছা! করি।” রাজ! তাহাদের কথায় স্বীকৃত 
হইলে, নির্ধাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্শিতি মুষ্তিটাকে দেবীর 
আসোনোপরি রাখিয়! যথার্থ দেবীমুর্তিকে মাজিয়া ঘষিয় ন্লান করাইয়া 
লইয়া আইসে, পরে উভয় মৃষ্ঠি একত্র হইলে কোনটি বা পূর্ব নির্মিত 
এবং কোনটি ব! নবনির্মিত কেহই তাহা নির্বাচন করিতে পারিলেন না। 
পরে কারিকরেরা এই রহস্তঞরনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে মানসিংহ 
তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়! টাদরায়ের দেবীকে জয়পুরে 
লইয়া বান এবং অপর মুর্তিটা ঢাকাতে মংস্থাপিত কর়েন। উহাই ঢাকে- 
্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মর্তিই অষ্টধাতু নির্শিত বলিয় 
প্রকাশ করিয়াছেন।” 

ঢাকেশ্বরীর মন্দির পুনঃ পুনঃ মংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়৷ বর্তমান 
আকারে পরিখত হইলেও উহার গঠনপ্রণালী এবং ভঙ্মাবশিষ্ট প্রাচীন 
ইষ্টক খগ্ুগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই মন্দিরটি 
বৌদ্ধ স্থাপতোর অনুকরণেই নির্দিত হইয়াছিল। 


রমনার কালী। 


ঢাকা সহরের উত্তর প্রান্তে রমনার ময়দানে দশনানী সন্যাসীদের 
একটা মঠ আছে। শক্করাচাধ্য সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী উদ্াসীনগণ 
কর্তৃক এই মঠ মংস্থাপিত হয়। এই মঠমধ্যে ব্যাহ্াত্বরপরিধান! চতুভৃজ। 
পাষাণময়ী কালীকাদেবী গ্রতিঠিত আছেন। বর্তমান কালীবাড়ী 
অপেক্ষারুত আধুনিক। পূর্বতন কালীবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এই মঠের 
রিকিং উত্তরে অবস্থিত। 
_ মহারাজ রাজবন্লভ এই মঠটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । 


৩৭০ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


১৮৯৭ খুঃ অবের ভীষণ তৃকম্পে মঠের শীর্ষদেশ ফাটির! গেলে গবর্ণমেন্ট 
উহার সংস্কার করেন। নিকাটবর্থী পুষ্করিণীটা ভাওয়ালের স্বর্গগতা 
রাণী বিলাসমণি দেবীর ব্যয়ে খনিত হইয়াছে। প্রতি অমাবস্তায় দেবীর 
তৃপ্যর্থে বলির ব্যবস্থা আছে। 

প্রাঙ্গন মধ্যে একখান! প্রকাণ্ড গ্রস্তরথণ্ড পরিলক্ষিত হয়; সাধক 
প্রবর ব্রঙ্গানন্দ গিরির সিম্ধাসন বলিয়। লোকে এখনও উহা! পুজা করিয়া 
থাকে। 

প্রান্তর মধ্যস্থিত এই জনসমাগমশূন্ত বিরলবমতি স্থানই সাধনার 
পক্ষে অনুকূল বলিয় ব্রদ্ধানন্দ এখানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 
করিতেন। ব্রদ্ধানন্দের স্থায় সাধক-শ্রেষ্টের পুণ্যস্থৃতি এইস্থানের ধুলি- 
কণার সহিত ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত আছে বলিয়াই ইহ! পৃণ্যস্থান 
বলিয়া সমাদূত। এইস্থান তদীয় গুরুধাম বলিয়! জনশ্রুতি । 

অস্তস্বত্বাবস্থায় ব্রদ্ধানন্দ গিরির জননী দন্থ্যকর্তৃক অপহৃত হইয়া- 
ছিলেন। পথিমধ্যে এক তিলক্ষেত্রে ব্রদ্ধানন্দ প্রত হন। নির্দয় দস্থ্যর! 
নবজাত শিশুকে তথায় রাখিয়া জননীকে লইয়া প্রস্থান করিল; পরে, 
শিশুর পিত। এই সংবাদ পাইয়! পুত্রকে ক্ষেত্র হইতে আনয়ন পূর্বক 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্ধানন্দ গিরি 
নিতাস্ত দুব্িণীত, ত্রষ্টাচারী ও চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। কুলত্যাগিনী 
মাতাও অনন্তোপায় হইয়া বেস্তাবৃতি অবলম্বন করিয়াছিল। কুসঙ্গদোষে 
একা! ব্র্গাননগিরি তাহার ষাতার ঘরেই প্রবেশ করিবেন। ত্রদ্ধানন্দ 
গিরির ললাট দেশে একটী জড়)ল ছিল। সেই নিদর্শন দৃষ্টে জননী পুক্রকে 
চিনিতে গারিলেন। অন্থৃতাপানলে দগ্ধ হইয়া! ব্রহ্ধানন্দগিরি সংসার 
পরিত্যাগ পূর্বক মন্নযাস আশ্রম গ্রহণ করেন। 'ক্রঙ্জানন্দ প্রথমতঃ রমনার 
কালীবাড়ী আসি! দশনামী সন্যাসীদিগের দলতৃক্ত হন এবং ত্রহ্গাননদ 





মঠ। 


রমণার 
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গিরি নাম ধারণ করেন। কিন্তু শীদ্রই তিনি এইপথ পরিভযাগ পূর্বক 
তান্ত্রিক সিদ্ধি সাধনে কৃত সন্কয্প হইলেন। বদ্গানন৷ বুঝিয়ািলেন, যে 
হাশক্তির প্রেরণায় জগতের তাবংকার্্য যনত্রচালিতের স্তায় স্বলম্পন্ন 
হই ধাকে, তদীয় চষ্ারয্যও তাহারই প্রেরণীসত্তত। তিনি এই ছুকর্শোর 
প্রতিশোধ-গ্রহণ-সন্বল্ন লইয়াই তান্ত্রিক সাধনা আন্ত করেন। মেইজন্াট 
ইষ্টদর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়াও সাধক বলিয়াছিলেন, “ক্রঙ্ধানন্দগিরি 
গিরীন্ত্র তনয়া বক্ধামৃতং বাতি ।” ব্রহ্ানন্দের কঠোর জাধনায় দেবী 
পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তের আসন মন্তকে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। উমাও তার! এই ছুই মুষ্তিতে দেবী প্রস্তর বহন করতঃ ভক্তের 
অনুগামী হইতেন। লোকে দেখিত, প্রস্তরণান! শৃন্তের উপর দিয়া বরদ্ধা- 
ননের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়৷ আসিতেছে। কথ! ছিল, প্রার্থনার অন্যথাচরণ 
করিলে দেবী অন্তর্ধান হইবেন। একদা তিনি রমনার মঠে বাইয়! প্রান্তর 
সচ গুরুধামের প্রাঙ্গন মধো প্রবেশ কর! সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। 
তাই দেবীকে পাথর নামাইয়। দ্বারদেশে বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং 
মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, দেবী কহিলেন, “তোমার দন্গে 
কথা ছিল, যখন তুমি পূর্ব প্রার্থনার অন্তথ! করিতে বলিবে, তখন আমি 
প্রস্থান করিব। তুমি আমাকে প্রস্ত়বাহক করিয়। তোমার সহিত 
বিচরণ করিতে বলিয়াছিলে, উহা নামাইতে বলিলে কেন? অতএব 
আমি চলিলাম।” এই বলিয়া! তথায় প্রন্তরথণ্ড নিক্ষেপ করতঃ দেবী 
'্ন্তর্ধান হন। পাথরখানা ওজনে প্রায় ১1: মণ হইবে। প্রবাদের মূলে 
যাহাই থাকুক, এই প্রস্তরথানার উপরে উপবেশন করিয়াই যে ব্রদ্ধান্দ 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তদ্িযয়ে মতভেদ নাই। গ্রন্তরথানা এক্ষণেও 
রমনার কালী বাড়ীতে বিদ্তধান আছে। 

বর্তমান মন্দিরের কিছু উত্তরে পূর্বোক্ত কালীবাড়ীর ভতগ্রাবশেষ 
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পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত; এইখানেই দশনামী মন্্যাসীদিগের মঠ ছিল। 
[15018001506 12000105106 গ্রন্থে রমনার মঠেয় উল্লেখ আছে। 


সিদ্ধেশ্বরী ও মালীবাগের আখরা। 


ঢাকা নগরীর উত্তরাংশে, বর্তমান নিউটাউনের সন্নিকটে, মালীবাগ 
গামক স্থানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মনির অবস্থিত। এই কালীমুর্তি বিক্রম- 
পুরাধিপতি চাদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া! শ্রুত হওয়া যায়। মনিরের 
্রাঙ্গনমধ্যে একটা রক্তচন্দনবৃক্ষ স্বীয় গৌরবোন্নত মন্তক উত্তোলন 
পূর্বক দগ্ডায়মাণ রহিয়াছে । চ্দনবৃক্ষ মন্দিরের সমীপবস্তী অন্ত 
কোথায়ও আর দৃষ্ট হয় না। দিদ্বেশ্বরী বাড়ীর প্রায় সংলগ্ন পশ্চি 
মোততর দিকে, নিবিড় অরধ্যানী মধ্যে, একটা বাধান পুকুর ও কতকগুলি 
প্রাচীন মন্দির আছে, উহা মালীবাগের আখরা নামে পরিচিত। শ্তাম- 
পত্রপূর্ণ আম প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপনাপন শাখা প্রশাথ। বিস্তার করিয়া 
এন্ূপ ভাবে আলিঙ্গনসংবদ্ধ হইয়| এখানে শাস্তিকুঞ্জ নির্মাণ করিয়াছে 
যে, মধ্যাহু ভাষ্করের প্রদীপ্ত কিরণজালও ইহা ভেদ করিয়! তন্মধ্যে. 
প্রবিষ্ট হইতে পারেনা । সুতরাং নিদাঘ মধ্যাহেও মুশীতল বাযুষ্পর্সে 
শরীর শীতল হইয়া যায়। পৌষমাসে ঢাক! নগরীর আমোদগ্রিয় 
অধিবাসী বৃন্দের আনন কোলাছলে এই স্থান্টা মুখরিত হইয়া উঠে। 
এই সময় এখানে একটী মেল! জমিয়! প্রায় এরমাসকাল স্থায়ী হয়। 
১৫৮৬ থঃ অবে টাদরায়ের মৃত্যু হয়। সুতরাং এই সময়ের কিঞ্চিংকাল 
পূর্বে সিবস্থরী স্থাপিত হইয়! থাকিবে। 

প্রবাদ এইযে, সিদ্ধেস্বরীর জনৈক সেবাইত নৌনারক গোস্বামী 
এক জন ্বয়ংসিত্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি এইস্থানেই সিদ্ধি লাভ 
করেন। একদা এই মহা্ম! দেবীর প্রীঙ্গনমধ্যস্থিত একটা ইন্দারা 


ইল 





সিদ্ধেস্বরীর মঠ। 
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মধ লৌহশৃঙ্খল সহযোগে অবতয়ণ করেন? তিনি পূর্বেই বলিয়া 
রাখিয়াছিলেন যে, যদি এই শৃরঙ্ঘল কৃগজলের ক্ষীতিহেতু নিমগ্ন হইয়া 
যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যতকাল পর্যন্ত 
ইহা জলমগ্ন হইয়া ন| যাইবে ততকাল পর্যাস্ত তিনি জীবিত থাকিবেন। 
বর্ধাকালে স্থানীয় কৃ সমূহে জল বৃদ্ধি হইলেও এই কৃপের জলরাশিক 
কিঞ্িয্মাত্রও স্দীতি অনুভূত হয় ন]। .এই শৃঙ্লটা অন্তাপি একই 
অবস্থায় কৃপমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে । 

কথিত আছে, আজিমপুরার সাধকশ্রেঠঠ সাআলিসাহেব একদ| 
একটা ব্যাদ্রের উপর আরোহণ করিয়া সৌমারবন গোস্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে মাদিলে তিনিও প্রাচীরের উপর উঠিয়! তৎসহ গ্রত্যুদ 
গমন করিয়াছিলেন । হিনু ও মোসলমান এই উত্তর সম্প্রদায়ই তাহা" 
দিগের নিজ জাতীয় সাধুপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন-জন্য এইরূপ 
নানা অদ্ভুত গল্পের অবতারগা করিয়াছে। 

শারদীয় উৎসবের সময়ে দেবীর সন্মুধে ঘটক্থাপনা করিয়া 
পুজা দিবার প্রথা বপূর্বকাল হইতেই এখানে প্রচলিত আছে। 
পুজ| সমাপনাস্তে বিজয়! দশমীতে পুজারিগণ এই ঘট প্রান মধ্যন্িত 
পুষ্করিণীতে বিসর্জন করিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের ভষ্টমী তিথিতে এই ঘট 
পুনরায় জাগিয়া উঠে। পরে & ঘট পুনরায় সংস্থাপন পূর্বক দশাহ পরধান্ত 
পূজা হইয়া বিসর্জিত হয়। প্রতি বংদরই এইকগে পুজা হইয়া থাকে। 

শঙ্করাঁচারধ্য সম্প্রদায়ের “বন” উপাধিধারী উদ্দামীনগণই এই মঠের 
কার্ধয পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। 

নিয়ে দেবীর সেবাইত গণের বথাস্ক্রমিক নাম গ্রদত হইলঃ-- 

সৌমার বন গোস্বামী 
এতবার বনগোস্বামী (চেল) 
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_ রামেশ্বর গোস্বামী (চেল) 
স্থমের বনগ্রোস্বামী (পুত্র) 
নরদিংহ গোস্বামী (জীবিত) 

দেবীর বর্তমান সেবাইত নরসিংহ গোস্বামীর বয়স এক্ষণে প্রাক 
৫৫ বলয় । 

১২৭২ সনের ওরা অগ্রহায়ণ তারিখে হথমের বনগোস্বামী টাক 
ফুলবাড়ীয়ার গোপাললোচনমিত্র বরাররে যে একখানা কবুনিয়ত 
সম্পাধন করিয়া! দেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খিলপগ্রাম মৌঞ্জার 
মধ্যে ৪৪০৮৪১* চারিশত চক্লিশ বিধা উনিশ কাঠা দশ ধুর জমী এরর 
সিক্ধস্বরী ঠাকুরাণী ও ্রীপ্রীমহাদেব ঠাকুর বিগ্রহের” দেবোত্তর লাখেরাজ 
সম্পত্তি ভূজ। 

[45 06 8001076 09010807৩05 গ্রন্থে এই মঠ ও আখড়ার 
উল্লেখ নাই। 


বুড়াশিব। 
কালিকাপুরাথের অশীতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, বৃদ্ধগঙ্জার 
জলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং মহা- 
দেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত। 
বথাঃ-. “বৃদ্ধ গঞ্জ গন্তান্ত শীরে তর্ধপূত্রস্য বৈ। 
বিশ্বনাথে! হরয়ো! দেবঃ শিবলিঙ্গ সমন্বিতঃ ॥ 
কাণিকা! পুরাণোক্ত বিশ্বনাথ এবং এই বুড়াশিৰ অভির বলিয়। 
কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। আবার অনেকে বলেন যে এই 
বুড়াশিৰ ভগবান শক্বরাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। যিনি যাহাই বলুন এই 
শিবলিঙ্গটা যে অত্যন্ত প্রাচীন তদ্িষর়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
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প্রায় দশ বংসর অতীত হইতে চলিল, একদিন আমি ও খামার 
কয়েকটী বন্ধু ব্রিপুলিঞ্গ স্বামীজীর নিকটে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্জে 
তিনি বুড়াশিব সন্বদ্ধে বলিয়াছিলেন “পাঁচ বরষ মে চনদরনাথ হো যায়গা”। 
মহাপুকষের এই ভবিষান্বানী আংশিক সত্য হইয়াছে সঙ্গেহ নাই। 


নবাবপুরের লক্ষমীনারায়ণ, 
বলরাম, মদনমোহন । 


নবাবপুরের যে স্থানে ৬লক্ষীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপিত আছে, 
উহা অমরাপুর বলিয়! সাধারণ্যে পরিচিত। নবাবপুরের বসাকগণের 
পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ৬কঞ্চদাস মুচ্ছদি মহোদয় কর্তৃক ফোড়শ শতাবীর 
শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাবীয় প্রারস্তে এই বিগ্রহ প্রতিটরিত হয়। 
সুলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র বসাক মহাশয় কীর্তিকুস্বম নামক গ্রন্থে এসঘন্ধে 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়! ধায় 
যে, ৬লক্্মীনারায়ধ পৃর্ষে ছ্বাদশতৌমিকের অন্ততম তৌমিক ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ চাদ ও কেদাররায়ের কুলদেবত| ছিল। ৯৮২ বঙগাফে ইহ! 
কৃষ্$দাসের হস্তগত ছয় (১)। 

এই সময়ে কৃষ্দাস অশোকাট্ট্ীর জান উপলক্ষে পঞ্চনীঘাট তীর্থে 
গমন করিয়াছিলেন । চক্রবাহীত্রাঙ্মণ কু্গাসের উদ্দেশে প্রথমতঃ 
ঢাকানগরীতে, এবং পরে রগপুত্রতীযস্থ পঞ্চমীঘাট তীর্থে উপনীত হইয়া 
কষ্খদাসের হস্তে এই শালগ্রাম শিণা অর্পণ করে। কৃঞ্চদাসও দাননে 
পক্ধীনারারণের ভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে তদবধিই কৃঞ্চদাসের 
লৌভাগাণন্থী দুপ্রস্ন হইল। 





(১) আমাদের ধিবেচনায় কেদাররারের 'অধঃপঠনের রিং এই তত্ত কোনও 
মে কৃষ্দালের হ্তগঠ হইয়াছিল। 
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গ্রবাদ এই যে, তিনি নিজ্রাবেশে শ্রীপ্রীবলরাম মৃত্তি স্দর্শন করিয়া 
প্ললন্ধ অপরিপ্ুট প্রত্যাদেশ বাক্য প্রতিপালনোদেশ্ ভগবান রেবতী 
রমণের দারুময় সুন্দর সুঠাম মুষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত করিতে একান্ত অধীর হইয়া 
উঠেন। অচিরকাল মধ্যেই সর্বজন চিন্তহারী দারুময় মনোহর বলরাম মৃষ্ঠ 
নির্শিত হইল। তদনস্তর গয়াধাম হইতে পাষাণময় মদনমোহন বিগ্রহ 
আনাইয়! ও অষ্টধাতুমযী সমূজ্জল কিশোরী মূর্তি গঠিত করিয়া ১*২০ 
বঙ্গাবে প্রীপ্রীনিত্যাননদ প্রছুর পুত্র শ্রীপাদ বীরভত্র গোস্বামীর নামে 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ চক্র ও বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠ! সম্পাদন করিলেন। 

কৃষ্ণ মুচ্ছদ্দির অনন্তর বংশ্য ৬কুষ্ণগোবিন্দ বসাক কর্তৃক ১২৯৪ বঙ্গাবে 
একথানা রথ প্রস্তত হয়। তৎপরবর্তী বৎসরে সমুদয় সেবাইতগণের 
অর্থে পঞ্চায়তি বলদেবের রথ প্রস্তুত হয়। 

রথযাত। ও পুনর্যান্রা ব্যতীত ৬লক্ষী নারায়ণ চক্র বাহিরে আনয়ন 
করা হয় না। পুষ্পযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্বযাত্রা, গোবরধনযাত্রা 
নিয়সপূর্ণ, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব যথারীতি হুমম্পন্ন হইয়া 
থাকে। 

ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মষাত্রীর উৎসব কৃষ্ণদাসমুচ্ছদদিকর্তৃক নিজ 
প্রতিষিত দেবতা] শ্ীপ্র৬পাক্ষী নারায়ণের প্রীত্যর্থে হচিতহয়। 

কুষ্পাস মুচ্ছদ্দিই টাকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জগ্মাষ্টমী ও নিশিলের 
প্রবর্তক। ৬লক্মীনারায়গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে লঙ্গেই তিনি এই উৎসবের 
সুচনা করেন। 

জনুমান ১*২* বঙ্গাৰের পর ব্র্লীলার সং লইয়া! মিশিলের উংকর্ষ 
সাধন আরম্ভ হয়। নন্দোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণলীল! সম্পর্কীয় সং ব্যতীত 
অন্তকিছু জন্মা্টমীর অঙ্গতৃক্ত করিবার আবস্তকতা তখনও উপলব্ধি 
হয় নাই। তৎকালে কৃষ্ণ বলরাম সহ নণ্দ বশোদাদি একটা কাঠ 
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নির্মিত মঞ্চ মধ্যে স্থাপিত করিয়! বাহির কর! হইত। তৎদঙ্গে দধি নবনী 
প্রস্ৃতি ভারবাহী ও অন্াগ্ভ নর্তনপর গোপ ও ব্রজবাসিগ্পগ কেছ 
কেহ অশ্বোপরি ও কেহ বা! তৃপৃষ্ঠে থাকিয়! নৃত্য ও বাঘ্াদি করিয়া! 
চলিত। ইহাই প্রধমাঞ্গ নঙ্গোৎদব বটে। সেই সঙ্গে ভক্তিমান পরম 
' বৈষ্ণব বন্থৃকবৃদ্ধগণ পীতবসনপরিহিত ও পৃষ্পমাব্যাদি ভূষিত হইয়া 
খোল করতাল যোগে হরিনাম সংকীর্ভন করিতে করিতে উহার প্রত্যুদ্‌ 
গমন করিত। অনন্তর কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হইলে ১*৪৫ বঙ্গাব্বের পর 
কুদ্র ক্ষুদ্র চারিপাদসমদ্িত চৌকিতে ভগবানের অবতারাদির মুর্তি 
প্রদণিত হইতে লাগিল। তৎসজে ক্রমশঃ পতাকা! নিশানাদি ও বন্দুক 
বর্ষা প্রভৃতি এবং আশামটা-বল্লম-ছড়িধারী পদাতিক ও অন্তান্ত সাজসজ্জা 
সহ মিশিলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই মিশিলের পরবর্তী 
উন্নতাবস্থা ৷ 
ক্রমে নবাবপুরের তদানীস্তন অন্তান্ত ধনীবন্থুকগণও নিজ নিজ 
দেবালয় হইতে জক্মাষ্টমী উপলক্ষে সং বাহির করিয়া মিশিল গৌরবাদ্বিত 
করিতেছিলেন। এইরূপে গ্রায় শতাধিক বংসর অতিবাহিত হইলে 
উদ বাজার গ্গারাম ঠাকুর নামক জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বন মিগের 
আদর্শীস্থকরণে একটা মিশিল বাহির করিয়া উর্দহইতে নবাবপুর 
পর্য্যন্ত লইয়া! আসিতেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। 'তংকাঁলে মিপিলগুলি নবাবপুর মধ্যেই পর্যটন করিভ। 
পরে উহা নবাবপুর অতিক্রম করিয়া বাঙ্লাবাঞার প্রভৃতি স্থান 
পরিভ্রমপ করতঃ পুনরায় নবাবপুরে প্রত্যাবর্তন করিত। 
বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাবের মধ্যভাগে পানিটোল! নিবামী গদাধর ও 
বলাইচাদ বস্থুক কর্তৃক ইসলামপুরের মিশিলের আরম্ভ হয়। এই 
মিশিল উহাদদিগের প্রতিঠিত ৬কষণন্ত্র বিগ্রহের প্রীতার্থেই বাহির 
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হইতে থাকে। এই সময়ে বলাইঠাদ ও গদাধর সুরের মধ্যে সম্পদ 
গৌরবে যথেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী হই উঠেন। তীহার| মিশিলের 
যথেষ্ঠ উন্নতি সাধন করিয়া মহাসমারোছে নবাবপুর পর্যান্ত মিশিল 
আনয়ন করিতে থাকেন। এই প্রতিধোগীতার ফলে মিশিল যথেষ্ট 
উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে নানা পৌরাণিক, 
আখ্যারিকার মনোরপ্রন চিত্র প্রভৃতি সং এর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। 
এই সথয়েই বড়চৌকি, সোনারূপার চতুর্দোল, হন্তাশ্ব সমূহের জন্য 
সাচ্চার কাঁজকর! জরীর সাজ মিশিলের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। 
গবর্ণমেন্টের পিণথানার হস্তীদমূহ শোভাষাব্রার অল্গীভূত হইল। 
উভয়পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থবযয় সাধিত হইয়। বিবিধ পাদচারী ও ম্চ- 
স্থাপিত সং মনোরম সাবরসজ্জায় জন্মাষ্টমীর উৎসবকে জাকাল করিয়া 
তুলিল। তৎসঙ্গে ঢাকার পূর্বতন শাসনকর্তা নবাবগণ যে প্রকার মিশিল 
সমভিব্যহারে অতি সমারোছে নগরে বাহির হইতেন, তাহার ও 
কতক অনুকরণ করিয়। এ নবাব-সোয়ারীরঅংশ, মিশিলের' কোন, 
কোন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া! উহার অবয়ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

সুচনা! হইতে এ পর্য্যন্ত নবাবপুরের মিশিল পাঁচবার স্থগিত রহিয়াছে। 
€১) বর্গির হাঙগামার ভয়ে হখন বঙ্ধদেশ সন্স্ত, সেইবার মিশিল বাহির 
হয় নাই। (২) বৃন্দাবনীধুম-বৃদ্ধাবন দেওয়ান রাজদ্রোহী হইয়া 
যে বৎসর ঢাকা নগরী লুণ্ঠন করেন, সেবংসর মিশিল বন্ধ ছিণ। (৩) 
ঝন্গদেশের প্রথমযুদ্ধের সময় মিশিল হইতে পারে নাই। (৪) সামা- 
জিক দলাদলির ফলে একবার মিশিল বন্ধহয়। (৫) ১২৬* সনে 
ইললাগুরের গ্রতিযোগীতায় বিবাদ বিসঘাদের আশঙ্কায় মিশিল বন্ধ 
থাকে । 

ইসলাষপুযের মিশিল এ পর্য্যন্ত বন্ধ ছয় নাই। 


২৩খ অঃ] দেবালয়াদি। ৩৭৯ 


নবাবপুরের ধনাঢ্য বলাকগণ নিজ্জ নিজ বাড়ী হইতে মিশিল করিখ। 
একত্রে নির্দিষ্ট পথে গমন করেন। ইসলামপুরের মিশিল কেবল গছু. 
বলাইর বংশধরগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। 


রাজাবাবুর লক্ষমীনারায়ণ। 


ঢাকা-লক্ষমীবাজার রাজাবাবুর বাড়ীতে এই লক্মীনার়াণ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। ভিখন লাল ঠাকুর এই লক্মীনারারণ প্রতিষ্ঠ। করেন। ইনি 
ইষইঙ্ডয়। কোম্পানীর দেওয়ানীপদ পর্যাস্ত লাত কল্পিতে সমর্থ তইয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে জনৈক সর্যানী কর্তৃক ইনি পাঁচটী নারারণচক্ 
লাভ করিয়া উহ! বিভিন্নস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

ঢাকার নরসিংহজীর আখরায়, লক্মীবাজার নামক স্থানে, নারায়ণ 
গঞ্জ বনদরে, ইদ্রাকপুরে, এবং পঞ্চমীবাট নামক স্থানে উদ্ধ পাঁচটা 
শালগ্রাম মহাসমারোহে স্থাপিত করিয়া স্বীয় জমিদারীতৃত্ত নারায়ণগঞ্জ 
বন্দরের আয় পুজা ও খন্যান্ত ব্যয় নির্বাহার্ঘে ধার্ধ্য করিয়াছিলেন। 
নারায়ণ বিগ্রছের সেবার জন্য এই স্থানের আর নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া 
উহা নারায়ণগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 

পরে গবর্ণমেপ্ট নারায়ণগঞ্জ বন্দর বাজেয়াত্ করিবার সংকল্প 
করিলে ভিখন লাল ঠাকুর টাকার তদানীত্বন কালেই মিঃ ডগলাস এর 
নিকটে এ সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য ১৭৯০ খৃঃ অব যে এক খানা দয়? 
খাস্ত লিখিয়৷ ছিলেন তাহার কিযদংশ আমর! এই স্থানে উদ্ভুত করিয়াদিলাম। 
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ঠাঠারী বাজারের জয়কালী। 


ঠাঠনী বাজারের অর়কানীর নদ এবং নবরদ্ধ মঠ গায় ২৯০২৫* 
বরের  প্রাচীন। কৃষগ্রস্তরনির্পিত কালীমূর্তি এই মন্দিরের 


২৩শ অঃ] দেবালয়াদি। ৬৯ 


অধিষ্াত্রীদেবী। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম গার্থে ৭ ও ৫* ফিট উচ্চ, 
ছুইটী মঠ বিগ্যমান আছে । পশ্চিম পার্থর মঠটা পঞ্চচড় বলিয়! গঞ্চর 
নামে সুপরিচিত । ' মন্দিরের সন্নিকটে একটা নবরত্ব মঠের ভগ্জীবশেষ 
পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ উহা ভূমিসাৎ ৯ইয়াছে। 
জয়কালীর মন্দির হইতে নবরত্ব মঠটা ৫* বৎসরের প্রাচীন বলিয়া! অবগত 
হওয়! বায়। [19০01 2106157 10017810616 গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 


মাধব চালার দিদ্ধিশক্তি। 


তুরাগ নদীর পূর্বাতীরবর্থী সাকোসার গ্রামের পশ্চিমদিকে সিদধিশক্তি 
নামে এক পাষাণমর়ী দশতৃজামুষ্টি গ্রতিঠিত আছে। এই মৃষ্তি এবং 
মন্দিরটি অতি প্রাীন বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ নরপতিগণেয়্ অধঃ- 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্শের জ্যোতিঃ মলিন হুইয়৷ শৈব ও 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি গাইতে থাকে । এই সময়েই বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
মতের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। মহ্ষিমর্দিনী, লিংছবাছিনী, 
চুগডারোধিনী গ্রতৃতি মৃস্তি এই সময়েই নির্শিত হইয়! থাকিবে। 

মিতারার দশভূজা । 

ময়মনসিংহ জেলাস্থিত পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে প্রায় ১০৯৭ বঙ্গা্ধে অশেষ 
শান্াধ্যাপক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই পপ্ডিত মহাশয়ের 
গৃহে ভগবতী দশতৃজার মূর্তি প্রতিঠিত ছিল। পরে উহ! এই জেলার 
মিতারা গ্রামে আনীত হয়। 

উত্ত পত্ডিতমহাশয়ের জয়দুর্গা-নায়ী কন্যার দেহলতা। জন্মকাল 
হইতেই দ্বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ছিল*। এই বিচিত্র কন্ঠার জন্মগ্রহণ অধ্যাপক 











্ জযর্ার শরীরের কিয়রং কৃষ্ণ এবং অপরাংশ গৌর বর্ণ ছিল। 


৩৮২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


মহাশয়ের কতদুর প্রীতি প্রদ হইয়াছিল বলিতে পারি না। গঙ্গান্তুরে 
প্রতিবে-জনগণের নানাবিধ মর্ধত্ত-উক্তি ঘে বালিকার বিবাহ বিষয়ের 
পরিপন্থী হইয়া! পড়িয়াছিল, তদ্ধিষয়ে কোনও সনোছ নাই। সুতরাং 
অধ্যাপক মহাঁশয়কে বিষমচিস্তায় পড়িতে হল) এবং বিবাছের বয়স 
উপস্থিত হইলেও বরের সন্ধান না করিতে পারিয়! তিনি অতান্ত 
-ব্যতিব্যস্ত হইয়! উঠিলেন। 
এই সময়ে মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্তী মিতারা গ্রামবাসী রাঘবেন্ত্ 
উষ্টাচাধ্য বিদ্যার্থী হই! অধ্যাপক মহাশয়ের সমীপে আগমন করেন। 
কার্ধ্যকলাপ দৃষ্টে অন্যান্য বিণ্ার্থাগণ রাঘবকে নিতান্ত নির্বোধ বলিয়া 
মনে করিত। চতুরের নিকটে নির্কোধের যেরূপ অবস্থা দাড়ায় এক্ষেত্রেও 
তাহার বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল না। কাঞজ্জেই অভাব অনুবিধার বিষম ভার 
রাঘবের ভাগ্যেই অধিক পড়িত। গভীর রাত্রিতে গৃহে অগ্নির অভাব 
হইলে, নিকটবত্তী বিভ্বীধিকাময় প্রকাণ্ড ময়দান অতিক্রম করিয়া, 
সনন্যাসীর ধুনী হইতে অগ্সি আনয়ন, অপর কাহারো সাহসে কুলাইত না 
.দে সময় সকলে, রাঘবকেই সেই বিপদ-সন্কুল পথে প্রেরণ করিয়া নিশ্ি্ত- 
মনে কালাতিপাত করিত। 
সচতুর পণ্ডিতমহাশয় রাঘবেনতের বুদ্ধির দৌড় সন্দর্শনে তাহাকেই 
জয়হর্গার উপযুক্ত বর স্থির করির! কন্তাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় 
স্থির করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাঘব পাঠ সমাপন করিয়! অধ্যাপক 
সন্নিধানে বিদায়গ্রহণ করিবার জন্ট চরণবন্দনা করিলে তিনি গুরুদক্ষিণার 
প্রস্তাব করিয়া বলিলেন,_-“আমার কন্তা জয়হূর্গীকে বিবাহ করিয়া, 
তুধি আমাকে দক্ষিণ! প্রদান কর।” একেও রাখব যুদ্ধিমান! তদুপরি 
আবার গুরুদক্ষিণার কথা । কাজেই এই বিবাহ হইতে আর কালবিলম্ব 
হইল না। 


২৩গ অঃ] দেবালয়াদি। ৩৮৩ 


বিবাহান্তে শ্বশ্ুরগৃছে গমন কালে অয়ছূর্গ। পিতৃগৃহে গ্রতিঠিত! দশডূজা 
মতি পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেম। কন্তার কথ শুনিয়া, পিতা 
বলিলেন, দেবীর পুজার উপস্বত্বই আমার সংসারের প্রধান স্থল; 
তুমি যদি দেবীকে শ্বপ্ুর গৃছে লইয়! যাইবে, তবে আমার সংসার চলিবে 
কিরূপে? জয়ুর্ণ উত্তর করিলেন, “আমার সন্তানগণ আপনার শিষ্য 
হইবে, এবং তন্বারাই আপনার সংসার চলিতে পারিবে”। উত্তর 
শুনিয়া, পিতা! জয়হুর্গীর প্রার্থনা প্রত্যা্যান করিতে সমর্থ হইলেন না । 
সুতরাং দশতৃজা মৃত্তি জয়ছূ্গীকে প্রদান কর! হইল। 

রাঘব ভট্াচার্্য সন্ত্রীক মিতারাগ্রামে উপনীত হইলে তদীন্ক পিতা 
নববধূর পাকম্পর্শের আয়োজন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্র করিলেন। 
নিমস্ত্রিত জ্ঞাতি বর্গ ও বন্ধু বান্ধবসহ অপরাপর ব্রাঙ্ষণগণ সমাগত হইলে 
পরম্পর কাঁণাকাণি চলিতে লাগিল। একেত বিদেশী মেয়ে, তঢুপরি 
বধূর শরীরের বর্ণ অত্যন্ত, কাজেই বিশেষ প্রকারে অর্থবায় করিয়া 
অনস্তষ্টি সাধন না করিতে পারিলে, নিষস্ত্রিত ব্যক্তিগণ নববধূর 
প্রদত্ত অন্ন আহার করিবেন না। নুতরাং রাঘবের পিতা কিংকর্তব্য 
বিষুড়ি হইয়া পড়িলেন। এত্তচ্ছবনে নববধূ, শ্বপ্তরকে লোকদারা 
জানাইলেন, “নিমগ্ত্রিগণকে ভোজনামনে উপবেশন করিতে নলুন, 
টাকার ব্যবস্থা পরে কর! যাইবে”। বধূর কথায় আশ্বস্ত হইয়! ্বপ্তর 
সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসনে 
উপবেশন করিলে ঝয়ছুর্গা অনপূর্ণপাত্রহন্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে 
্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ বাতান লাগিয়া! নববধূর মাথার ঘোমটা 
পড়িগ্রাগেল। জয়ছুর্গার ছুইহাত বন্ধ, কাজেই কি করেন! গ্বয়ঘবর স্থলে 
রাক্জগণের চক্ষু বেন ইন্দুমতীর গ্রতি পতিত হইয়াছিল, তেমনি নিমন্্িত 
ব্ক্তিগণ, আগ্রহ ণহকারে নববধূর দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়। 


৩৮৪ ঢাকার ইতিহান। [১ম খঃ 


রহিলেন। তখন তাহার! সকলেই বিশ্ষয়বিক্কারিত-নেত্রে দেখিতে 
পাইলেন, জয়তু, স্বীয় দেহ্যটি হইতে অন্য ছুইখানি হাত বাহির করিয়া 
মাথার ঘোমটা টানিয়! দিতেছেন। ঘোমটা দেওয়! হইলেই, হাত ছুইথানি 
আবার জয়ছুর্গার দেহের সহিত মিশাইয়া গেল। সকলে বুঝিলেন,. এ 
সামান্তা মেয়ে নয়, ভগবতী অংশতঃ অবতার গ্রহণ করিয়! আসিয়াছেন। 
দর্শকগণ বিহ্বল) ভক্তিভরে তাহাদের শরীর কণ্টকিত) দ্বুতরাং আর 
টাক! প্রাপ্তির আপত্তি রহিল না। সকলেই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তদব্ধি শরীরের কৃষ্ণ ও গোর বর্ণের সমাবেশ অন্থুদারে, জয়ছুর্গা “অর্ধ 
কালী” নামে খ্যাতিলাভ করিলেন । 

অয়হর্মার আনীত দশতৃঞ্জা এখনও “মিতারা গ্রামে আছে। “নর্দ 
কালীর” সহিত দশতৃঞ্জার নাম বিডড়িত হইয়। রহিয়াছে বলিয়াই 
এই দেবী মুত্তি বিপেষ গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 


নান্নারের বনছুূর্গা। 


্রশ্রীবুড়াবুড়ী ( বনছূর্গা ), নান্নার গ্রামের এক নমঃশূদ্র বাড়ীতে 
প্রতিঠিত। পৌষ মাসের সংক্তান্তির দিন অনেকেই এই স্থানে মানসিক 
দিয় থাকে । বুড়াবুড়ি প্রায় দেড়শত বৎমরের প্রাচীন। হাঁস, কবুতর, 
বরাহ, অগ্রশিপ্ড প্রভৃতি বলি দেবীর নিকট প্রদত্ত হয়। 

বরাহ বলির রীতি এতদঞ্চলের অন্ত কোথায়ও আছে বলিয়৷ মনে হয় 
না। বঙ্গের অন্তান্ত স্থানেও বিরল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইহ 
যৌদ্ধ তন্তরোক্ত বিধান মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কালিকাপুরাণে 
সকল প্রকার পক্ষী, বরাহ, গোধিক1 এবং দিংহ ওশার্দ ল প্রভৃতি বলির 
বিধান ও পরিলক্ষিত হয়। 





1২৩শ এঃ] দেবালয়াদি। 
বথা ৪ 
“কৃষঃসারস্ত রুধিরৈঃ শৃকরন্ত চ শোনিতৈঃ | 
প্রপ্মোতি সততং দেবী তুণ্তং দ্বাদশ বার্ধিকীম্‌ ॥ 
ধামরাইর যশো-মাধব। 


৩৫ 


কথিত আছে, পুরীধামের ৮ জগন্নাথমুর্তির প্রথম কলেবর নির্মাণ 
করিয়া যে কান্ঠ অবশি্ ছিল, তাহা হইতেই দারুময় মাধবের নয়নাভি- 
রাম মূর্তি গঠিত হইয়াছে। মাধবের মূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে লিধিত আছে :-- 


৫ 


“অর্দ মূর্তি রাখি বিশ্বকণ্্ী মহামতি। 
চ*লে গেল নিজ স্থানে হয়ে কষুমতি ॥ 
তার পর গুনহ অদ্ভুত বিবরণ। 
যেমনে মাধব মুগ্তি হইল গঠন॥ 
জগন্নাথ নিরমিয়া যে কাষ্ঠ আছিল। 
গৃহে আনি দ্ধ তারে মূর্তি গঠিল॥ 
শঙ্ঘচক্র গদাপন্ম চতুভূ'জধারী। 

কন্তুরি শোভিত কর মাধব মুরারি ॥ 
পদতলে নিরমিল রক্ত শতদল। 

রবি শশি ধার তেঙ্গে করে ঝলমল ॥ 
স্ষীরোদসাগরশয্যা অনন্ত আসন। 
কিরীট কুগুল আন রদ্ধ আভরণ ॥ 
লক্ষী সরস্বতী দোছে করে পদ সেবা। 
দশ অবতার দিল লীল! বোঝে কেবা॥ 
কপালে মাণিক দিল সূর্য্য কোন ছার। 
( করিয়াছে চুরি যাহ! পাও ছুয়াচার ) 
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হিরণ্য গর্ভের ষেবা বুদ্ধি দিয়াছিল। 

সেই মূর্তি বিশ্বকন্্মী অভেদ গড়িল॥ 

গড়িয়া বিরলে মূর্তি সহস্র বংসর। 

পুজ| করে মর্তত লোকে, নাহি জানে নর ॥” 


এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ন-ধারী চতুভূ্জ মূর্তিটার পল্লামন হইতে ছুইটা 
সর্প ফণা উত্তোলন পূর্বক মাধবের নিম্মিকস্থ দক্ষিণ ও বাম কর-প্রকোষ্ঠ 
চুন করিয়াছে। ইহা দ্বার! অনস্ত আসন চিত হইতেছে) লক্ষ্মী ও 
সরম্বতীর মূর্তির দুইদিকে তক্তশ্েষ্ঠ নারদ ও গ্রহলাদ দণ্ডায়মান। 
পল্মাননের নীচে গজকচ্ছপের দন্ছ-মীনাংসাকারী গঞুড় বাঁহন-স্বরূপে 
অবস্থিত। গরুড়ের ছুইদিকে চারিটা রাজহংস উদগ্রীব হইয়। রহিয়াছে । 

চালীর উর্ধদেশে বৃষন্ত-বাহন শল্ত, এবং তাহার দুইদিকে ভগবানের 

দশাবতার মূর্তি ক্রমে নিয়দিকে বিরাজমান। 

এই মাধব পালবংশীনন যশোপাল কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কথিত 
আছে, একদ1 রাজা যশোপাল একদন্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ 
করিতে করিতে ধামরাই গ্রামের অনভিদুরবর্তী শিমুলিয়ার নিকটস্থ 
গাজীবাড়ীর এক উচ্চ তিটার সম্মুখে উপনীত হইলে হম্তী আর অগ্রসর 
না হই পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বয়াবি্ট হইয়া 
নরপতি তৎক্ষণাৎ গঞ্জ হইতে অবতরণ পূর্বক কারণ অস্থুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাদেশে প্র স্থান খনিত হওয়ায় মৃত্তিকা মধ্যে 
একটা ম্দির, ও তত্মধো মাধবের নয়নাভিরাম মুষ্তি প্রকাশিত হইযকা 
পড়িল (১)। যশোমাধব সংবাদে লিখিত আছে £__ 





(১) এইস্থানে একটা প্রকা গর্ত আজিও বিদামান রহিয়াছে । প্রবাদ, 
উশ্থার হইতেই মাধৰ পাওয়া শিরাছে। একস্কই উহ! “মাধ্যখাইনামে সুপরিচিত” 
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“মাটি কাটি শ্রীমনির বাহির করিল। 

কপাট ভিতরে আটা খুলিতে নারিল ॥ 

অতঃপর মহারাজ! ব্যাকুল হইয়া । 

তিন দিন অনাহারে রৈল হত্যাদিয়া ॥ 

ভক্তি দেখি ভগবান নারিল থাকিতে । 

দৈববাণী আমি তারে কৈল অলক্ষিতে ॥ 

তোর বংশ থাকিবেন! তুলিলে আমারে। 

ধন বংশ চাও যদি ফিরে যাহ ঘরে ॥ 

তমোপূর্ণ পৃথিবী দেখিয়া আমি ডরে। 

লুকাইয় আছি হেথা মৃত্তিকা! ভিতরে! ॥ 

কিন্তু ভক্ত নরপতি “তুমি মোর ধনবংশ তুমি শিরোমণি” বলিয়া 
হষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ স্বগৃছে আনয়নপূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
যশোপাল নির্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু “বংশগেল যশোনাম মাধবে মিলিল” । 
মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্বা ষশোপালের নাম বিজড়িত হইয়া আজিও 
সেই মহাপুরুষ অমর হইয়! রহিয়াছেন। যশোপালের পরলোক গদনের পরে 
উৎকল দেশীয় পাগ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। 
পালবংশীয় রাঁজগণের অধঃপতনের পরে চীদগ্রতাপ ও ভাওয়াল 

গাজী বংশের অভ্যুদয় হয়। মোসলমানদিগের অত্যাচারের কবল 
হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ধামরাই নিবাসী শ্রোত্রীয় ৮রামজীবম 
মৌলিক কুমরাইল গ্রামে মাধব বিগ্রহকে কিরংকালপত্যন্ত রাখিয়া 
ছিলেন। কিছুদিন পরে এই বিগ্রহ “ঠাকুরবাড়ী পঞ্চাশে" স্থানাস্তরিত করা 
হয়। কুমরাঁইল ও ঠাকুরবাড়ী পঞ্চাশই আদি ধামরাই ) পরে এই বর্তমান 
স্থানে (এই স্থান পূর্বে জঙগলাকীর্ণ ছিল) বিগ্রহ পুনরা স্থানান্তরিত 
করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 
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যণোপাল রাজায় জনৈক ওয়ারিশ এই বিগ্রহের জন্ত রাঁমজীবনের 
নামে মৌকদ্দমা! করেন। কিন্তু গ্ীব্যক্তি যশোপালের: প্রত ওয়ারিশ 
সা্যন্ত না হওয়ায় রামজীবন মৌলিকের হস্তেই বিগ্রহের ভার অপিত হয়। 

মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনাদি বিনা সৈদ্ববে পাক হয়। বালিয়াটির 
জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ রায় চৌধুরী মাঁধবের জন্ত একখানা রৌপ্য 
সিংহাসন নির্ধাণ করিয়া দিয়াছেন। জটক তত্ত একখান! সুদৃশ্ঠ 
হিরপ্নয় মুকুট প্রধান করিয়াছেন। 

আলমগীর বাদশাহের খানাঞ্াত মহম্মদ মোজহরের দস্তখতি ও 
মোহরযুক্ত ১০৯২ সনের ১০ই মাঘের শারিথযুক্ত একখানি সনদ দ্বারা 
রামজীবন ৩৭ বিঘা জমী জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই জমীর উপসত্ব 
হইতেই মাধবের সেবা কার্ধয সম্পন্ন হইত। 

ধামরাই গ্রামে প্রতিঠিত করিবার পূর্বে, মাধব, কুমরাইল এবং ঠীকুর- 
বাড়ী পঞ্চাশে স্থাপিত ছিল তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই স্থানে 
পুরাতনমাধববাড়ীরঘাট বলিয়া একটা স্থান আছে, এ ঘাট প্রায় 
৮ কাঠা জমী ব্যাপিয়া৷ রহিয়াছে। নবাবী আমলের কাগজপত্রে “মাধব 
বাড়ীর ঘাট” বলিয়া এই স্থান চিহ্িত হুইয়াছে। 

মোসলমান-উপত্রবে মাধবের স্থানান্তরিত হইবার বিষয় একথানা 
প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে । এ কাগজ খানা ৬রামজীবনের অনস্তর- 
বংশ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্রায় মহাশয়ের নিকটে আছে। এতৎলম্পকীয় যে 
কয়খানা দলিলের অনুলিপি উক্ত রায় মহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন তাহা 
অবিকল নিয়ে উ্ত কর! হইল। 

১নৎ দলিলের নকল। 

ধুত মহকুব ্ীযুত বশোমাধব ঠাকুর কুমরাল গ্রীমেতে দেবাবয়ত 

আছিলা। রামশর্দা ও ভগীরথশর্দা ও য়াধাবল্পত শর্দা ও গয়রছ 


২৩শ অঃ ] দেবালয়াদি। ৩৮৯ 


সেবাইতের! আপনার আপনার ওয়াদামির মেব! করিতেছিল রাত দিষা 
এ চৌকি দিতে ছিল। শ্রীরামজীবনমৌলিক সেবার সর 
বরাছ পুরুষাস্থুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ পরগণা 
পরগণাতে দেওতা মুরতি তোড়িবার আহাদেশ হুডুর 
থানার পরওয়ানা লইয়া আর আর পরগণাতেও দেওতা 
মুরতি তোড়িতে আদিল এ বার্থ! শুনিয়া ঠাকুর ঠাকুর 
রামজীবনমৌলিকের বাহির বাড়ীতে আসিয়া রহিলা। 
রামপর্শা ও ভগীরথশক্মা ও গয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকি 
পাহারা রাত্রি দিন নিযুক্ত আছিল তাছারপর ২৬ মহরম 
মাছে ২৮শে লোষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার পাতকালে সকললোক 
গেল। ঠাকুর সেখানে না দেখিল রমশর্শা ও তগীরথ 
শর্দ। গ দেবা করিতে ছিল। তারায় সেখানে নাই তদবধি 
রামজীবনমৌলিকের বাড়ীতে ঠাকুর ও রামশর্শা ও 
নী শর্মা সেখানে নাই ইতি সন ১*৭৯। ২৭মহরম মাহে ৩*শে 
গোষ্ঠ। 
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২নং দলিলের নকল। 


ভ্ীধূত যশোমাধব ঠাকুরের 
রী্তাম মালাকার তথা ভগিনদ মালি ও গয়রহ মালিবর্গ ও তৃষা শ্রীকৃলি 
এত-_ন্ুরিতেধৃ--আগে তোমরা যে কারণ প্রীয়ামজীবগ মৌলিকের 
ফইরাদ করহ কারণ কি তোষয়া তো৷ তোমরা মালীনত পঞ্চবিত্তি 
জাবদরুণ তোমর! ৬দাও অকারণ ও রামজীবন মৌলিক পুরুযাহুফষেই 
সেবার অধিকারী মনিব আমর! পুজাহারী ব্রাঙ্মণ তোমরা কেন ফৈরাদ 
করছ শাম মালি তোমাকে ছুইবৎসয ধরি! চাকর রাখাইয়াছি * * * 


৩৯০ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


তুমি ফৈরাদ করছনাই। আমরা পুরুযানুক্রমেই ৬দেবা করিতেছি। 
ইতি সন ১*৭৯।২ ১শে আযাট। 
রাধাবন্লভ শর্মনঃ তগীরথ শর্মনঃ শ্রীরাম শর্মা 
( মোকাবেলা! সাক্ষী )। নরোতম মিত্র, রাঁধাবল্লত দান, ঘনস্তামরায়। 
ধামরাইর আন্যাশক্তি। 

ধামরাইর আ্ভাশক্তি নিশবকাষ্ঠনির্শিত অষ্টতৃনা মুদ্তি। কথিত 
আছে, ঠাকুরমাধব ধামরাইতে প্রতিঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক 
মন্ন্যাসী কর্তৃক এই মুষ্ি স্থাপিত হইয়াছিল। এই মন্্যাসী ভারতের বছ 
তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া আস্াশক্তি মুষ্ধিহ এই গ্রামে আগমন 
করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, ৬ মাধবের মন্দিরে আদ্ধাশক্তি প্রতিিত 
করিয়া সব্ন্যামী ভক্তি গগন কঠে বলিয়াছিলেন, “মা! 'যদি এই 
মন্দিরে গ্রক্ৃত ধর্ম থাকে, তবে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিও, .নচেং 
এখানেই মৃত্বিকাতেদ করিয়। পাতালে প্রবেশ করিও” । তাদবধি এই মৃষ্ঠি 
যশোমাধবের বাড়ীতেই আছে। 

এতদঞ্চলে আদ্থাশক্তির প্রতিপত্তি খুব বেশী। ৬যশোঁমাধব অপেক্ষা 
ইহাকে লোকে অধিক ভয় করে (১)। 


ধামরাইর বলদেব ও কানাই। 


বল দেবের মূর্তি দারুময়। ইহাও জনৈক সন্ন্যাসী রক গ্রতিষ্ঠিত। 
যশোমাধবের প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই এই মূষ্ি স্থাপিত হইয়াছিল। 


(১) ফেছ কেছ তন্চুড়ামণ্োজ “নিতম্বং কালমাধবেণ এই গ্লোকাঁশ 
অহরন্বন করিয়া ধামরাই একটী গীঃ স্থান বলিয়া অনুমান করিয়া ধাকেন। ৬যশো- 
মীধযের চালীর উপরে, ঠিক মধাত্থলে, যে মহাঁঘের মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে উহাকে 
খ্জশিতাজ শিব” হরিয়া তাহারা মনে করেন। 


২এশ অঃ] দেবালয়াদি | ৩৪৯ 


স্থানীয় পণ্ডিত অমর নিংহভট্াচার্ধ্যকর্তৃক কানাই মুগ্তি প্রতিচিত 
হইয়াছে। ধোল ও রথযাজার সময়ে বলদেব ও কানাই ঠাকুয়ের নাচ 
এতদঞ্চলে এক রমণীয় ছৃস্ত। 


ধামরাইর রাধানাথ। 


ধামরাই নিবাসী দেবীপ্রসাদ বসাক রাঢ় দেশ হইতে এই প্রন্তরমর 
মুস্তি আনয়ন পূর্ব এই স্থানে স্থাপিত করেন। প্রবাদ আছে, এখানে 
মানস করিলে চক্ষুঃপীড়ার উপশম হয়। 


ধাঁমরাইর বনছুর্গা। 
বংশাই ও কাকিলাজানি নদীর সঙ্গমন্থলে, ধামরাই গ্রামে, এতাঞচল 
বাসী প্রত্যেক হিন্দু তাছাদের প্রত্যেক শুঁভকা ধ্যারস্তের পুর্বে ভ্রিমোছনার- 
পৃজা করিয়! থাকেন। ত্রিমোহন। স্থলে বনদূর্গার পুজা হয়। এই পুজা 
ছাগ, মেষ, মচিষ, বনাল অর্থাৎ শূকর বলি দেওয়ার প্রথা গ্রচলিত আছে। 
সর্বপাধারণের সংষ্কার এই যে, প্রত্যেক গুভকাধ্যের পূর্বে এই পুজ। না 
করিলে অমল হয়। 
সাভার ও নবাবগঞ্জ থানার প্রত্যেক স্থানেই বনদুর্ণ! পূজার প্রথা 
প্রচলিত আছে। যেখানে পুরাতন বট, পাকুর, সেওতা গাছ আছে, নেই 
সমুদয় গাছই দেবাধিটিত বলিয়া উহবারা এ পুজা দিয়া থাকে। ধামরাইর 
অধিবামীগণ ত্রিধো€নারঘাটই বনছূ্গীপূজার পীঁঠস্থান বলিয়া 
মনে করে। 
সাধারণতঃ উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতেই এই পৃঞজা হয়। কিন্তু ্িমোহনার 
খাটে যে বনছর্ীর পুজা হয় তাহা প্রতোক শুতকার্োর পূর্বেই সকলে 
করিরা থাকে। বর্ষার সময়ে যখন ত্রিমোহনার ঘাট জলমন ইরা যায,তখন 
& ঘাটের অনতিদূরস্থিত ঢইটা বটরৃক্ষতলেই এই পুজ| ছয়। হিন্ুমাত্রেই 


৩৪২ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


ৰনছুর্গার নিকটে শুকর শাবক বলি দিয়া থাকে। নিম্নে বনছূর্গার ধ্যান 
উদ্ধত কর! গেল।_ 
দেবীং দানবমাতরং নিজ মনাধুন্রণং মহালোগনাং। 
দংষ্রা ভীমমুখাং জট! বিলসন্মৌলিং কপাল শ্রজাং॥ 
বন্দে লোক ভযঙ্করী ঘনরুচিং নাগেন্ত্রহারোজ্জলাং। 
চম্মাবন্ধ নিতম্ব যুগ্ম বিপুলাং বাঁলানধনুর্ধিত্রতিং |” 
ধামরাইর মদনোত্সব। 
ধামরাই গ্রামে তেরান্তার মধ্যে "কামদেবস্থুলীতে” কদলী বৃক্ষ রোপণ 
করিয় কামদেবের অঙ্ন| করিবার প্রথা প্রবর্তিত আছে। কাধদেবের 
স্থলী কোথায়ও পাকা বাঁধান আছে,কোথায়ও বা মাটি দিয়! বীধিয়া লইতে 
হয়। চৈত্রমাসের শুরু ত্রয়োদশী ও চতুদ্দশীতে কামদেবের পুজ| হইয়া 
থাকে। এই চত্ুদ্দী “মদনচতূদাশী” নামে খ্যাত (১)। কামদেব 
পুজার ধ্যান :-- | 
“্চাপেষুধক কামদেবোরূপবান্‌ বিশ্বমোহনঃ।” 
কামদের পুজার সময়ে টোল বাজাইয়! বহুলোকে সমস্বরে তান লয় 
সংযোগে যে ছড়ার আবৃত্তি করে তাহ! অবিকল এন্থলে উদ্ধত কর! গেল £-_ 
গএই থলীতে আয়রে কাম! এই থলীতে আয়। 
ধবল পাঠা দিমু তোরে এই থলীতে আয় ॥ 


(১) “চৈত্রে মাসি চতুর্দস্ঠাং মদবন্ত মহোৎসব: | জুগুগিতোকিসিন্ততর গীত 
বাস্তািতিরূণা্‌। ভগবাস্তব্যতে কাম: পুত্র পৌত্র সমৃদ্ধিণ:" ॥ ইতি তিথিততবম্‌ 
“চৈত্ধ শুতয়োগ্তাং মদনং দমনাকবকম্‌। কৃত সংপুক্্য বিধিবন্ধীজয়োজনেন তু? ॥ 
ইতি ভধিহে। প্রাচ্যবিদ্যামহী্নয তীষুক্ত নগেক্নাথ বহু মহাশয় বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন, 
যজদেশে হদনোসব নাই, উহা মৌলযাত্রার সহিত জিশির গিয়াছে। কিন্তু আমরা! 
বর্তষানেও ধামরাইতে মদনোৎসব প্রচলিত দেখিতে গা ই | | 
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দেবালয়াদি। 


লোচ৷ বাঁচা দিমু তোরে এই থলীতে আয় ॥ 
ভাঙ্গ ভুবন! দিমু তোরে এই ধলীতে আয় ॥ 
পুবে বন্দিয়া গামু উদয় হয় ভানু । 

যাহার ঘরেরে জন্মেছে রাম কানু ॥ 

পশ্চিমে বন্দিয়৷ গামু ক্ষীর নদী সাগর । 

যার জাল তাইল! ফিরে সাহেব সাগর ॥ 
উত্তরে বনদিয় গামু কৈলাদ পর্বত । 

শিব আর পার্বতী যথা থাকেন সতত ॥ 
আরে হাত মেলারে শিবা যোগী, হাত যায় আকাশ । 
পা! মেলারে শিব! যোগী, পা যায় পাভাল ॥ 
মোণার খাটে বৈসেন শিব রূপার খাটে পাও। 
চতুর্দিকে পরে শিবের শ্বেত চোয়ারের বাও॥ 
দক্ষিণে বনদিয়া গামু ঠাকুর জগরাথ। 

যাহার গ্রতাপেরে বাজারে বিকাগ্গ ভাত ॥ 
ডোঙ্গ! ভরা বাঞরন গামছ! ভর! ভাত। 

যথা তথা নেয় প্রসাদ জাতি না যান্গ তাত ॥ 
ূরে রাদ্ধিয়া ভাত খোর নিয়া বামন বাড়ী। 
নুইটা পুইটা খায় প্রসাদ বলে হরি হরি ॥ 
হুগলি বন্দিয় গামু গলি গলি কোঠা। 
বৈষ্ণবী বৈরাগী থা করে তিলক ফোট|॥ 
চাকার সহর বনদিয়! গামু পাঁচপীরের মোকাম 
সাহেব সবার যথ! খেলায় চোকাম ॥ 

বংশাই বদিয় গাসু যার খাইয়ে জল । 
কায়েত কৃঠী বদদিয়! গামু ঘার কলমের তল । 


৬৯৩" 
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ঢাকার ইতিহাস। [সম খঃ 


ধামরাই বদ্দিয়। গামু মাধরের চরণ। 

যথায় হইয়াছে রে ভাই পর্কের জনম ॥ 

আগন মাসে ভাঙ্গের জন্ম সকমার ক্ষেতে। 

হাতে বিঘতে ভাল ফুল ধইরাছে মাথে ॥ 

ভাজ বানাইয়ারে ভাই ভাঙ্গে দিল চিনি। 

ভাঙ্গ আনিয়া দিল রসের বিনোদিনী ॥ 

ভাঙ্গ বানাইয়ারে ভাঙ্গে দিল দই। 

ভাঙ্গ আনিয়া দে লে! গোয়ালিনী সই ॥ 

হাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ পাকে পাকে মই। 

জাইলা ভাইরে খাইয়া ভাগ ডুবাইয়া ধরে কই॥ 

কুমার ভাইরে খাইয়া ভা করে তারিতুরি। 

কামার ভাইরে খাইয়! ভাক্গ সো সাইয়! মারে বারি ॥ 

কায়েত ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ আথর কৈল চুরি। 

হিসাবের কালে থায় লাথি আর গুড়ি॥ 

তাতি ভাইরে খাইয়! ভাজ মাকু মারে ঝোকে। 

মর্কা আন মর্ক! আন বলে নিকারিরে ডাকে । 

পোলাপানে খাইয়! ভাঙ্গ ঠোক নিট্‌কাইয়! চায়। 

মায় বলে আবাগীর পোরে যমে নিয় যায় ॥ 

আগে যদি জানিতাম রে ভাঙ্গেক্ন এমন গুপ। 

ডোল ডালী ভরিয়! খুইতাম ঘরের চারি কোণ ॥ 

সুধা ভাইজ! খোলারে স্থুধা ভাইজা খোল! । 

নিক্তিয়ে তৌনারে ভাক্ক বেজ্‌ব তোলা তোল! ॥ 
ইতি কামদেৰ গ্রীতে হরি হরি বল ॥ 


১. পপ পপর 
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ধামরাইর বান্থদেব। 

সায়েম্তাধানি স্থাপত্যের অনুকরণে নির্িত কেবল মাত্র খিলানের 
উপর অবস্থিত একটা ইঞ্টক বিনিশ্শিত সুন্দর মন্দির মধ্যে কৃষ্গ্রস্তরের 
৬বাহুদেব বিগ্রহ স্থাপিত। এই বান্থুদেব মূর্তি উলাইলের বিখ্যাত 
মিত্র বংশীয়দিগের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রথমে কর্ণপাড়! গ্রামে স্থাপিত 
হয়; পরে ধামরাই গ্রামে আনীত হইয়াছে। বাসুদেব বাড়ী হইতে 
লাকুরিয়াপাড়া পর্য্যন্ত প্রায় $ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ২৭২৮ হাত প্রশস্ত 
একটা রাস্ত। আছে) এই রাস্তা দিয়াই ধামরাইর রথ টান] হয়। 

শিববাড়ীর অচল শিবলিঙ্গ । 


দাশোড়ার নিকটবর্তী শিববাড়ী গ্রামে একটী অতি প্রাচীন শিবও 
শিবমন্দির আছে । এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্যবংশোত্তব দত 
মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠাপিত। যুগী জাতীয়গণ এই শিবের অর্চন! করিয়া 
থাকে। কথিত আছে, এই যুগ্রীদিগের জনৈক পূর্বপুক্ষ পাদ 
হইয়া ইহার সন্ধান পাইয়াছিল। আন্যাপি প্রত্যেক যুগী পুজারিকেই 
দত্ত মহাশয়দিগের অনভ্তরপুরুষগণের প্রধানের নিকট ভইতে কপালে 
টীকা গ্রহণ করিতে হয়। উহাই তাহার নিয়োগপত্র বিশেষ। 

এই শিববাড়ী একটা প্রসিদ্ধ দেব স্থান। প্রকাণ্ড কুণ্ড মধ্যে শায়িত 
সববৃহৎ পাধাণময় অচল শিবলিঙ্গ ও মনোহারিপীবাল! তৈরবী মূর্তি। 
শিবরাত্রির সময়ে এখানে একটা মেলার অধিবেশন হয়। 


থাঁবাশপুরের নিমাইচাদ। 


মানিকগঞ্জ থানার অধীন খাবাশপুর গ্রামে নিশ্বকা ্ঠবিনির্শিত মহাদেব 
ুর্ধি স্থাপিত আছে। এই বিগ্রহ শ্ীশ্র৬নিমাইচাদ নামে গ্রমিন্ধ। 
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দৈনিক পৃজ। ও পার্বনাদির ব্যয় নির্বাহার্থে বঙ্গরবরূণা নিবাসী শ্রীযুক্ত 
হরেন্ত্রকুমার বন্থ মহাশয় কতক জমী ঠাকুরের নামে উৎদর্গ করিয়| 
দিয়াছেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে সেবাইতগণ বিগ্রহ সঙ্গে করিয়। গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ১ল1 ,বৈশাখ তারিধে এখানে একটা 
গ্রকাণ্ড মেলা বমে। 


বৃতুনীর গোবিন্দ রায়। 
ঘিয়র থানান্তর্গত ক্ষীরাই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী বুঙুনী গ্রামের 
৬গোবিন রায় বিগ্রহ স্থপ্রসিদ্ধ। ' সপ্তদশ শতাবীর প্রারস্তে এই গ্রামের 
চৌধুরী বংশোস্তব উমানদদা, পরমানন, দেবানন্দ, লক্ষমীকাস্ত ও গৌযী- 
প্রসাদ ভ্রাতৃপঞ্চক কর্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বর বারুণী 
স্থান উপলক্ষে এখানে একটা মেলা জমিয়া থাকে । ইষ্টক নির্শিত নাতি- 
পর প্রকোষ্ঠ মধ্যে এগোবিনদ রা গ্রতিঠিত। 


বিরলিয়ার মা যপাই । 


সাভার থানার অন্তর্গত তুয়াগ নদীর পশ্চিমতীরবর্তী বিরলিয় 
গ্রামের “মা যমাই” জাগ্রৎ দেবত।| যে বৃক্ষের অবলঘনে দেবীর 
অধিষ্ঠান উহ! সাধারণ্যে “যদাই গাছ” বলিয়া পরিচিত। এজন 
অধিষঠাত্রী দেবী “মা যাই” নামে অভিহিত হইয়া! আসিতেছেন। এই 
প্রাচীন গাদপটার শাখা প্রশাধা বছদূর পর্যন্ত গ্রদারিত থাকিয়া সমাগত 
পথশ্রান্ত পথিকবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিয়! থাকে। কতকাল যাবৎ 
"মা যসাই” জনসাধারণের পুজোপচার গ্রহণ করিয়া আমিতেছেন তাহ! 
স্ুনিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায় না। 

নববৈশাখের প্রথম দিবসে প্রতিবর্ষে ফেলা ও পুন! উপলক্ষে দূর- 
দ্বশীস্তর হইতে এখানে বহুজনসমাগম হয়। এতছ্যতীত দৈনিক 
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পুজারও ব্যবস্থ। আছে। প্রতি শনি ও মঞ্জলবারে বিভিন্ন গ্রাম হইতে 
বহুসংখ্যক হিন্দু ও মোসলমান, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পুজোপচার ইয়া 
দেবীর নিকটে আগমন করে। মেলার দিন ঢাঁকার নবাব বাঞাছরের 
ও বালিয়াটার বাবুদিগের স্থানীয় কর্মচারীগণ এবং গ্রামন্থ সনত্ান্ত ব্যক্ধি- 
বর্গ উপস্থিত থাকিয়া দেবীর পূজা যাহাতে স্থচারুরূপে নির্বাহ হয় তৎগ্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। গ্রামন্থ সম্ত্রন্ত ব্যক্তি মাত্রেরই “মামপিক” বলি 
চলিয়। আমিতেছে। মেলার দিন গ্রামবাসীগণ খোল করতাল সংযোগে 
উচ্চকণ্ঠে মায়ের যশোগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। 
বিবাহান্তে নবদম্পতি “মা যণাইর” সান্নকটে উপনীত হইয়। দেবীর প্রমাদ 
কামনা করিয়৷ থাকে । 

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক নরনারী এইস্থানে “মানত” করিয়! 
থাকে এ৭ং স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধি হইলে মায়ের পুজা দিবার জন্ত এখানে 
আগমন করিয়! পুঞোপচার প্রদান করিয়া থাকে। 

রঘুনাথপুরের বনছূর্গ | 

এখানে গপ্রতিবংমর পৌষ সংক্রান্তিতে, প্রতিঠিত বটপর্কটা বৃক্ষের 
পাদদেশে, মৃষ্ধী বনছুর্মা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পুজিত হয়। চতুতূজা, 
ব্যাস্রাসীনা, ব্যা্রাম্বরপারছিতা, নীলজীমৃতসন্কাশা, দেবীমূর্তি প্রতি 
বংসরই নূতন করিয়া নির্শিত হইয়া থাকে। গ্রভীর নিশীখে দেবীর 
পুজা অনুষ্ঠিত হয়| ছাগ, মেষ, মহিষ, বরাহ, ছংস ও কবুতর বলি 
প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেবাধিঠিত এই বটবৃক্ষটাও অতি জাগ্রৎ 
বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। স্বপাদিষ্ট হইয়া অনেকে কঠিন ব্যাজ 
কইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পৌষ 
সংক্তান্তির পুজা ব্যতিত বৈশাখের যে কোনও শনিবার মুর পূজা 
হুইতে পায়ে। নি 
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রঘুনাথপুরের শ্াশীনকালী। 


রঘুনাথপুর গ্রামে শ্মশানকালী প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্শানকালী প্রায়ই 
বাড়ীর উপরে স্থাপিত হয় না। প্রবাদ এইযে, স্বর্গীয় কালীনাথ চক্র- 
বর্থীর মাতা একদা স্বপ্নে দেখেন যে, শ্শীনকালী কন্যারূপে আসিয়া 
তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অন্নুরোধ করিতেছেন। তিনি স্বপ্াবস্থায় 
ইহা অবৈধ বলিয়া প্রতিবাদ করিলে, দেবী এই প্রতিষ্ঠায় কোনও ক্ষতি 
হইবে না বলিয়া বলেন। তদমূারেই এই কালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে 
প্রত্যহ পুলা ও ভোগ হইয়া থাকে। ৬শারদীয় পৃজার সময়ে অনেকে 
এখানে ছাগশিশড ও মহিষাদি দিয়া পুজা দেন। কালী অতি জাগ্রৎ 
বলিয়া সকলেই বলিয়া থাকেন। 


কোণ্ডার মহাঁপ্রভূর আখর! ও কালীবাড়ী। 


রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশের যে শাখা কোত্াগ্রামে আসিয়া বাস 
করেন, সেই শাখায় নুরনারায়ণ রায় একজন লববপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। 
কোগার মহাপ্রভুর আখর! সুরনারায়ণ রায় কর্তৃক প্রতিষিত হয়। 
দৈনিক কাধ্য ও নিত্যসেবা নির্বাহের জন্য আড়াইখাদা জমি 
দেধোত্বর ছিল। বর্তমান জমিদীরগণ নাঁকি তাহার অধিকাংশই বাজে- 
যাপ্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত সেবাইতের অভাবে আখরাটী অনাঁচারছুষ্ট 
হইয়! পড়িলে ঢাকার কালেক্টর বাহাদুর মহাপ্রতুর স্থাবর অস্থাবর সমুদয় 
সম্পত্তি সরকারে বাঞ্য়াপ্ত করেন। পরে এই বংশের ভারতচন্ত্র রায় 
তাছাদের পূর্বপুরুষ-প্রদত্ত সম্পত্তি ও সংস্থাপিত আখরার প্রমাণাি 
দর্শাইয়! তাহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কোগার কালীবাড়ী এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসি্ধ। এই কানীও 
পূর্বোক্ত বংশীয়গপেরই' অগ্ঠতম কীর্তি। কোণ! গ্রামের সল্লিকটবর্ভী 
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একটা স্থান বুরুজের টেক বলিয়। পরিচিত, এই স্থানে রায়মহাশয়দিগের' 
সর প্রহরী সর্ব! নিষুক্ত থাকিত। 


শিকারীপাড়ার কালী ও গোপাল-বিগ্রহ। 
শিকারী পাড়ার ঘোষমহাশয়দিগের স্থাপিত কালী ও গোপালবিগ্র 
জাগ্রৎ। প্রতিদিন দেবতোগের জন্ত যাহা প্রদত্ত হয় তাহাদবারাই ইহারা 
অতিথি সৎকার করিয়া থাকেন। দৈনিক অতিথির সংখ্যাও কম হয় না। 
ঘোষমহ্াশয়দিগের সুব্যবস্থা দেবকার্ধ্য অতি স্ুচারুরূপেই সম্পন্ন 
হইতেছে। 


গোবিন্দপুরের লক্ষমীনারায়ণ। 


গোবিনদপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের প্রতিঠিত লক্ষীনারায়ণ নবাবগঞ্ 
থানার মধ্যে সবিশেষ গ্রসিদ্ধ। লক্ষমীনারায়ণের পুষ্পধাত্রা, রথযাত্রা, 
ঝলন, জমাট, “দীপ, রাস, দোবযাত্া ও বারুণীন্গা ইত্যাদি হইয়। 
থাকে ঠাকুরমেবার জন্য দেবোত্তর জমী নির্দিষ্ট আছে। দৈনিক 
আতগতগু,লের মিষ্টার তোগের ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্তী জনসাধারণ 
দেবতার উদ্দেখো মানত করিয়া এখনে ভোগ দিয়া থাকে। চৌধুরী 
মহাশয়দিগের পূর্বপুরুষ জগৎজীবন রায় কর্তৃক এই বিগ্রহাদি স্থাপিত 
হয়। জগৎজীবন জাহাঙ্গীর বাদশাঠের আমলে জীবিত ছিলেন। 
জাহাঙ্গীর ও শাহ আলম বাদশাছের হাতের পাঞ্ধার আলতা বিমিশ্রিত 
ছাপযুক্ত সনদ ১২৫৫ সালের গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে । 


গ্লোবিন্দপুরের রাজরাজেশ্বর ও রাধাবল্লভ। 


_... দশশাল! বন্দোবন্তের সময়ে এই গ্রামের হ্রেকুঞচ রায় কোম্পানীর 
দেওয়ান পদে প্রতিঠিত ছিলেন। তিনিই এই ঝিগ্রচ্য়ের স্থাপঞ্জিত।। 
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ঠাকুরের রাস, জন্মযাত্রা, ও দোল উপরক্ষে উৎসবাদি সম্পর় হইয়া 
থাকে। এতদ্যতীত দৈনিক আতপচাউলের ভোগের ব্যবস্থা আছে। 


দেবোত্বর সম্পত্তির আয় হইতেই দেবসেব। ল্চারুরূপে সম্পন্ন 
হুইয়! থাকে। 


কলাকোপার লক্ষবীনারায়ণ | 
কলাকোপা গ্রামে দাত খেলারামের প্রতিষ্ঠিত লক্ষীনারায়ণ এতদঞ্চলে 
বিশেষ গ্রমিদ্ধ। দানশৌগুতার জন্য খেলারাম দাতা উপাধিপ্রাপ্ত 
ছইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের অনেক কীত্তিকলাপ কলাকোপা 
গ্রামে বিদামান আছে; তন্মধ্যে এই লক্মীনারায়ণ বিগ্রহের মন্দির 


অন্যতম একটা। এই স্থানে দূরদেপান্তর হইতে বহু সঙ্ত্যাসীর সমাগম 
হইয়া থাকে। 


বর্ধনপাঁড়ীর রসরাজ বাউলের আখড়া । 


বর্ধন পাড়ার রসরান বাউলের অনেক অলৌকিক কথ শ্রুত হওয়া! 
যায়। ত্প্রতিষিত আখর! এতদঞ্চলে স্থপরিচিত। এই আখয়াতে, 


রসরাজ্জের মৃত্যুদিনে, নান! স্থান হতে বহু সাধুপুরুষ আগমন 
করিয়া! থাকে। 


কলাঁকোপার বলাই-বাউলের আখড়া । 
কলাকোপার বলাই বাউল একজন দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ 
ছিলেন। ততপ্রতিষ্ঠিত আখরাতে যে সমুদয় দরবেশ বিভিন্ন স্থান হইতে 
সমাগত হইয়া থাকে তাঁহার! কেহই রন্ধন করে না। নানা স্থান হইতে 
উহ্বাদিগের অন্ত খাছদুব্যাদি গ্রেরিত হুয়। বলাই বাউলের যশোগাথা 
লোকমুখে অনেক শ্রুত হওয়া যায়। 





মাসতারার মন্দির । 


২৩শ অঃ] বেবালয়াদি। ৪১ 


মাসতারার লক্ষমীনারায়ণ। 


বিাটগুহের অধঃক্তন ১২" পর্যায়ের উ্রক$গহ বশোহর হইডে তদীয় 

কুলদেবতা ৬লগ্ষমীনারায়ণ সহ মাসতারা গ্রামে আগমন করিয়! বামস্থাপন. 
ফরেন। উগ্রকঠ মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের সমসামগ্জিক । মোগলযুদ্ধে উদ্র- 
কঠের পুত্র অসীম বীরস্ব প্রকাশ করিয়া রণালনে জীবনাুতি প্রদান 
করিলে, উগ্রক্ মহারাজ গ্রতাপাদিতাকে মোগলেয় সহিত সন্ধি করিতে 
অনুরোধ করেন । কিন্তু তীয় অন্থয়োধ উপেক্ষিত হওয়ায় অবমাননাবোধ 
করিস নিহত পুত্রের ছুইটা শিণুতনয় এবং উক্ত কুলদেবতাসহ 
রাষ্ট্রবি্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এতদঞ্চলে আগমন করেন । উগ্রকণ্ 
এইগ্থানে আগমন করিয়া গাভীবংশীয়গণের তশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ 
ছুইয়াছিলেন। উগ্রকণ্ঠের গ্রপৌত্র স্ুবৃদধিখ! ১০৩১ সনে ৮লক্ষমীনারায়ণ 
বিগ্রহের যে মন্দির নির্মাণ করেন, তাহা অর্তি জীর্দ অবস্থার এখনও 
বিষ্ঞমান আছে। এই মন্দিরের ইঞ্টকাদিতে বিচিত্র কাঁরুকার্ধ্য খচিত ছিল। 


নাঙ্গারের রক্ষাকালী। 


মারারের রায় উপাধিধারী জনীদার ৬রপরাম রায় কর্তৃক প্রায় ২৫৯ 
বৎসর পূর্বে রক্ষাকানীর মনির নির্মিত হয়। এই মন্দিরের ছাদ কেবল 
মাত্র ধিলানের উপরে অবস্থিত। এতদঞ্চলে এবছিধ মন্দির *বিকটি” মাম 
খ্যাত। রখযাতায় সময়ে গায় নহাশযদিগের প্রতিটিত লক্্নারারণ : 
বিগ্রহ এই ম্দির মধ্যে ৭ দিবস অতিবাহিত. করেন বলিয়া ইহ! “নঙ্গী- 
আরাযণের শ্বপুরবাড়ী” বলিয়া কথিত হয়। 'মলিয়স্থ কালীকাদেবী 
৬য়ামগোবিন চক্রবর্তী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। 


হি 
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পরশুরামতলা। 


পাঁচদোনার উত্তরাংশে,ডিদ্রটবোর্ডের রাণ্তার দক্ষিণভাগে অবস্থিত পরশু- 
রামতলা একটা দেবস্থান। কথিত আছে, রামায়ণোক্ত পরপুরাম মাতৃহত্যা 
জনিত পাপ বিষৌচনার্থে পিত আদেশ ক্রমে ব্রহ্ধকুণ্ডে অবগাহণ করিয়া 
নিশ্পাপ শরীর হইলে, যখন ব্রহ্মপুত্র নদকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে 
অর্থাৎ সাগরোদেশ্টে গমন করিতেছিলেন, তখন এইস্থানে বটবৃক্ষমূলে 
বিয়া তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত বটবৃক্ষ দ্বারা' 
আবৃত স্থান পরশুরামতলা নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে পরণু- 
রামের তৃপ্ার্থে পূজাদি হইয়া! থাকে, কিন্তু সমস্ত পুজাই বিষুণপদে 
অর্পিত হয়। তান্ত্িক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এখানকার ক্রিয়াদি নিষ্পনন 
হইয়া থাকে। | 

বর্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র এইস্থান হইতে প্রায় দ্বিশতহস্ত দুরে' পশ্চিম- 
দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে বে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরগুরামতলার; 
খুব সন্নিহিত ছিল তথ্যে সন্দেহ নাই। 


কথুনাথের দেবালয়। 


রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষ্যা-ভীরবর্তা ডাঙ্গাবাজারের সপ্নিহিত 
ভালতল! গ্রামে সাধকশ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি ও ততপ্রতিঠিত সাধনা- 
মন্দির অবস্থিত। ভতালতল! গ্রামের যেস্থানে তিনি সাধনা-মন্দির 
স্থাপন! করিয়া! গরিয়াছেন, তাহ! পূর্বে ভীষণ অরণানীমন্ুল উচ্চতূমি 
ছিল। কথুলাধ স্থানে আগমন পূর্বক গুরু-দত্ত শিল্পা-ধবনি করিতে: 
থাকেন। সাধকের শিক্ষার রব শ্রবগ করিয়া অরণ্ের যাবতীর: 
হিং জন্ক মন্তমুধেয ভ্তায় স্বীয়. আবাসন্থল পরিত্যাগ করিয়া 
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গমম করিলে ক্রমে ক্রমে তথায় জনসমাগম হইয়া গ্রশিদ্ধ দেব-স্থানে 
পরিণত হয়। 

দেবালয়ের চারিদিক ইঞ্টক নির্শিত গ্রাচীয়ে পরিবেিত। পূর্বদিকে, 
প্রাচীরের বহির্দেশে, একটা পুফরিধী বিস্তান। এই পুক্করিণীটার পূর্ব 
তীরে কথুনাথের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ছুই জনের দুইটা হুত্র সমাধি মন্দির 
অবস্থিত। দেবালয়ের অভ্যন্তরে পূর্ব, পশ্চিম, ও দক্ষিণের ভিটাতে 
একতল অষ্রালিকা এবং উত্তরের ভিটাতে একখানা টীনের ঘয় আছে। 
পর্বের ভিটার দাঁলানেই কথুনাথের উপাসন! মনির । এই উপাসনা 
মন্দিরের চত্বঃরের সহিত সংলগ্ন পূর্বদিকে যে ক্ষুদ্র ছুইটা ইঞ্টকনির্শিত 
মন্দির অবস্থিত তাহার : একটাতে কথুনাথের ইষ্টদেবতা ৬রামর 
গোসাইর, ও অপরটীতে কথুনাথের গাছুকা সদ রক্ষিত হইয়াছে। 

প্রায় সার্দন্িশতাবী পূর্বে পাঁচদোনার সন্নিহিত শিলমন্দি গ্রামে 
নাথকুলে কথুনাথ জন গ্রহণ করেন। সাধুসঙ্গে আহ্মরক্তি তদীয় শৈশব 
অবস্থাতেই জন্সিয়াছিল। ফলে তিনি অন্ন বয়সেই বিবেকীর স্তায় 
অবস্থান করিতেন। তাহার গর্ভধারিণী সংসারের একমাত্র অবলন্বন 
নয়নের পুতলীকে সংসারধর্মে অনাসক্ত সদর্শন করিয়! ভীত ও চিস্তিতা 
হইয়া পড়েন। পরে আত্মীয় স্বজনের উপদেশমত পুত্রকে সংগায়ে আবদ্ধ 
করিবার জন্ঠ যথাসম্ভব সত্বর তাহার উদ্াহ কার্য্য সম্পন্ন করেন; কিন্তু 
দুঃধিনী মাতার মনেরসাধ পূর্ণ হইল না। পুত্র সংসারী হইতে পারিল না । 
মাত। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন পুত্রকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন ন তখন 
অনক্টোপায হইয়া একদা তাহাকে বহু ভিরস্কার করেন। ছিরগ্কত হই 
অভিমানে কথুনাধ গৃহত্যাগী হন। ইছাইি তাহার জীবনের প্রথম ঘটনা) 

কথুনাথ গৃহত্যাগী হইয়। নানাস্থান পর্যটন করেন, কিন্তু কোথাও 
সদগুরুর সন্ধান মিলিল না। অবশেষে ভরীহট জেলার অন্ত. 
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বিখলক্গের ৬রামন্ক্ গোসাইর আখড়ায় উপনীত হইয়া উক্ত মহাপুরুষের 
নিকটে স্বীয় মনোভাব জাগন করেন। কথুনাথ উপযুক্ত শিষ্য হইতে 
পারিবে কিন উহা পরীক্ষা! করিবার জন্য রামক্ক। বলিয়াছিলেন, 
"বাবা, তূমি একটুক অপেক্ষা কর, আমি ঠাকুরের মন্দির হইতে পাদো- 
দক লইয়| আসি।” এই কথ বলিয়। ৬রামকৃঞ্জ গোসাই মনিরাত্যন্তরে 
প্রবেশ করেন। নয়দিন পরে তিনি মদ্দির হইতে বহিগ্ত হইয়া কথু- 
নাথকে একটস্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন প্বাবা, তুমি আজও 
এখানে দাড়াইয়া আছ?* বথুনাথ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, 
পআপনি আমাকে অপেক্ষা! করিবার জন্য আদেশ করিয়া মনদিরাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়াছিগেন, স্ৃতরাং আপনার আদেশ না পাওয়া পরযযস্ কি 
প্রকারে স্থান ত্যাগ করিব?” তরুণ বয়স্ক যুবকের এবিধ একনিষ্ঠতায় 
রামক্চ অত্যন্ত বিশ্মিত চন, এবং অচিরে তাহাকে তদীয় পিষ্য বলিয়া 
গ্রহণ করেন) কথিত আছে গুরুর কৃপায় এবং স্বীয় অসাধারধ যোগ- 
শক্তি গ্রভাবে তিনি গুরুর সহিত নদীগর্ভে ধ্যানস্থ হইয়া! যোগসাধন| 
করিয়াছিলেন এবং অচিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। 

অতঃপর গুরুর আদেশীনুসারে তিনি স্বীয় উপাস্ত দেবতার মহিম| 
প্রচার করিবার জন্য গুরুদত্ত শিলা হন্তে তালতলা! গ্রামে আগমন করেন 
এবং অসাধারণ যোগবলে নানাবিধ অলৌকিক কার্ধ্যাবলী দ্বারা জনসমাজে 
স্বীয় দেব গ্রতি্ঠত করিয়া! সমাধিস্থ ছন। 

কধথুনাধ স্বীয় “আসনে পূর্বাতিদূখে উপবেশন পূর্বক যোগ-লাধনা 
করিতেন এবং ইট্দেবতার পাদুক| সনর্শন করিতেন। অন্য কোনও 
বিগ্রহ তিনি পুজ! করেন নাই বা মন্দিরে কোনও বিরহ স্থাপন করেন 
নাই। কথুনাথের ভতমগডলী তীহার পাহুকা| পৃ করিয়া গাকে; 
বধুনাথকে ইহার! বিষ অংশবিশেষ বলিয়া মনে করে। 
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চিনিশপুরের কালী। 


কিঞ্চিনানাধিক ১৫* বংসর যাবৎ চিনিশপুর গ্রামে দ্িজরাম গ্রমাদের 
সিন্ধপীঠ বর্তমান আছে। দেবীর নাম চীনেশ্বরী। ইহা দক্ষিণাকালীর 
পীঠ। কিন্বদস্তী, এই রামপ্রসাদ এতদঞ্চলবাসী ছিলেন না । আত্মগোপন 
করিতেন বলিয়া! তাহার হুপরিচয় সকলে জানিত না। প্রবাদ এই যে, 
রামপ্রনাদ নাটোরের স্বনামখ্যাত রাজারামক্কষের জোষ্ঠ সহোদর 
ছিলেন। রামকৃষ্ককে দত্বক দেওয়ার সময়ে তদীয় বিপুল এশব্ধা সর্প 
করিয়া রামগ্রসাদের মনে চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়। ভাবিলেন উতব্বেই 
সহোদর, এক্ষেত্রে উপস্থিত কনিষ্ঠের ভাগ্যে এই বিশাল বিতৰ 
প্রাপ্তি আর তিনি আজীবন তীহবারষ্ট কুপাভিখারী কেন? জগ- 
রিয়ন্তার এই বিচিত্র বিচারে তিনি বিষম সমন্তায় পড়িলেন। তদবধিই 
তাহার সংদারে বীনতরাগ এ৭ং বৈরাগ্যের কুত্রপাত হইল। এই 
বৈরাগোর পরিণাম দেবীর অনুগ্রহ লাভ এবং আদেশ প্রাপ্রি,_চিনিশ- 
পুরের বনাকীর্ণ স্থানে অবস্থান, টেনুরীপাড়। নিবাসী ৮জয়নায়ারণ 
চক্রবর্তীর কন্তার পানিগ্রহণ, পঞ্চমুণ্ডীআসন প্রস্তুত এবং সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ। বৈশাখ মাসের মঞ্লবার অমাবন্ত। ,তিধিতে ইনি শিদ্ধি- 
লাত করিয়াছিলেন। রামগ্রসাদ বীর*সাধক ছিলেন। বীর-মাধনাকে 
দ্ঠীনক্রম” বলে! এই চীন হইতেই রামগ্রমাদের উ্টদেবীয় মাম, 
“চীনেশবরী”' এবং গ্রামের নাম *চীনেশপুর”, কালক্রমে চিনিশপুর 
নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । রামপ্রদাদের জন্ম মৃত্ার আব নির্ঘরকর! 
স্থকঠিন। সম্ভবতঃ ১২** সনের পূর্বে ইনি মানব লীলা-সম্বরণ করেন। 

রামগ্রসাদ দেহ কক্ষ! করিলে তদীয়, শ্ালক প্রনারারণ চক্রবর্তী, 
ভাগিনের শনৃচন্্র এবং মধুনুগনকে বঙ্না করিরা দেবোতর-ূছি বীর 


৪5৩ ঢাকার ইতিহান। [১মখঃ 


পামে লিখাইয়। লদ। পরে পল অশেষ চেষ্টা করিলে, জমীদার-সরকার 
তান্ত্রিক রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী বলিয়া শল্ৃচন্্রকে তত্্ধার-সবত্বের 
উল্লেখে | আনা, ও পুজা-স্বত্বের উল্লেখে বন্জী ॥* আনা! শ্রীনারায়ণ 
চক্রবর্ভীকে জায়গীর প্রদান করিয়! ১২১২ বঙ্গাবের ৩০শে আঁষাড় তারিখে 
শ্রীমদ্রাজন মাহাবুদআলী মিরাশ তালুকদার এবং নীলমণি ঘোষ গোমন্তা 
জোয়ার নদ্দীপাড়া” বরাবর এক হুকুম নামা প্রদান করেন) তদবধি 
রামগ্রসাদের উত্তরাধিকারিগ্রণ ॥* আনাএবং প্রীনারায়ণের পরবর্তীগণ 
॥* আনা। অংশে রামপ্রমাদের সিদ্ধপীঠ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার উপস্বত 
ভোগ দখল করিতেছেন। 
_. কাক্রলে গবর্ণমেন্ট ১৭৯* জনের পূর্বে স্থাপিত দেবোত্তর বলিয় 
এই সকল ভূমি খান করিয়া ১৪%৬ পাই সদর জমা ধার্য ৬জগন্নাথ 
চত্রবন্তী় সহিত বন্দোবপ্ত করেন। পরে &.তানুক রাজন্বদায়ে নীলাম 
হইয়া গেলে অপর কতিপয় বাক্তি উহ! খরিদ করেন। 

ওয়াই সাহেবের নীলকুঠীর দেওয়ান রাম রায় মন্দিরটী নিশ্দীণ 
করাইয়া দয়াছিলেন | | 


বাব! লোকনাথের আশ্রম। 

_ মেখনাদতীরে, নারারণগঞ্জ মহকুমার অধীন বারদীগ্রাষে স্বং-সিদ্ধ 
অহাযোগী বাবা লোকনাতত্রঙ্ষচারীর আশ্রম বিভমান আছে । ইনি প্বারদীর 
জ্গচারী" বলিয়া সাধারণো সুপরিচিত ছিলেন। এই হহাপুরুষের অস্তযলীগা- 
সদ বিয়া বারদী জম পুগয-পীঠের এফাতম একটাসথান বলিয়া সমানৃত। 
বাকা লোকনাথের সমন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কাছিনী শ্রচ্ভ হয়া 
যার । খায় লোফজাখের চপ্রানতে 'উপকেশন কিয়া তীয় 

“বিজঞলিনী_ বাক্যাবলী শ্রবণ : করিবার :লুযোগ প্রাঞ্ত হইয়া- 
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ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত আছেন) সুতা 
এতৎ লত্বদ্ধে বিশেষ আলোচন] করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। 

বাঙ্গলা ১১৩৭ সনে, ইংরাজী ১৭৩০-খুঃ অবৌ, পশ্চিদবঙ্গের কোন 
পল্লীগ্রামে লোকনাথের জন্ম হয়। তৎকালীন ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে এরূপ 
সংস্কার ছিল যে, বংশের মধ্যে একটা লোক যদি গৈরিক ব্রহ্মচারী 
হুইয়া বাহির হইতে পারেন তবে সেই কুলের উদ্ধার সাধন হয়। 
লোকনাথের পিতা এতাদৃশ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া! একাদশ বসর 
বয়সে লোকনাথের বজ্ঞোপবীত সংস্কার সম্পাদন পূর্বক পুরে আচার্য 
গুরুর হস্তে সমর্পন করিয়া জন্মের মত বিদায় দেন। তদবধি লোক- 
নাথ গৈরিক ব্রদ্ধচারী হইয়া আচার্যগক্ষ ভগবান গাজুপিয সহিত 
বহিগ্ত হন। 

১২৭৯ বঙ্গাব্ধে কি তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র গণ্চাৎ সময়ে তুযার-সমাচ্ছন্ন 
হিমালয়ের শূক্ন হইতে যে ছুই জন মহাপুরুষ বাগলার পূর্বাসী াস্তবর্থী 
পাহাড়ে আগমন করিগ্াছিণেন, তাঁহাদিগের মধ্যে লোকনাথ রন্গচানী 
অন্ততম একটা । দীর্ঘকাল তূষারাবৃত স্থানে অবস্থান করা নিবন্ধন তাছারের 
সর্বশরীরে একরপ শ্বেতবর্ণের পুরু চর্শ জম্মির! ছিল। সেই চর্পের গ্রভাবে 
কাহাদের উপঙ্গ শরীরে শীত-জনিত কষ্ট বোধ হইত না। এক দিকে 
শরীরের এই অভূত চর্শ-ছদ, জন্তদিকে তাহাদের ভূতলস্পর্শ বিশাল 
জটাকলাপ, তীহাদিগকে অতিনব জীবাকারে পরিণত করিয়াছির। 
নিয়হমিতে আগদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে: লোকনাথের -শরীয়ের 
স্বেতচর্দের আবরণটা অদৃশ্য হইতে থাকে ).কালে. তাহ! :গকেয়ারে 
ববিুপ্ত হইয় গিয়াছিল। 

. অ্রন্গচারীবাব। : “জাতিন্মর ছিলেন। - ডিবি 'ধদদের জারানছিত 
পবর্জন্পে বাহ! হাহ! করিযাছিগেন, তয় পযগ কলি টায় 
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ছিলেন। এমন কি, গত জন্মের মৃত্যু হইতে এ জন্মের তৃমিষ্ঠ হইবার 
গ্রান্কাণ পর্যন্ত ধে ভাবে ছিলেন তাহাঁও শ্মরণ ছিল। 

তিনি দেহ হইতে বহিগত হইয়া ইচ্ছামত কার্ধ্য সম্পাদন করত: 
পুনরায় দেহেতে আগত হইতেন, যখন দেহ ছাড়িয়! যাইতেন, তখনও 
. আদনে উপবিষ্ট থাকিতেন, কিন্তু তখন দেহটা! দেয়ালাদিতে ঠেস দিয়া 
নিদ্রিত-বৎ পড়িগ্না থাকিত। পার্শস্থ পরিচারকেরা বলিত, “গোসাঞ্জি 
মরিয়্াছে, কিন্ত পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন”। 

্রহ্মচারীবাবা পৃথিবীর নানাস্থান পর্যটন করিয়াছিলেন । মৰা 
মদিনা, এমন, কি তিনি ষে সুদুর ইউল্লোপের নানাস্থানে এবং সুমের 
পর্ধান্তও গমন করিয়াছিলেন এরূপ পরিচয় গ্রা্ত হওয়া যায়। 

লোকনাথের শারীরিক গঠন অন্যান্য মনুষ্যের স্তায় হইলেও চক্র 
গঠন এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহা অতিপয় বিশাল। 
আমর! স্থির দৃষ্টিতে চাহিলে, আমাদের উভয় নেত্রের তারকাযুগল 
চক্ষু মধাস্থলে অবস্থান করে, লোকনাথ চক্ষু স্থির করিলে, ভাহার 
উভন্ন নেব্রের তারকা আসিয়! নাগিকার নিকট সংলগ্ন হইত। তীহার 
চক্ষু তেজ সাধারণ লোকে সহ করিতে পারিত না। 

ভিনি যে এত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন 
করিলে তিনি বলিতেন, “আমি মৃত্যুর সয় অতিক্রম করির! বাচিয়! 
আছি। এ অবস্থায় মোহ (নির্রাী) আমিলেই আমার পিওপাড 
্বটিবে *। তীছার নিত্রা ছিল না, অথচ নি রিচা 
গড়িয়া ধাকিযা, জাগ্রস্থিশ্রাম করিতেন। 

ভাগ করিবারজন্ত কৃত সংকর হয়! তিনি বলিয়াছিলেন, “ 
ক্্ধযমণ্ডল ভেদ করিবার অন্ত ছুই ভিন হার উঠিলাম, লি 
 ব্কতকাধ্য হই! নাহিযা আসিতে বাধ্য হইলাফ” | এই সমর গভীর 
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চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া! মধ্যে মধ্যে বলিয়! উঠিতেন,-“আমি এ খর. 
হইতে কোন্‌ ঘরে যাইব, তাহা সির করিয়া উঠিতে পারিতেছি ন।”। 

১২৯৭ সনের ১৯শে লোষ্ঠ তদীয় লীলার অবসান হয়। তিনি- 
ষোগস্থ হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। 


চাচুরতলার কালী বাড়ী। 

চাটুরতলার কাণী সাধারণতঃ সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে হুপরিচিত। 
এইস্থান ঠারইনবাড়ী বলিয়া অভিছিত হয়। রাঞ্জাবাড়ী মঠের, 
প্রা অর্ধ মাইল দুরবর্থী চাচুরতলা গ্রামে স্বনামগ্রসিঞ্ খালের 
পারে এই কালী মন্দিক় স্থাপিত। আঞ্ তিস্তিড়ি বট প্রন্ৃতি 
প্রাচীন পাদপ রাজির ঘন সনিবিষ্ট শাখা প্রশাখায শীতল ছায়ায় 
এই স্থানটাকে শাস্তি নিকেতনে পরিণত করিয়াছে। নানাদিখেশ 
হইতে লঙ্গাগত অসংখ্য নরনারী দেবীর দর্শন লালসায় এখানে সমাগত 
হইয়া থাকে। এখানে মানত করিয়। জন সাধারণ স্বীয় াচর (কেনা 
প্রদান করে বনিয়! ইহা চাচুরতলার কালী বলিয়া পরিচিত। গল্ানদী 
ভীষণ সংহারক সৃদ্ঠি ধারণ পূর্বক এই স্থান গ্রাস করিবার জন বছ- 
বার প্রশ্নাস পাইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইবে, দেবীর 
মন্দিরের অনতিদ্র পর্া্ত অগসর হইযাই পুনরায় পরতাবর্ন 
করিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে একটা প্রবাদ চলিয় আসিয়াছে তাহা এক্বলে 
উদ্ধৃত করিয়। দেওয়া গেল। 

মনাইফকির নামে জনৈক ঘোসলমান দিদ্ধ পুরুষের প্রভাব ও 
ধ্যাতির বিধয় এতনষ্চলে অনেক শ্রপত হওয়া যায়। হিনি প্রায় ৯৯1৭৯ 
বৎসর পূর্ধ্রে জীবিত ছিলেন। কীর্িনাশার ভীষণ যাহারক মুর্তি 
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“নদীর বিস্তার কত পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। তৃত্বরে ফকির সাহেব 
বলেন, তোময়| আমার হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া থলিয়ায় পুরিয়া 
এ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ কর, পরে সপ্তাহান্তে পুনরার এই স্থানে 
আগমন কালেই তোমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবে। মহা" 
পুরুষের বাক্যে কাহারো! অনাস্থা ছিল না। ন্থৃতরাং তাহার কথামু- 
'যাঁরী কাধ্য সমাধা হয় এবং উত্তর প্রার্থীর পূর্ব নিদিষ্ট স্থানে যথা 
সময়ে সমবেত হইগা ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ফকির 
তাহাদিগকে মনর্শন করিয়া বলিলেন, তোমর! যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, 
তৎসখবন্ধে আমি কতকটা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। 
-পীর্িনাশার উত্তর তটে চাটুরভলার ঠারইনবাড়ী ও দক্ষিণ পারে 
মাধীপারের দিগন্বরীবাড়ী ববিয়! যে ছুইটী দেবীন্থান বর্তমান 
. দবধিতেছ, তাহাই এই নদীর উভয় তটে বর্তমান থাকিবে। এতম্ধ্যবন্তী 
-াবতীয় স্থান নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। তবে শ্রীপুরের যে “টেক” 
বর্তমান আছে উহা কোনও কালেই বিনুপ্র হইবে না। আন গ্যাস 
দিম পুরুষের ভবিষ্যঘানী কতকটা সত্য বলিয়! অমিত হইতেছে। 


পাটাভেগের হরিবাড়ী । 

নি শ্রেণীর হিন্দুগণ মধ্যে আনেক চিকিৎসক সাহায্যে রোগমুক্ত 
সইতে না পারিলে হরিঠাকুরের শ্রয় গ্রহণ করে, এবং হায়িতকত 
নাম. ধারণ পূর্বক হরিনামের ছাপ ছার! লর্বাদ দুরজিত করিয়া 
খাকে। ঠাকুরের আদেশে শস্থাবস্থায ও ভিন বেলা প্লান করিতে 
জী করেনা? হরিভকিপরাযণগণ যন্ধায় অনয়ে মা্দির প্রাঙ্গনে 
এয়াগত হইয়া মৃহদও্ করতাল সহযোগে স্থক্ঠ দিশাইর নামকীর্ভন 
কষ়ে। পা্টাঙোগের হয়িহাড়ীতে অসংখ্য রনাদীয সমাগম হয়। 


২গশ অঃ] দেবালয়াদি। 8৯১, 


হলদিয়ার কালী। 
এই পাধানময়ী কালী ইতিহাস প্রণিদ্ধ মহারাজ! রাজবঙ্নত কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। দেবীর অন্ত তিনি একটা মন্দিরও নির্ঘাণ করিয়! দেন। 
দৈনিক পু্ার অন্ত তিনি এই গ্রামের কতক জমী জনৈক ত্রান্মপকে 
বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন দ্নেবী খুব প্রত্যক্ষের বলিয়া স্থানীয় 
জন সাধারণের বিশ্বাস। 


হাইরামুন্নার কালী। 

এই মুত্তিটা চতুর্বিধ ধাতুর সংমিশ্রনে নিপ্রিত হইরাছে। ইহার দৈর্ঘ্য 
কিঞ্দধিক এক ফুট হইবে। পূর্বে ইহার পুণ্জাকার্য্য ব্রাঙ্গপ্থায়া 
সম্পয় হইত ) কিন্ত স্বপ্লানি্ট হইয়া অধুনা জনৈক বিধব! কায়স্থ রঙদী 
ইহার পুজ! করিয়া থাকে। 

প্রায় ১৩* বতসর পুর্বে কমলা সেন নায়ী জনৈক বিধবা স্ত্রীলোক 
কাশিমপুর গ্রামে তাহার ভগ্রীর বাড়ী বেড়াইতে ধায়) একক 
সেখানকার কালী বাড়ীতে বনিয়া তিনি তাগত চিত্তে শিবপুজায় 
ব্যাপূতা আছেন এমন সময়ে আদিষ্ট হন যে হাইয়ামুক্সা। গ্রাষে তাহার 
নিজের বাড়ীর পুক্করিণীতে যে দেবীমৃত্তি সলিলগর্ভে নিহিত আছে 
তাহা তিনি যেন প্রতিষ্। করিয়া পৃজাগির নুবাবস্থা করিয়া দেন। 
দেবাদিষ্ট হইয়া কমলা! অঠিযকাঁণ মধ্যে বাড়ীতে প্রত্যাগত হন; এবং 
পুষ্করিণী হইতে এই দেবীমূর্ধি উদ্ধায় করিয়া নিজবাড়ীতে স্থাপিত করেন। 


এই প্রন্যরষর জক্ষিণাক্ষালীত্র্তি কিছিগগিক দেড়শত বংসর পু 
কলমানিষাসী দেওয়ান নন কিশোরের অনন্ভরবং্ ৮বজরাবনাস রহাগিয় 


৪১২ টাকার ইতিহাস। ৮. [১মখঃ 


কর্তৃক স্থাপিত হয়। কথিত আছে তিনি স্বপ্ানিষ্ট হইয়। এই মৃষঠি 
কাশীধাম হইতে আনন করিয়া ছিরেন। বলরাম একঞন সাধক পুরুষ 
ছিলেন। তিনি আযাঢ় মাসের পূর্ণিমা ভিথিতে এই মৃষ্ঠি মহা- 
সমারোহে কলমাস্থিত স্বীয় প্রাচীন বাড়ীতে প্রথমতঃ সংস্থাপন করেন, 
পরে বর্তমান বাড়ী নিম্মত্ত হইলে এই দেবীও তথায় নীত হয়। ভক্ত- 
ৰলরামই কালীর মন্দিযাদি নির্মাণ করেন এবং দ্বেবীর অর্চনার জন স্বীয় 
জমিদারীতূক্ত বরিশাল জেলাস্তর্গত হুবিবপুর পরগণ! মধ্যে কতক ' 
তালুক উৎসর্থ করিয়া যান। এখনও এ তালুকের আয় হইতেই 
ইহার অর্চনাদি নির্বাহ হইয়। থাকে । প্রতি বসরই আবাঢ় মাসের 
পুণিম! তিথি দেবীর অন্মতিথি বলিয়! এ তিথিতে মহাসমারোহে পুজা! ও 
উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে । এতদ্বাত্তীত দৈনিক পুজা এবং 
আমাবন্তাতে বিশেষ পুজার ব্যবস্থাও আছে। ্ 


স্ীনগরের ৬অনস্তদেব। 


প্রীনগরের স্বনামধ্যাত লাল! কীর্ডিনারায়ণ ১১৭৫ বঙ্জাবে ৬অনস্ত- 
দেবকে তদীয় কুলদেবত! রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। লালাকীর্ডিনারায়ণ 
অনস্তদেবের নামেই বিভিন্ন সময়ে নান! সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। 

৬নস্তদেব জাগ্রং দেবতা! । শ্রীনগরের লালা! বাবুগণ সমুদয় জিরা 
কলাঁপেই ৬অনস্তদেবের অঙ্চনা করিয়! তাহার লাম নিয়! স্ষস্তত্র গমন! 
গহন করিয়া থাকেন | 

দৈনিক পুজার নিয়ম £--গ্রাতে 5 জাগরণ, পরে না করাইয়া! 
/৭॥ গর তওুলের নানা! উপকরণ 'সহ ভোগ সন্ধ্যার বার্ন ও 
আরতী, পদ্গে বৈকালী। তি সুদিন /৫ সেয় ছৃগ্ধের 
মিষ্টার় ভোগ প্রদত্ত হয়। 


২৩শ অঃ] দেবালয়াদি। ৪১৩ 


বাৎমরিক নিয়ম ১--হাদশ মাসে ছাদশ পুশ সবার! বিশেষ তাবে 
পূজা। বৈশাখে জগধার! ও শতলতোগ । ব্যেষ্ঠে আমক্ষীর ও 
ক্সীরের ভোগ। ভারে পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ। আর্িন মানে নানাবিধ 
ভরব্যাদি ছারা বিশেষভাবে ভোগ প্রদত্ত হয়। কার্ডিক মাসে স্বতের 
প্রদীপ ও প্রত্যহ মিষ্ঠান ভোগ দেওয়া! হয়। পৌষে পিষ্টকাদি এবং 
মাঘমাসে কুলের ভোগ হয়। চি ও ক্ষীর দার! গ্রতাহ 
বৈকালী হয়। 


কোমরপুর বা ভাওয়ারের কালী ও দুর্গ 
এই অর্ধ-কালী ও অর্ধ ছুর্গ।।মৃর্তি কোমরপুর গ্রামে প্রতিিত 
আছে। ভাওয়ারের দীন দয়াল চক্রবর্তী স্প্াদিষ্ট হইয়া এই মুতির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন! দীনায়াল একজন সাধক ছিলেন। বি 
পুর অঞ্চলে এই দেবত! অতাস্ত জাগ্রং বলিয়া প্রসিদ্ধ। 


পাইকপাড়ার বাসুদেব | 

এই বাহ্ুদেব সন্বন্ধে পরমরদ্ধাম্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচয়ণ- 
সামধ্যাযী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন ভাহা উদ্ধত করিয়। দেওয়া গেল। 

প্রান্তর বন্যোগাধ্যায়ের বংশে হরিরাম বন্দোপাধ্যায় ( খামনবীশ ) 
জন্মগ্রহণ করেন। ভীহার পুরাতন বাড়ীতে স্থান মনথুমন ন| হওয়াতে 
দেই বাড়ীর উত্তরাংশে তিনি নৃতন বাসী প্রস্তত করেন এবং ও 
পুরাতন বাড়ীতে জাতিগণের সাহাহ্য একটা বৃহৎ পুরিনী খনিত 
হয়। এই পুকরিমী খনন কালে উক্ত বন্যোপাধ্যার মহাশিয শবপ্প 
দেখেন যে, শখ, চক্র, গদা, পন্ম-ধারী গরুড়বাহন লক্ষী সরস্বতী 
সমন্বিত বনমালী. বিষুঠ বলিতেছেন যে, তোমরা! যেঙ্ানে পুফরিনী 
খনন কয়াইতেছ সেখানে মৃত্ধিকার জীচে আমি প্রস্তর দুর্ধিতে 


8১৪. চাকার ইততিহাস। [১মখঃ 


অবস্থান করিতেছি, কোদালীর আঘাতে)' অঙ্গ ভগ্ন না হইতে আমাকে 
নিয়া পৃ! করিবে। তৎপর দিবম অতি সাবধানে পুষ্করিণীর নিদিঃ 
স্থান খনন করিয়া স্বপ্-বর্িত মুনি প্রাপ্ত হন এবং ভক্তি বিহ্বল চিত্তে 
তাহাকে উঠাইয়া আনিয়। নৃতন বাড়ীতে স্থাপন করেন। দেখিলে 
দর্শকের মন শীতল হয় এবং পাষাণ হৃদয়ও তক্তিতে বিগলিত হয়। এরনগ 
প্রস্তর খোদাই করিবার ভাঙকর ইদানীং সুলভ বলিয়! মনে হয় না।” 


সেরাজাধাদের স্ধারামের আঁথরা। 


সুধারাম বাউলের নাম বিক্রমপুরের সর্বত্র স্ুপরিচিত। স্ুধারাম 
কেই পূর্ববঙ্গের বর্তমান বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া মনে হয়। 
বিক্রমপুরের বাউল সম্পরণায় হুধারামেরই মতাবলম্বী। বাঘিয়! গ্রাম 
নিবাসী ৬কষ্চনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং বৈকুণ্ঠপুর পরগণার তদানীস্তন 
অন্ততম ভূম্যধিফারী শ্রীনগর নিবাসী ৬কৃষচন্ত্র বন্ধ মহাশয় এই মহা- 
পুরুষকে সেরাঙাঁবাদ নামক স্থানে নি্ধর ভূমি দীন পূর্বক মন্দির 
তুলিয় একটা আশ্রম নির্মাণঃকরিয়ঃদেন। সেই মন্দির ও বামন্থান 
এখনও বর্তমান এবং "হৃধারামের আখর!” বলিয়! পরিচিত। কথিত 
আছে একদা. প্রভাত সময় উন্মাদের ভ্তায় ভাবে বিভোর হইয়া 
হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে সুধারাম সেরাজাবাদে আসিয়। উপ- 
নীত হন এবং তথায় বাদ করিতে: থাকেন। সেরাজাবাদের যে স্থানে 
তীর আখ নির্ণি্ হইযাছিল পুরে উহা মৃচীখোলা নামে অভিহিত 
হইত। মুটাখোল! ঘোর অরখ্যানীসমুল ও নিকটবর্তী গ্রামবাসী কর্তৃক 
খরশানিয়পে ব্যবহৃত হইত । 

বা টার নে নমগূর বে ুযাযাদের জব 
বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে নিলিগু তাবে অবস্থান: করিতে 


৩ধ জঃ] দেবালয়াদি। ৪১৫. 
স্টাল বাসিতেন। লোক সমাজের সহিত যেশা তাহার প্রকৃতি-রিরুদ্ধ. 
ছিল। নির্জন প্রান্তরে, বৃক্ষের ছায়ার, কিনা নদীর তীরে বসিয়া 
িনন্য মনে কি চিত্ত! করিতেন তাহ! কেই বলিতে পারিতন!। 

সুধারামের নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী বিক্রষপুরের সর্বত্র 
প্রচলিত (১)। সেরাঞ্জাবাদেই তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া 
বাধ হয়। তাহার রচিত বহু গান এতদঞ্চলে বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক 
গীত হইয়া থাকে । একটি গানে লিখিত আছে, "টাকার সহর নিগম্য 
ছান অতি যে গোপন। সে স্থানেতে বিরাজ করে মান্থুষ রতন”॥ 
ইছাতে বোধ হয় ঢাকা সহরের কোনও এক মহাপুরুষ তাহার গুরু ছিল। 
প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল এই মহাপুরুষ আবির্ভ.ত হইয়াঞ্িলেন।: 


তালতলার শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী। 


তাঁলতলার বন্দরের বিপরীত দিকে পঞ্চরদ্ব-মনিরাতান্তরে মহারাজ 
রাজবল্লভের প্রতিঠিত একটা শিবলিঙ্গ ও “আননাময়ী” নামক এক 





(১ "খরপ কখিত আছে যে মনাই ফকির নামক একজন মৌনলমান সাধু ব্যাস্ত” 
রোছণে হুধারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তে হুধারাম বলিয়া- 
ছিলেন, “ভাই মনা, জীবিত প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলেই নানাস্থানে 
সবাইতে পারে, তাহাতে আর বাহাছুরী কি? বদি কাঠের ঘোড়া বেড়াতে পারিস 
তবে বুঝবে! থে তোর সিদ্ধি হয়েছে বটে। এইরূপ বলিয়। রখযাত্রায় ব্যহত 
একটা কাঠনির্ষিত অঙ্ক মনাকে যেখাইয়! দিজেন। মনাই কফির হধায়ামের বাকানুযারী 
কাজ করিতে অন্বীকার করায় হুধারাদ নিলে সেই কার নির্মিত অঙ্বোপারি জারোহণ 
করিয়। সর্বত্র পর্যটন - করত: সকলকে বিশ্মিত করিঙেন। মে কাঠের ঘোড়া 
এখনও চাকা গ্লেলান্তর্গত ঘাউলের বাজীর নাষক কানে খিপ্তমান আছে”-- 

-.. প্রতিতা ১৩১৮ সন ৪র্ঘ সংখা। ! 
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পাধাপম়ী কালিক! মৃত্ঠি স্থাপিত আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লত 
রাজনগর হইতে রাত্রির শেষাংশে রওয়ানা হইয়া! এই স্থানে আসিলেই 
প্রভাত হইয়। যাইত এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইত। এই 
কষুত্র দেবমন্দিরটা মহারাজার সন্ধা! বন্ধনাদিয় জন্য নির্দিতি হইয়াছিল 
বলিয়া অনুমিত হয়। দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়৷ তাহাদের সেবার 
নিমিত্ত যে তিন শত বিঘ! ভূমি উৎসর্ করিয়াছিলেন আজ পর্যন্ত ও 
.দেইবৃত্তি হইতেই উক্ত দেবতা্বয়ের সেবাকার্ধ্য নির্ববাহিত হইতেছে। 
ফেগুনাসার গ্রামের উত্তর পূর্ব দিকে দীপনগর নামে যে একটা গ্রাম 
বিস্কমান আছে এ স্থান মহারাজ রাজবল্লভ উক্ত পঞ্চরড্ধ মন্দিরে সায়ং 
কালে সন্ধ্যারতি প্রদান করিবার জন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া অগবত 
হওয়া যায়। 


হুদনী দালান (ইমামবাড়া)। 


বর্তমান সময়ে ঢাক! নগরীতে নবাবী আমলের এমারতাদির মধ্যে 
“ইমামবাড়া” বা হুসনীদালান স্ুপ্রসিদ্ধ। মহরমেরসময় এই স্থানে 
বছলোকের সমাগম হয়। দশাহুব্যাপী উপবাী এবং কঠোর নিয়মাবলীতে 
আবদ্ধ থাকিয়া, পুত সংযতচিত্তে শোক চিক্ছ্ধারণ করতঃ সিয় সম্প্রদায়ের 
'মোনলমানগণ ছাসেন ছসেনের বিষাদ-স্বৃতি বছকালাবধি হৃদয়পটে জলন্ত 
অক্ষরে অস্কিত রাখিয়াছেন। চিত্রকরের দ্ুনিগুণ তুলিকান্স এই সময়ে 
মসজিদের অত্যন্তরস্থিত দেওয়াল এবং বেদীমূল প্রানীপুঞ্জের মনোরম 
চিত্রাবলী ও নয়ন মন গ্রীতিকর লতাপুষ্পাদিতে পরিণোভিত করা হয়। 
হাসেনায়েনের প্রতিসুস্তি মজিদের যে অংশে স্থাপিত কর হইয়াছে সেই 
স্থানের দেওয়ালটা শোকচিহ্বের আধার স্বন্নপ কৃষ্ণবন্ত্রে আবৃত করিয়! 
পাখা হয়। মসজিদের ঠিক মধ্যভাগে একটী কৃত্রিম উৎদ অদ্ুকণারাশি 





ছসনী দালান । 
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* উর্ধে গ্রক্ষিপ্ত করিয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত 


টিক, 


শায়ক-সন্প্রদায় “হাসনায়েনের” লদৃগুণাবলী বিষাদে তাজা! ভালা ছুয়ে 
কীর্তন করিয়া, উ্ণ অশ্রজলে বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়া, অতীতের বিষ 
স্থতি জাগাইয়! তুলে। গায়ক-সম্্রদায় উপবাসের রাত্িগুলি শরশান-স্গীত 
কীর্তন করিয়াই কাটাইঙ্া দেয়। এই সময়ে সমগ্র ইমামবাঁড়া নীল সবুজ 
রক্তিম প্রভৃতি বিবিধবর্ণের দীপ-মেখলায় হসজ্জিত হই! দিগন্ত উত্তানিত 
করিতে থাকে। 

ইমামবাড়া সহরের প্রান্তৈক দেশে সংস্থাপিত ; মসজিদের চতুর্িকন্থ 
বিস্তীর্ণ কতকম্থান লইয়। এ স্থান হুসনী দালান নামে পরিচিত । ইমাম* 
বাড়ার গঠন কৌশল অতি স্ুন্দর। গত ১৮৯৭ খৃঃ অবের ভীষণ ভূমি- 
কম্পে হুসনীদালানের অনেকস্থান চুর্ণবিচর্ণ হইয়া যাওয়ায় কীর্তিমান 
ব্গীয় নবাব আসান উল্লা খানবাহাদুর প্রায় লক্ষ মুদ্র! ব্যয় করিয়! 
ইমামবাড়ার সংস্কার সাধন করেন। 

সাহাজাদা সুণতান সুজ! যে সময়ে বঙ্গের মদনদে অধিঠিত ছিলেন, 
তৎকালে সৈয়দ মীর মোরাদ ঢাকাতে “মীর-ই-বহর়” (302% ০1 0১6 
16৩1) পদে প্রতিঠিত ছিলেন। পরে ইনি দিল্লীতে “নীর-ই-ইমারং? 
(502 ০৫8801166০0) পদে উন্লীত হইয়াছিলেন (১)। কৰিত 
আছে, একদা! মীর মোরাদ গভীর নিশীখে স্বপ্নে দেখিলেন যেন, ইমাম 
হুসেন মহরমেরশ্বৃতি রঙ্গার্থে "তাছিয়। কোণা* (৪ [703৩ 0€2)081- 
7102) নির্মীণ করিতেছেন। স্বপ্নেদৃ্ট হুসেনের সৌনামৃত্তি এবং তাজিয়া 
কোণার স্খ-কক্সনা মোরাছের মন হইতে সহজে বিদুয়িত হইল না । তিনি 
মর্বদাই এই বিষয়ের চিন্তা করিতেন। অবশেষে তিনি প্ানুষারী কাধ্য 








(১) 8170850188 ৮০৮ 1, ০ 5, 
চা 
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করিতে কৃতসংক্কল্প হইলেন। অবিলম্বে বুলৌক “তাপ্রিয়! কোণী” . 
নির্দাণের জন্য নিযুক্ত হইফ্পা গেল। মীর মোরাদ সর্বদ| স্থায়ং উপস্থিত 
থাকিয়া! এমারতের গঠন-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতেন। প্রতি বংসর 
মহরমের সময়ে দীপমালায় আলোকিত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অভ্র 
অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মীরের মৃত্যুর পর ঢাকার স্বাদারগণ তদীয় 
সাধু সনকপলটা শুসম্পরন ও সর্বাঙগনন্দর করিবার জন্য “তাজিয়া কোগা” 
আলোকমালায় বিভূষিত করিবাঁর সমগ্র ব্যন্ন ভার বহন করিতেন (১)। 
১৭৫৬ খৃঃ অব টাকার নায়েব নাজিম জেসারৎথ! বাৎসরিক নিরদিট বৃত্তির 
টাকা কমাইয়া দিতে চাহিলে টাকার মোসলমান সম্প্রদায় মুরশিদীবাদে 
নবাব সিরাজন্দৌলার নিকটে দরখাস্ত করেন। সিরাজ ঢাকার নিজামত 
হইতেই পূর্বের স্তায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য জেসারৎথার 
প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (২)। ১৭৮৮ খুঃ অবে মিঃ দোর 
ত্রৈবার্ধিক বন্দোবস্ত করিবার জন্য টাকায় আগমন করিলে তিনি নিজামত 
মহালগুলি হুজুরির সহিত একত্র করিয়া ফেলিলেন (৩)। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি হুসনী দালানের বাৎসরিক বৃত্তিরও উচ্ছেদ সাধন করিতে দ্বিধা 
বোধ করেন নাই (৪)। ঢাকার তদানীন্তন নায়েব নাজিম আসমতজঙ্ 
বাহাছুর মিঃ দোরের এই অস্তায় ও অবিচারের বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচরী- 
ভূত করিলে গবর্ণমেন্ট ২৫০* সিকা টাক! বৃত্তি স্বরূপ নির্ধারিত করিয় 


শা 





(১ ৮1৫5 6201৮ 0111. 70 0০ 100092 

(২) (০৬6 001065902006106 100509805০1 006 00121015510061 
06 108008 [01515100. 

(৩) 0০%৩000৮ 001215 91 [509 20610551075 1002০818005 ০ 
109009. 

(8) 1৫5 000169007067065 17) (6 3081৫. 06 255৮600৩- 
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দেন (১)। আজ পর্য্যস্তও গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হুইয়া নবাবী আমলের 
এই বৃত্তিটার উচ্ছেদ সাধন না৷ করিয়া মহব্বেরই পরিচয় প্রধান, 
করিতেছেন। 

১৮০৭ খুঃ অব্যে গবর্ণমেণ্ট ভুদনী দালানের জীর্ণ সংস্কারকল্পে তিন 
সহত্র এবং ১৮১০ খুঃ অবে চারি সহ্ত্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন (২ )। 
অতঃপর কোর্ট অব ডিরেক্টরের আদেশ অনুসারে, জীর্ণ সংস্কারকল্পে কোন 
অর্থ প্রধান কর! হইবে না বলিয়! স্থিরীকত হয়। এইক্ষণে ঢাকার বর্তমান 
নবাব পরিবারের বদান্ততার উপরেই হুদনী দালানের অবৃষট-চত্র স্থির 
রহিয়াছে। 

পরগণ! হোসনাবাদ, সৈদাবাদ, ময়নামতী এবং অন্তান্ত কতিপয় 
সম্পত্তি হনী দালানের বায় সন্ুলনার্থে মীর মোরাদ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া- 
ছিল বলিয়! জানা যায়। মীরের মৃত্যুর পর তীয় বংশধরগণ প্রায় সমুদয় 
সম্পত্তি এবং হুদনী দালানের বহুমুল্যবান মণি মুক্তা অহরতাদি হস্তাত্তরিত 
করেন। 
রোজাবসানে প্রতিদিন এই স্থানে শত শত লোক এফ তার পাইয়া থাকে । 
ুশূঙ্খলে কার্য নির্বাহ করিবার জন্য একজন দারোগা নিযুক্ত আছেন। 
হুনী দালানের মতওল্লির আদেশানুসারে তিনি সমুদয় কার্য নির্বাহ 
করেন। মহরম উৎসবের সময়ে দারোগা “সিরিণী মিলামতের" অংশ 
পাইয়! থাকেন। 

হুসনী দালানের গাত্রে যে কয়খান! শিলালিপি আছে তৎপাঠে অবগত 
হওয়| যায় যে উহা হিজরী ১৯৫২ সনে মীর মোরাদ কর্তৃক নিশ্িত হয় 
এবং হিজরী ১১৩১ সনে মীরের মৃত্যু হয়। 





(১ ৮706 860০৮ 01 0১0 00৮2০ 
(২) 6০০54510095 হাম) 2108005090০, 


৪২০ চাঁকার ইতিহাদ। [৯ম থঃ 


পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্বির জন্ত শিলাণিপিগুলির পাঁরসী কবিতা 

ও বঙ্গানবাদ এইস্থানে প্রদত্ত হইল। 
প্দার জামানে বাদশাহে বাওয়েকার 
আ'-আনীম উঙ্বীন্‌ সাছে নামদার । 
সাথ্তই মাতাম্‌ সার! সাই ইয়াদ্‌ মোরাদ্‌ 
দারপানে পান্ৰ! ওয়াদো-ওয়াবর ইয়াক্‌ হাজার । 
চুকে নামি হান্ত, জান্তে পাকে পান্জেতান 
গোণ্, ই'তারিখে দালানে হোসায়নি রাদগ্রার” ॥ 

পনুপ্রদিদ্ধ মহামান্ত প্রতাপশালী বাদসাঠের রাবত্ব সময়ে দৈয়দ মীর 
মৌরাদ কতৃকি এই শোক ভবন নির্িত হয়। শ্মরপার্থ হিজরী ১*৫২ দন 
হুসনী দালানেই দৃষ্ট হইবে। এই কবিভাঁটিতে হুদনী দালানের নির্মাণের 
তারিখ হিজরী ১৯৫২ সন, স্বতত্ত্রভাবে উল্লিখিত থাকা স্বত্বেও শেষ চরণের 
“দালানে হোসায়নি” পদ হুইতেও ১৯৫২ সন প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

"মীর-ই-ফৈয়াজ চুঁ যে ছুনিয়। রাফৎ 
গ্যাষ ত আজ, রহমৎ*ই-ইলাহি সাদ 

বুদ আজ. দেল চু খাদেম-ই-ছাসনায়েন 
হাক্‌ কামাল যেজা-ই-এহ সান দাদ্‌ 
গুণ তারিখে -ই-ফাউৎ এউ হাতেফ, 
বা হাসান ইয়াদ হাশরে মীর মোরাদ।” 

“মীর ফৈয়াজ পৃথিবী হইতে অন্তঠিত হইয়া জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপা- 
লাভ করতঃ সন্ত্ট হইলেন। কারমনোধাক্যে হসেনের দাস ছিলেন 
বলিয়াই জগদীশ্বরের কৃপাতে অনুগৃহীত হইলেন। স্বপ্থ হইতে আদেশ 
হইল যে, মীরের স্বৃতি বিচারের দিন পর্ান্ত অক্ষুণ থাকিবে । তদীর 
মৃত্যুর তারিখ হিজরী ১১৪১ মন বলিয়া দিল।” 


২৩শ অঃ] দেবালয়াছি। ৪২১ 


এই কবিতাটির শেষ চরণস্থিত “ইয়াদ হাশ রে” পদ হইতে মীর মোরা 

দের স্বত্যুর তারিখ প্রাপ্ত হওয়। যায়। ১ম কবিতাটি হইতে হুসনী দালানের 
নির্মাণের তারিখ ১৯৫২ হিজরী ধরিলে দৃষ্ট হছইবে যে এই উভয় সনের 
পার্থক্য ৭৯ বংসর। সুতরাং তাজিয়াকোণ। নির্মাণ কাধা শেষ করিয়াও 
মীর মোরাদ ৭৯ 'বতমর কাল জীবিত ছিলেন বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। 
ঢাকার স্থবাদার ও নায়েব নাজিমগণই ছুসনী দালানের মতউন্লী পদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন । ১৮৭৩ খুঃ অব্ধে ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজী 
উদ্দিন হায়দর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে ঢাকার তজানীস্তন 
কালেক্টর গনর্ণমেন্টের নিকট মতউন্লী নিযুক্তের জন্ত রিপোর্ট করেন। 
কিন্ত প্রত্যুত্তর আসিবার পূর্বেই মহরম উংসব সমাগত হওয়ায় গবর্ণমেক্ট 
উক্ত বৎসর বৃত্তি বন্ধ করিয়াছিলেন । এই সময়ে ঢাকার বর্তমান 
নবাব বাহাছরের প্রপিতীধহ খাজ। আলিম উল্ল! সাছেব মহরমের 
সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন। পরে গবর্ণঘেষ্ট কর্তৃক খাজে 
আলিষ উল্লা সাহেবই মতউন্লিকরপে মনোনীত হন। তদীয় মৃত্যুর 
পরে নবাব আবহ্লগণি বাহাদুর কে, পি, এস, আই, উক্ত পদ্দে বৃত হন। 
৯ তৎপরে তীয় জীবিতাবস্থায়ই নুযোগ্যপুত্র ঢাকার নবাব বংশের 
কুলপ্রদীপ নবাব খাঙ্জে আদান উল্না বাহাছুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় 
মতউল্লির কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন। ঢাকার নবাব পরিবার নুরীসম্্রদায় 
ভুক্ত হইলেও হুদনী দালানের জন্ত অজশ্র অর্থ ব্যয় করিতে কুিত হন 
না। প্রতিবংর নবাব ষ্টেট হইতে ১২৮।* টাকা বৃত্তি নির্ধারিত আছে। 


ইদৃগা। 


ঢাক। নগরীর পশ্চিম প্রান্তে পীলখানার মন্িকটে ইদ্‌গ! অবস্থিত। 
এই ধর্শ মন্দিরটি উচ্চ প্রাচীর-পরিবেটটিত। ১৬৪০ থৃঃ অব শাহাজাহা 


৪২২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


সুলতান নুজার আমলে দেওয়ান মীর আবুল কাসেম কর্তৃক উহা নির্মিত 
হয়। দীনধর্মানুমোদিত নমাজের নুম্বর অগ্তাপি এই ধর্শামদিরে প্রতিনিয়ত 
শ্রুত হইয়! থাকে। ইদ্‌গাটির অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া পড়ায় নবাব 
বাহাছুর ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । ঢাকার নরাব ও স্বা্দারগণ 
এই স্থানে আসিয়! নমাজ পড়িতেন। 


কদম রম্ল। : 

নারায়ণগঞ্জ বদরের অপরতীরে লাঙ্ষ্যানদীর পূর্বতটে নবীগঞ্জস্থিত 
কমদরস্থল হুর্গ একটা তীর্থস্থান বলিয়া! মৌসলমানগণ কর্তৃক অভিহিত 
হইয়া থাকে । মহল্মদের।' পদ-চিহ্ব এই ছূর্গ মধ্যে একথও শ্রন্তর- 
থণ্ডোপরি অঙ্কিত ছিল বলিয়! জান! যায়। এক্ষণে উক্ত প্রস্তরথণ্ডের 
তিরোধান হইয্াছে। হূর্গটা সুসংস্কৃত হুইয়াছে। কথিত আছে, দ্বাদশ 
তৌমিকের অন্ততমভৌমিক ইতিহাস-পরসি্ধ ঈশা! : মসনদআলির 
বংশীয় মাঁনোক্ারখখ। জমিদার, ওয়ার! মহালের রাজস্ব প্রদান করিতে 
অসমর্থ হওয়ায় স্থুলতান সুজ! কততকি ঢাকা নগরীতে আহুত হুইয়াছিলেন। 
মানোয়ার বহু লোক জন সমভিব্যহারে কোষ! নৌকারোহণে 
খিজিরপুর হইতে ঢাকাতিমুখে রওন! হইলেন। কিন্তু কিয়দ,র অগ্রদর 
হইলে সন্ধ্যা সমাগত ছওয়ায় নবিগঞ্জের সন্নিকটে নৌক! নোঙ্গর 
করিয়া রাখ! হইল। তথায় রাত্রিযাপন কর! স্বথিরীক্কত হইলে 
নৌকার জনৈক. মাঝি অগ্নির. অন্বেষণে তীরভূমিতে গমন 
করিলে & বাক্তি দেখিতে পাইল যে কতিপয় লেকে একখণ্ 
শিলা সন্মৃখে রাখিয়া! অনিমেষ-লোচনে কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে । 
উহাদের ক্ষধোপকখনে প্রকাশ পাইল বে উহা! মহন্মদের পদ- 
চ্ছি পূর্ব রাহিতে গ্রপসাদিষ্ট হইয়া তাহারা এখানে আসিয়া 
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২৩ণ আঃ] দেবালয়াদি। ৪২৩ 


শিলাথণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃগর মাঝি নৌকাতে গ্রত্যাবর্থন 
পূর্বক সমুদয় বৃত্তান্ত মানোয়াবের কর্ণ গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ 
উক্ত স্থানে আগমন করেন এবং উহাই যে মহম্মদের পদ-চিহু তাহার 
প্রমাণ চাহিলেন। তাহাতে তাহারা বলিল “আপনি মানম করুন, 
আপনার মানদ দিৰ্ধি হইলেই অবগত হইতে পারিবেন” । তাদমুসারে 
মানোয়ার মানন করিলেন যে তিনি যেন ঢাক! হইতে সমম্মানে 
প্রত্যাবর্তন করিতে গারেন। পরে একটী খাগের কলম প্রদর্শন 
পূর্বক বলিলেন যদ্দি এই শু থাগটি হুইতে পত্র অস্কুরিত হয় 
তবেই উহা যে মহন্মদের পদচিহু তথ্ধিষেয়ে তাহার কোনও দন্দেহ 


থাকিবে না। 
অতঃপয় মানোয়ার ঢাকায় আগমন করিলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 


সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার দিবসন্রয় পরে খাগ হইতে কটি- 
পাতা উৎপন্ন হইবার চিহু পরিলক্ষিত হইয়াছিল । এই সমুদয় অলৌকিক 
ব্যাপার সনদর্শন করিয়! মনোয়ারের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে উহা 
নিশ্চয়ই “কদমরমল”। অতঃপর তিনি থিজিরপুরে প্রত্যাবর্তন করি! 
নবিগঞ্জ নামক স্থানে একটা মসজিদ নির্ণ পূর্বক কদমরগল প্রতি 
করিয়াছিলেন, এবং কতক তৃমি উহার ব্যয় নির্কাহার্থেনির্দিট করিয়া 
দেন। ঢাঁক! কালেক্টরীতে সাহাজাদা সার ঘন্তধতি দলিল আছে 
তাহাতে ভূমি দানের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ বলেন জালালউদ্দিন আবুলমু্াঃফর ফতেশাছের সময়ে 
বাবা সালিহ নামক এক ব্যক্তি এই স্থানে কদমরদুল স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। ইনি মক! ও মদিনা দর্শন করেন। এই ছুই স্থানেই 
যহন্মদের পদচিছু তীহার দর্শন হয়। হিঃ ৯১২ জনে বাধ! সালিহের মৃত্যু 
হ্ইয়াছে। | 


$২৪ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খ, 
পাচপীরের দরগা। 

“যোদলমান শীস্্রমতে ধর্মযুদ্ধে জেতার গাজী আখ্যা হইয়া থাকে। 
সোনারগণায়ের অন্তর্গত মহল্লা বাঘালপুর গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 
পাচপীর বা! ফকিরের শ্রেণীবদ্ধরূপে পাঁচটা দরগার ভগ্মীবশেষ অগ্থাপি 
বিগ্কমান আছে। তাহা, গয়েসদি, মমসন্দি, সিকন্দর, গাজী ও কালু নামক 
ভীষণযোদ্ধা পঞ্চ পলিটিকেল ফকিরের অবস্থিতি বা নমাঝধের স্থান বণিয়া 
হিন্দু ও মোমলমানগণ অতীব সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। 
আও হিন্দু'মোসলমান পথিকগণ এই স্থানের নিকট দিয়া গমন করিবার 
সময় সম্মানে মস্তক অবনত করিয়! উক্ত ফকির পঞ্চকের প্রতি শ্রদ্ধা 
্রার্শন করিয়৷ থাকে। মনিরগুলির চতুঃপার্থস্থিত কয়েকটা ত্তস্ত দৃষ্ট 
অনুমিত হয় কোনও সময়ে ছাদ নির্মাণের উদ্ভোগ হইয়াছিল। 

পর্নবন্গের সর্বত্র এক সময়ে গা্সীর গীতের তূরি প্রচলন ছিল। 
এখনও হিন্-মোসলমান- নির্বিশেষে উহা! শ্রবণ করিয়া থাকে। হিন্দু 
রাজাদিগের গুণ গরিম! যেবূপ চারণ এবং ভাটগণ মুখে দিগন্ত ব্যপ্ত হইত, 
ুবর্গ্রামের মোসলমান অধিপতিদিগের ধার্দিকতা, প্রভৃ্াদি ও সেইরূপে 
গীতাকারে গৃহে গৃহে গুনানের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, 

আমরা গাজীর গীতের কিয়দংশ এন্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

“পোড়া রাজ গয়েস্দি, তার বেটা সমস্দি 
পুত্র তার সাই সেকেনর। 

তার বেট! বরখান গাজী। খোদাবনদ মুলুকের রাজী 
কলি যুগে ধার অবতার || 

বাদসাই ছাড়িল বঙ্গ কেবল ভাই কানু সঙ্গে 
নিজ নামে হইল ফকির” 


২৩শ অঃ ] ঞিবালয়াদি। ৪২৫ 


গয়েদ্দি, বাদসাহ। গঞেন্দিন) সমস্দি, পূর্ববও পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীন 
পাঠান শাসনকর্তা সমসদীন) দিকানর, বঙ্গের গ্রখ্যাতনাম! বাদসাহা।, 
যাহার হাতে বঙ্গদেশ প্রথম জরীপ হয়। গাজী, ধর্শযুদ্ধজেতা গাজীসা 
কানু, হিনমুফষকির, গাজীর মন্ণাদাত। প্রিগ্তম সহচর*, পিতা দিকানার 
বাদশাহ বর্তমানেই গাজীদা ধর্শযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মটুক রাজ. 
কন্তা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। পরে তথা হইতে ক্রমশঃ ভাটার দিকে 
আগমন করেন। এক দিকে ধর্ণা, অন্য দ্বিকে রাজ্য-বিদ্তার ইছাদের 
উদ্দেশ্ত ছিল। 

আজও নাবিকগণ নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে পাঁচপীর ও বারের" 
নাম উল্লেখ করিয়া থাকে । 


পারুলীয়ার দরগা । 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানোয়াররখার সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাত| দেওয়ান সরিফথা 
দরবেশ হইয়! পারুলীয়। গ্রামে দরগা নির্মাণ করতঃ ধর্মচিস্তায় জীবন 
অতিবাহিত করেন। ধার্মিক সরিফর্থা, অতুল খশবর্ধা, পথপতিত পদদলিত 
বানুকার স্তায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । অধুনা তাহার পবিত্র ভজনালয় 
পারুলীয়া গ্রামে বর্তমান আছে। ছিনদু মোদলমান নির্বিশেষে মকলেই 
এই দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
পারুলিয়া দরগার শিলালিপি এম্বলে উদ্ধত করা গেল £-_ 
“কায়দা ছিনৎ বিস্তে নাছের জেওজ। এ ঠওয়া সরিফ,। 
যগজিদে আলি বেণা চু গন্বজে আথ্জর জরিপ. ॥ 


পতি সপ 


| * কালু, বিভীবণ শ্রেণীস্থ কোনও হিন্দু ফকির। ইহার কৃটযন্তরার বলে মোসল- 
, আানগণ হুবরবপ্রাষের শ্বাধীনত| হযণে সমর্থ হইয়াছিয়েম। এবং তক্জন্ীই কৃতজ্ঞতার, 
গরাকাষ্ পরর্শনার্থ ক'লূর দামও বলনার সর্বাগেষে যোজিত হইয়াছে। 


3২৬ ঢাকার ইতিহাস। ১ম খঃ 


সাল তারিখাস্‌ বগোধী। হাতেফ. আজরয়ে হুমার। 
এক হাজারো একশ দো বিস্ত, শম্‌ আজ. হিজ্‌রে নজিফ” ॥ 
অর্থাৎ £-- 
দেওয়ান লাহেবের বংশীয় নাছের আলীবীর কন্ঠ! দেওয়ান সরিফ খান 
বাহাছুয়ের স্ত্রী, নীলাকাশ তুল্য হুগ্ত প্রকাও একটা মসজিদ হিজরী 
১১২৬ সনে নির্মাণ করাইলেন। 
দেওয়ান সরিফর্থা প্রতাহ লাখপুর হইতে পারুলিয়৷ গ্রামে নমা্ 
পড়িবার জন্ত আগমন করিতেন । তাহার জাদিবার পথে নৌকা যাতা- 
যাতের জন্ত যে একটা খাল খনিত হইয়াছিল উহার নাম “'দেওয়ানথালী”। 
রায়পুরা থানার উত্তর দিকন্থ সাধার চরের উত্তর ভাগে এই খাল 
অগ্তাপি বর্তমান আছে। ও 
সাধু সরিফখা হয়বৎ নগরস্থ পৈত্রিক আবাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
পারুলিয়। গ্রামেই অবস্থান করিতেন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাহার 
অংশানুযারী কতক তৃসম্পততি স্বীয় নামোল্পোখে তৌদিতৃক্ত করিয়া! লন। 
তাহার জমিদারী নং ৮৬৬৩ তযনে সরিফপুর হাজার চৌদ। 
সরিফখীর সধবন্ধে বিবিধ ক্মলৌকিক কিন্ব্তী প্রচলিত আছে (১)। 








(১) কথিত আছে, একদা জনৈক কৌরফার দেওয়ান সরিফখণায় বাম হন্তের 
কনুই পরধাত্ত জলসিক দেখ্যি। জিক্াসা। করিয়াছিল, “হতুর, আপনার বামহত্ত ভিজ! 
কেন”? সাধু সহিকথ'?। তচুত্তরে ঘলিয়াছিলেন যে “বক্মপূত্র নদে এক মহাজনের 
নৌকা! জলমগ্ হইতেছিল, এই সময়ে উত্ত মহাজন আমাকে “মানত' করায় 
আম এইমাত্র তাহার নৌকা তুলিয়। দিলাম। মে মানসিক পইয়া আমিতেছে”। 
1 এই কথা বলিয়া! তিনি উদ্ ক্বৌরকারকে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া 
ফিলেন। এই বৃত্ত অপর কাহারে| কর্ণ গোচয় হইলে ক্ষৌরকারের জমজ হইবে 
'ইাহাও বলিয়াছিলেন। অনতি বিলন্থে উদ্ত মহাজন মানসিক সহ উপনীত হইলা। 


এপ অঃ] | দেবালয়াদি। ৪২৭ 


পাগল! সাহেবের দরগা। 


সোনারগীয়ের অন্ত্্ত ছবিবপুর গ্রামের দক্ষিণে সার রাস্তায় দক্ষিণ- 
দিকে কুমড়াদি গ্রামে একটি দরগ| আছে। ইহা! পাগল! সাহেবের দরগা 
বলিয়া! মুপরিচিত। শিষ্ত সন্তানের উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ 
কামনায় হিন্-মৌসলমান-নির্বিশেষে লোকে পাগলা সাহেবের নাষে 
মানসিক চুল আদায় করিয়া থাকে। এই পীর পাগলা সাহেব নামে 
কেন “পরিচিত হইয়াছিরেন তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। 
ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে ইনি বাহজজানশৃ্ঘ হইয়া যাইতেন।, 

তগবস্িন্তার্র একাস্ত মনোনিবেশ জন্যই ইহার মন্তিষ্ক-বিষ্কৃতি ঘটে 
বলিয়া কেহ কেছ অনুমান করেন। ইনি ভ্ব্যাদি অপহরণকারীর নাম ধাম 
বিস্তারে বলিয়! দিতে পারিতেন বলির! গ্রধাদ আছে। চোর ধৃত হইলে 
উহ্াদিগকে দেওয়ালের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং পরে একে 
একে তাহাদিগের মন্তকচ্ছেদন করিতেন। এইক্ূগে অসংখ্য চৌধ্যাপয়া- 
রাধির ছিন্ন মন্তক মালাকারে একত্র গ্রধিত করিয়া নিকটবর্তী খাল মধ্যে 
নিক্ষেপ করিতেন। এজন্য এই খালটী এক্ষণে মুণমালার খাল বলিয়া 
এতদেশে প্রসিন্ধ। 


সপপপপীপী পপি 





পলা তা 


এতদষ্টে নাপিত অত্যন্ত বিশিষ্ট হইয়! নিজালরে প্রতাগমন করিল; কিন্তু 
একথা গোপন রাখিতে পারিম না। বঙ্গ! বাহুল্য যে ইহা প্রকাশ হই পড়িয। 
মাই ক্ষৌরকার মৃহ্ুুখে পতিত হইয়াছিল। 

ক্ষীরকার যে স্থানে হসিয়। দেওয়ান্‌ মরিকর্থার মহিত কখোগ কখন করিডেছিল, 
উহা অস্াপি ইক খারা চতুফোগাকারে বাঁধা রহিয়াছে । এখাদে এখং নরক ও 
সী পরী সমাধিশ্থলে ছু, চিনি, বোতাম প্রদৃতি সবার জাকির নির্বিপেষে 
সফল শ্রেপীয় লোকই মিন প্রধান করিয়া থাকে । লি 
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মহভুমপুরের মসজিদ । ল 
 প্থহভুমপুরের মসবিদস্থিত একটা স্তর প্রস্তরধওড হইতে অনবরত 
ঘর্মাকারে জলনিহত হইত। পুত্র কামনায় বন্ধ্যা স্ত্রীগণ, ও তত 
আলিঙ্গন করিত। কিন্তু অপবিত্রতা স্পর্শে নাকি অনেক দিন হইতে 
স্তস্ত গুণ-বিবর্জিত হইয়া গড়িয়াছে। ধর্ধশীল বারুণ প্রন্তরের বিষয় 
শর্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ স্তস্তগাত্রে এ প্রঞ্কার একখান! প্রস্তর অলক্ষ্য- 
তাবে স্থাপিত ছিল, তাহা হইতেই ঘর্মাকারে জলের উদগম হইয়। স্ত্তের 
মূলদেশে পতিত হইত। পরবর্তী কোনও সময়ে এ বারণ প্রস্তরধ 
অপহৃত হওয়ায় স্তস্তটি গণ-বিবর্ছিত হইয়| পড়িয়াছে। 


পীর খন্দকার মহম্মদ ইউস্থফের দরগ!। 


সোনারগীয়ের অন্তর্মত মোগড়াপাড়! বাঙ্গারের অনতি উত্তরে ছুইটা 
গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুদীর্ঘ অট্রালিকায় স্থগ্রসিদ্ধ পীর খন্দকার মহম্মদ 
ইউন্ুফ ও তদীয় পিতা ও পড়ী সমাহিত হন। প্রত্যেকটি সমাধি মন্দি- 
রের শীর্ষ দেশে ছুইটা করিয়! সুবর্ণ পু ছিল। হিন্দু-মোসলমান- 
নির্বিশেষে রোগাদি মুক্তি কামনায় এই মসজিদে মানসিক করিয়া থাকে। 
বধ্-নি্ট প্রত্যেক মোসলমানই এই স্থান দিয় গমনাগদন করিবার 
সময়ে দরগায় নমাজ পড়িরা খাকেন। 

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল কোনও দুষ্ট লোকে সমাধি শী্স্থিত 
সুবর্ণ পুল অপহরণ করিয়াছে । 

গীয় সাহেবের প্রতি সর্বসাধারণের অচলাভক্তি অন্ত বিস্তমান 
আছ্ছে।, প্রত্যেক কৃষকই তীয় শ্রমলন্ধ ফসলের কিযদংশ পীরের উদ্দেনে 
প্রান না করিয়! গ্রহণ করে না। 


২৩শ অঃ] দেবালয়াদি। ৪২৯ 


ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাবীর শেষ সময়ে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। 
ইহার সমাধি স্থানের সন্গিকটে যে মমজিদ বিস্মমান আছে, উহা ১৭০৪ ধৃঃ 
অব ্থয়ং খন্দকার সাহেব কর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল । মসছিদ গাত্রস্থিত 
প্রস্তরফলকে হিজরী ১১১২ (১** খৃঃ অঃ) সম লিখিত আছে। 
উত্ত মসজিদের সংলগ্ন সমাধি স্থান ইঞ্টকনির্দিত প্রাচীরে পরিবোষ্টিত। এই 
সমাধিক্ষেত্রে আরও ধে কত অজ্ঞাত নাম! পীরের সমাধি আছে তাহার 
ইয়ত্বা কে করিবে। 

এই মসজিদে প্রবেশকালে বামপার্থের দেওয়ালে যে কৃষবর্ণ গ্রনথায় 
আছে, ভাছাতে চুণের প্রলেপ দিলে নষ্ট ভ্রব্য পাওয়া যায়, এরূপ 
বিশ্বাসে লোকে উহাতে চৃণের লেপ দিত। ইহাতেই ক্রমে ক্রমে ছুই ইঞ্চি 
পরিমাণ চৃণ সঞ্চিত হইয়া যায়। ডাক্তার ওয়াজ সাহেব মেই চু 
পরিফার করাইয়| হিঃ ৮৮৯ (১৪৭২ থৃঃ অব ) সনে লিখিত একখান! 
শিলালিপি প্রাপ্ত হছন। উহা জালালুদ্দিন আবুল মজঃফর ফাতশাহারর 
বেশরক্ষক মোকরব উদ্দৌলা কর্তৃক নির্শিত ও খোদিত হয়। ইনি 
'মোয়াজ্জমাবাদ এবং লাউর নামক স্থানদ্য়ের সৈন্ধাক্ষ ছিলেন। এই 
শিলালিপিখান! বিক্রমপুরের বাবা আদমের মসজিদের প্রন্তয়ফলকের 
এক বৎসর পরে খোদিত হইয়াছিল। নুতরাং প্রাচীনত্ব হিসাবে ইহা 
“ঢাক! জেলার দ্িতীয় স্থানীয়। 

মগড়াপাড়া বাজারে মুন্নাস! দরবেশের সমাধিস্থান আছে। এই দয়বেশ 
সম্ভবতঃ পীর খন্দকার মহন্মদ ইউসুফের সমসমায়িক। এই পথে যাতায়াত 
করিবার সময়ে ধার্দিক মোদলমানগণ এই মসজিদে নমাজ পড়িয়া থাকেন। 

দমদম] হূর্গ। 

মোগড়াপাড়া ও ইহার চতুঃপার্খস্থ করেকখানা গ্রামসহ কোর হুনার 

প্রভৃতি কতিগয় শ্বান পাঠাঁন-শাসন সময়ে নহরতলী সহর সোনারগী 


৪৩৮ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


বলিয়া সর্কত্র প্রসিদ্ধ! এইস্থানেই পাঠান তৃপতিগণের রাজপ্রাসাদ 
ছিল।. ইহার চতুর্দিকে বুতর মসজিদ অগ্ঠাপি দৃষ্ট হয়। মোগড়া- 
পাড়ার অনতিদূরে একটা প্রাচীন ভগ্ন ছুর্থের শীর্ষভাগে প্রকাণ্ড তিস্তিরি 
বৃক্ষ স্বীয় মস্তক উত্তোলন পূর্বক সগর্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দুর্গের 
সমুদয় চিতুই বিলুপ্ত হইয়াছে । মহরমের সময়ে এখানকার গোলাকার 
উচ্চভুমি “আম্মুর খানা” রূপে ব্যব্ৃত হইত। মহরমের দশম দিবসে 
সর্বসাধারণের প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থানীয় মৌপলমানগণ এখানে তাজিয়াদি 
রাখিয়া দিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে এখানকার মোসলমানগণ 
ফেরাজী সম্প্রদায়তৃক্ত হওয়ায় পূর্ব প্রথার বিলোপ সাধন করিয়াছে। 
0,459. 8, 7874: 1436 01 21001606 20000092176 


দাহ আবছুল আলা! বা পোঁকাই দেওয়ানের সমাধি। 


মোগড়াপাড়। গ্রামের উত্তরাংশে গোহাটা মহল্লায় প্রসিদ্ধ পীর সাহ 
আবদুল আলার সমাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। ইনি পৌকাই দেওয়ান 
নামে পরিচিত। কথিত আছে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক দ্বাদশ 
বংসরকাল নিবিড় অরণ্য মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন । এই সময়ে ইহার 
বান্ৃজ্ঞান রহিত হইয়াছিল; এমন কি, আহারাদির জন্যও ইনি কোনও 
সময়ে ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলেন না। ইহার অন্গচরবর্গ এই পরমযোগী মহা- 
পুরুষের অন্বেষণে বহস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই স্থানে ইহাকে 
একটা উইর টিপি মধো ধ্যান-মগ্লাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষভাগে আবিভূতি হইয়াছিলেন। কারণ ১৮৬৪ সনে স্ুবর্ণগ্রামে 
এরূপ বয়োবৃদ্ধ লোক বিগ্যান ছিলেন যাহার! এই মহাপুরুষের পুত্র সাহ 
ইমাম বক্স বাঁ চুলু মিঞ্জাকে তথায় জীবিতাবস্থয় দর্শন করিয়াছিলেন । 
চুলু দিও! বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহ্ট হইতে পিতার সমাধি স্থান পরিদর্শন করিতে 


২৩প আঃ] দেবালয়াদি। ৪৩১ 


এখানে আঁগমন করেন, এবং কতিপয় বংসর এখানে বাস করিয়া 
মানবলীলা সবরধ করেন। গিতাপুত্রের সমাধি একই স্থানে পাশাপাশি 
ভাবে রহিল্াছে। 0:45, |. 1874: 20], 

সাহ আবদুল আলমের সমাধির সয্নিকটে একথণ প্রস্তর অগ্তাপি 
ৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ডোপরি যোগাসনবন্ধ 
হইয়াই ইনি স্বাদশ বসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার 
দেওয়ালের উপরে একখানা খড়ের চালা দ্বারা এই সমাধিটি রক্ষিত 
হইয়াছে। 


পারিলের দরগা । 


মানিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত পারিল গ্রামে একটা প্রদিদ্ধ দরগা! বর্তমান 
আছে। দরগার চতুর্দিকে হে সমুদয় গ্রস্তরথণ বি্ষিপ্ত অবস্থায় বিষ্ঘনান 
রহিয়াছে, ততমধ্যস্থিত কোনও কোনও গ্রস্তরফলকে পারশী ও আরবী 
ভাষায় পারিল গ্রামের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে। ভংপাঠে অবগত 
হওয়া! ায় যে হিজরী ৬১১ সনে শাহ গাজীমুলুক একরামখান নামধেয় 
জনৈক আউলিয়া দরবেশ এইস্থানে আগমন করিয়া বাসস্থাগন করিয়া- 
চিলেন। শাহ সাহেব যে স্থানে পমাহিত হন মেইখানেই এই দরগাটা 
প্রতি্ঠাপিত হট়াছে। সকলসস্্রদায়ের লোকেই এই দূরগাটাকে অতান্ত 
ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। 


_ ধামরাইর পাচপীর। ্‌ 
খু পঞ্চশ শতাবীতে ধর্-গ্রচারোৎসাহোন্সন্ত দরবেশগণ পশ্চিম 


এসিয়৷ হইতে ধর্মপরচার বাপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিত এবং ্ার- 
তীয় মোমলমান রা্তব্গের গহায়গ। লা করিতে সমর্থ হইত। এই 


শ৪৩২ ঢাকার ইতিহাস। [১ম থঃ 


"সময়ে শাহজালাল ৩৬, জন দরবেশ সহ এতাকঞ্চলে আগমন করেন। এই 
'আউলিয়াগণ বঙ্গের বিভিন্থানেই দীন ধর্থের প্রচার করিয়াছিলেন। 

উহাদিগের মধ্যে মীর সৈয়দালী তেত্রিজি ( তেত্রিজ প্রদেশের বাদশা 
ফকির ), মিসরদেশবাসী হাজি মীর মহম্মদ, হাজি মিফ তাউদ্দিন তাইকি, 
মীর মকছুল সাহেব, সেনাপতি পীর জঙ্গি সাহেব এবং ভগিনী পাগলা 
বিবি, ধামরাই গ্রামে আগমন করিয়া এতদঞ্চলে মোসলমান ধর্ম প্রচার 
“করিতে আরম্ত করেন। 

ইছাদিগের মধো মার দৈরদালী ভেব্রিষি এতদঞ্চলে “সৈরদালী 
পাঁতশা” নামে অভিহিত হয়! আমিতেছেন। ইছার দরগা ধামরাইর 
পাঠান-টোলায় অবস্থিত। এই দরগাটা প্বড় দরগ।” নামে পরিচিত। 
এতহ্থাতীত হাদি মীর মহম্মদ ও মিফতাউদ্দিন তাইকির দরগা মোকাম 
'টোলায়, মীর মকদুল সাহেব (ইনি জঙ্গ বাহাছুর নামে খ্যাত) ও সেনাপতি 
“পীর জঙ্গি সাহেবের দরগা মাইফরানপাড়ায়,। এবং পাগল! বিবির দরগা! 
'কাইলাগার বাগানগড়ে অবস্থিত। 


কোণ! খন্দকারের দরগ| ৷ 


পালবংশীয় রাজ! হরিশ্চন্ত্রের অনস্তর'বংশ্য তরুরা্ খ! মোগল শাসন 
সময়ে হছুগলীর ফৌজদার পদে প্রতিঠিত ছিলেন। তরুরাজের পুত্র 
চতুষ্টয়ের মধে ভাগ্যবস্ত রায় দ্বধরখনিষঠ ধার্টিক পুরুষ ছিলেন। মোসলমান- 
সংশ্রব দোষে জাতিপাঁত বিবেচনা করিয়। তিনি সমাধি-যোগে তনুত্যাগ 
করেন। তিনি সাভার ও ফুলবাড়িয়ার সন্নিহিত কোণ! নামক নিজ 
গ্রাষেই নমাহিত হছন। এই সমাধিস্থ মহাপুরুষ প্ধন্দকার” এবং সমাধি 
মন্দির “খন্দকারের” দরগা! বলিয়া খ্যাত। হিন্টু-মোসলমান-নির্বশেষে 
সকলেই :এই দর়গার গ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিগা থাকে এবং সিল্লি 
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প্রদ্ধান করে। দরগায় একজন খাদিম নিযুক্ত আছে। এই দরগা 
জীর্ঘাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঢাকার নবাব বাহাদুর কর্তৃক সংস্কৃত হয়। 
ভাকুর্ার রায় বং প্রদত্ত বছ জমি "পিরাণ"' নানকার ছিল। এইগ্বানে 
কুড়ি বিঘা স্থান ব্যাপি! একটি সরোধর এখনও বিগ্যমান আছে। কোণ 
গ্রামের ভাগাবস্তপাড়া এই ভাগাবস্তের নামানুসারেই হুইয়াছে। 


ধাস্তার মাদারি ফকিরের আস্তানা । 


বাস্ত। গ্রামের মাদীরি ফকিরের অনেক অলৌকিক কাহিনী লোক মুখে 
শত হওয়া যার়। মাঘীপুর্ণিমার দিন এখনও এই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহা- 
"পুরুষের গ্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি 
অঞ্চল হইতে প্রায় চপ্রিস সহ লোক মমবেত হুইয়! থাকে । রোগমুক্তি 
ব্বন্ এইস্থানে অনেকে মানত করিয়া দিশ্ি প্রদান করে। 


মীরপুরের সা আলিমাহেবের দরগা । 


ঢাকা সহরে ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে মীরপুর গ্রামের সন্নিকটে 
ল্ুরসিদ্ধ আউলিয় সামালি সাহেবের দরগা! অবস্থিত। এই ছরগাটি 
সমচতুফোপ। দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থ প্রায় ৩৬ ফিট। উচ্চতাও প্রার তানুরপ 
'হঙ্কবে | দরগা মধ্যে সাহআলি সাহেবের সমাধি খিগমান 
“্রহিাছে। 
কথিত আছে থে প্রা টারিশতাধিক বংসর পূর্বের সাহআলি নামে 
€বোগদাদের জনৈক রাজকুমার সংগারে বীতচ্পৃহ হইয়া ঢারিটী শি্যসহ 
নানা দেশ পর্যটন পূর্বক এখানে সমাগত হন? এবং একটা ক্ষুদ্র মসগিদে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভিনি ৯ বংদর কাল অনসনব্রত গ্রহ” পূর্ব 
সসদ্িদের ছার রুদ্ধ করিয়া ধানমগ্র থাফিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন? 
চা 
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এবং এ সময় মধ্যে কেছ ধেন তাঁহার ধ্যানযোগ ভঙ্গ ন! করে 
এজন্ত শিষা-মণ্ডলীফে বিশেষরূপে বলিয়াদিয়াছিলেন। দেঁড়বংসর অতীত 
হইবার একটাদিনমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে শিষাগণ মসজির নধ্যে অস্পষ্ট 
শব শ্রবণ করিতে পাইয়! কৌতুহল-পরবশ হইয়া দ্বার উন্মোচন পূর্বক 
দেখিতে পাইল যে সাধু তথায় নাই কিন্তু তৎপরিবর্তে একটা 
পাত্র মধ্যস্থিত শোণিত রাশি গ্রজ্জলিত অগ্নি সংস্পর্শে উদ্বেলিত হইতেছে। 
তাহারা কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া তদবন্থ চিত্তে কিয়ংকাল দণ্ডায়মান থাকিলে 
সাধুর শ্বরের অনুকরণে কে যেন এ শোনিত রাশি সমাধিস্থ করিবার 
জন্য আদেশ করিতেছে এনধপ অনুমিত হয়। শিষ্য মণ্ডলী প্রত্যাদেশ অন্যাযী 
গুরুর দেহাবশেষ সমধিস্থ করিল। সাধুর শেষ-চিতু বক্ষেধারণ করিয়াছে | 
বলিয়া! দরগাটি পুণ্স্থানের স্তায় আজও সম্মানিত হইতেছে। 

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে মীরপুরের জনৈক মোসলমান 
বাবসাযী, সাহআনী সাহেবের মানস করিয়৷ কারবারে প্রচুর অর্থনাভ। 
করিয়াছিল। কৃতজ্ঞ বাৰসায়ী সাধুর প্রতি অক্কত্রিম ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ 
একটা মজিদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজও শত শত নরনারী 
সাহনালি সাহেবের সমাধিস্থান সদার্শন করিবার জন্ত নানাস্থান হইতে 
সমাগত হইয়। থাকে। ৃ 

ঢাকার অবদান কল্পতর স্বর্গীয় নবাৰ স্তার আবছুলগণি কে, পি, এল, 
আই, মহোদয় তথায় আর একটা মসজিদ এবং সাধু ফকির ও দূর দেশাস্তর 
হইতে সমাগত মোমলমান নরনারীর আশ্রয়ের জন্ত নাতি ্ষুত্র একটা 
ইষ্টক নির্শিত গৃহ নির্মাণ করিয়! দিয়াছেন। দরগার সঙ্লিকটে একটা 
পুরপোস্কান এবং নাতি-দীর্ঘ একটা পুরিণীও খনিত হইয়্াছে। ঢাকার 
নবাব পরিবারের বদাক্তায় মীরপুরের এই দরগাটার বাৎসরিক উৎসবাদি 
অম্পর“ হইয়া থাকে । বশপুরেরনদী হইতে এই দরগা পর্যন্ত এবং 
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ঢাক-গোয়ালন্দ রাস্তা হইতে দরগা পর্যন্ত হুইটী রাস্ত। ও তিনি প্রস্বত 
করিয়াছেন। | 
আজিমপুরার মসজিদ । 

কধিত আছে, পলাদীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, একদা! নবাব সিরাজ 
দৌলার মীরমুন্দী, মহম্মদ দেওয়ান নামক কোনও ব্যক্তি পাীতে 
আরোহণ পূর্বক মুরদিদাবাদের রাজ-পথ দিয়া গমন করিবার সময়ে 
হতভাগ্য নবাবের খণ্ড-বিখগ্ডিত-দেহ ধূল্যবলুষ্টিত সদর্শন করিলে 
মহম্মদ দেওয়ানের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়) তিনি সংসারে 
নিতান্ত বীতন্পৃহ হইয়! নানাস্থান পর্যাটন পূর্বক আজিমপুরা নামক 
স্থানে আগমন পূর্বক ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে 
তিনি কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । মহন্মদ দেওয়ানের 
বংশধরগণ মধ্যে একপাধা বাবৃপুরার সন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেছে। 
এই বংশীয় বাবু খ! দেওয়ানের নামানুসারে স্থানের নাম বাবুপুরা হয়াছে। 
. হিন্দু-মোসলমান-নির্বিশেষে সকলেই আজিমপুরার মসঙরিদটাকে 
নিতান্ত সম্মানের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে । 


হাসারার দরগ!। 

ইহ! আলমগাজীর দরগ! নামে খ্যাত। রোগমুক্ত হইবার জন্ত 
হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পীড়িত হইলে 
এই দরগায় সিক্ধি মানত করিয়! থাকে । বিক্রমপুর অঞ্চলে ছাসায়ার 
এই দরগাটা বিশেষ প্রমিদ্ধ। 

আলম গাজী সন্তান্তবংশোস্তৰ ছিলেন। তেঘরিয়ার সৈয়দ বংশের 
হস্তিখিত প্রাচীন একখান! পারমী পুস্তকে উহাদিগের বংশ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ আছে। তংপাঠে অবগত হওয়। যাক যে, এই বংশীয় সৈযদ 
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আলম ইতিহীস*প্রনিন্ধ জয়নাল আবেদিনের বংশধর। ঢাকায় বঙ্গের 
মোগল রাজধানী প্রতিঠিত চইবার পরে এই সৈয়দ আলমের পুত্র সৈয়দ 
ইমাম (প্রকান্তে সৈয়দ হিন্ু) ও সৈয়দ বিশ্নন তেঘরিয়া গ্রামে উপনীত হন। 
আলম গাজীর পিতৃষ্থপার রূপ লাঁবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সৈয়দ হিঙ্ু এই 
মহিলার পাণিগ্রহণ পূর্বক তেঘরিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতে 
থাকেন। অগ্ভাপি ইছাদিগের বংশধরগণ তেঘরিয়া গ্রামে বাস 
করিতেছেন। 

কোনও কারণে হাসারার নং চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ দর্প- 
নারায়ণের সহিত আলম গাণীর মনোমালিন্ত ঘটিলে গাজী সাহেব 
প্রতিহিংসাপরবশ হইয়। দর্ণনারায়ণের বংশীয় স্ত্ীপুরুষ সকলকেই সংহার 
করিয়াছিলেন; কেবল একটা মাত্র বধু শিশুপুত্রসহ পিত্রালয়ে ছিল বলিয়! 
অব্যাহতি পায়। কালক্রমে এই শি কৈশোর অতিক্রম করিয়| যৌবনে 
পদার্পণ কুরিলে সমুদয় বৃন্বাস্ত অবগত হন। এবং স্বীয় বংশের হস্তারক 
আলম গাজীকে নিহত করিবার জন্ত কৃতসন্বল্প হইয়! হাসার! গ্রামে" 
আগমন পূর্বক দ্বন্দ, যুদ্ধে তাহাকে আহ্বান করেন। কথ! হয়, যে ব্যক্তি 
পরাজিত হইবে তাহার সমুদয় সম্পত্তি জেতার হস্তগত হইবে। এই 
যুদ্ধেরফলে আলম গার্ী নিহত হন। আলমের বৃদ্ধামাত! গণদশ্রান যনে 
পুত্রহস্তাকেই পুত্র বলিয়। সম্বোধন করেন এবং আলমের সমুদয় সম্পত্তি 
তাহাকে প্রদান করেন। আলমের সমাধি স্থানেই এই দরগা নির্দিত 
হইয়াছে! আজ পর্য ও হাসারার সিংহ চৌ ধুরীগণ এই দরগায় সর্বাগ্রে 
দিল্লি প্রদান করিবার অধিকারী | গা্ীর বংশধরগণ কক দরগার 
কাধ্যাদি সম্পন্ন হইতেছে । এই দরগার সংলগ্ন উত্তরে এক বৃহৎ 
দীর্থিক! আছে, তাহার পূর্বপার দিয়া শ্রীনগর হইতে ঢাকায় যাতায়াতের 
প্রকটা রাস্তা আছে। 


২এ৩শঅঃ] দেবালয়াদি। ৪৩৭ 


নীনকপাম্থী মঠ। 


ইদগার অনতিদুরে রমনার কালীবাড়ীর ঠিক পশ্চিমে একটা প্রাচীন শিখ 
সঙ্গত আছে। টেইলার সাহেব ১৮৪০ খুঃ অবে ঢাকায় দ্বাদশ্টী সঙ্গত 
সনর্শন করিয়াছিলেন। এইস্থানের অনুচ্চ গ্রাচীর পরিবেষ্টিত প্রাণ মধ্যে 
মৃত মোহস্তগণের সমাধি খিষ্ঘমান থাকিয়! ঢাকার প্রাচীন শিখ কীর্তি নজীব 
রাখিয়াছে। একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্য গ্রন্থ সাছেবের পুঙ্গা হুয়। মনুখের 
উচ্চ বেদীতে কৃষ্ণবর্ণ মর্শুর প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ গুরু নানকের পদ-চিহ্ 
স্থাপিত আছে । সঙ্গতৈর বৈঠকথানাটী সায়েস্তাথানি ধরণে নির্মত। 
প্রাঙ্গণ মধ্যে অষ্ট কোণাকার একটা প্রকাওড ইন্দারা আছে। উহা! গুরু 
নানকের ইন্দার! বলিয়া কথিত হয়। প্রবাদ এই যে গুরু নানক এক 
সময়ে টাকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি এই ইন্টারা হইতে 
জলপান করেন। এজন্যই এই ইন্দারার জল নানাবিধ গ্মলৌকিক গণ প্রাপ্ত 
হইয়াছে বলিয্! কথিত হয় (১)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নবম শিখগুরু 
তেগ বাঙাছুর দিশ্ীশ্বর উরঙগজেবের সময়ে ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন। এ সময়ে ঢাকায় তাহার বহু শিষামগুলী জমিয়াছিল। তিনিই 
এই সঙ্গতটার প্রতিষ্ঠাতা । ্‌ 
এই সঙ্গতকে নথ! সাহেবের সঙ্গত বলে। ষষ্ঠ গুরু হর/গাবিন্দের সময়ে 
নথা সাহেব ধর্খ প্রচারোদ্দেস্তে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, এজন্য 
আঁবার কেহ কেহ নথা সাহেবকেই ইহার ্রতিষ্ঠাত। বলিয়। অনুমান 
করেন। 





. (১) প্রা ধিংশতিষৎনয় অভীত হট একদা! মাধক-প্রবর অযু রঙগনীকান্ত 
র্ষচারী মছোনয় এই কৃপ জল দ্বার! রোগ মৃদ্ধির জাশ্চর্ধ্য বিবরণ জামানিগের নিকটে 
হলিয়াছিলেন | রোগমুক্তির অন্ত জনেকানেক হিন্দু এখাদ হইতে জল লইয়া ধায় 





৪৪৮ টাকার ইতিহাস। [১ম 


যাহ! হউক ঢাকায় এক সময়ে যে গুরু নানকের প্রতিষিত শিখ ধর্ের 
রশি গ্রজ্ছলিত চইয়। উঠির়াছিল এবং এজন্ত যে মধো মধ্যে একাধিকবার 
শিখ গুরুগণের এই নগরে পদার্পধ'করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

কূপ মধ্যস্থিত গুরুমুখী ভাষার লিখিত প্রন্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে ১০৪৮ খুঃ অবে মোহন্ত প্রেম দাস কর্তৃক এই ইন্দারাটা একবার 
সংস্কৃত হইছিল: 

আরমানি শির্ভজা। 


অগ্টানণ শতাব্দীর গ্রারস্তেই আরমানিগণ ঢাকাতে বাণিঞ্য-ব্যপদেশে 
আদিয়া বাস করেন। পূর্বে এখানে আরমানিদিগের সংখ্যা অনেক 
ছিণ। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হাঁস পাইতেছে। প্রথমতঃ ইহার 
একটা ক্ষুদ্র গির্জ! নিন্দাণ কর্িম্নাছিলেন কিন্তু ইহাদিগের প্রধান্ত এই 
নগরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৭৮১ খুঃ অর্ধে আরমানিটোলাতে একটা 
বৃহৎ গির্জা নির্শিত হয়। 


এীক শির । 

আরমানিদিগের আগমনের পরে গ্রীকগণ এখানে আসিয়াছিলে ন। 
কলিকাতায় গ্রীকগণের দলপতি ধনী শ্রেষ্ঠ 16573 18560 ১৭৭৭ 
খুঃ অবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীর বিপুল ধনরাশি তাহার পুত্রগণ 
প্রাপ্ত হইয়৷ ঢাকাতে আদিয়! বাস করিতে থাকেন। ১৮২১ থুঃ অব 
ইহারা ঢাকাতে একটি গির্জা নির্াণ করিয়াছিলেন। 

তেক্সগার গির্্ভা ( পর্ত,গাঁজ)। 

১৫১৭ খুঃ আবে পর্ত সণ বজদেশে প্রথম হাগমন করেন। এই 

হৎসর 100) 7৩ :91%৩05. চানিখান| বাণিজ্য পো সহ বেঙগালাতে 


২৪শ অঃ] এঁতিছাসিক স্থান। ৪৪৩ 


উইলফোর্ড টলেমীর লিখিত আহাদনকে আঁন্তবলের অপর নাম 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টাকার দক্ষিণ পূর্বব দিকে অবস্থিত 
ফিরিঙ্গিবাজীর নামক স্থানকেই তিনি আস্তিবল বলিয়! প্রমাণ করিতে 
সমূত্হক। 


ডাঃ টেইলার লিখিয়াছেন “টলেমীর লিখিত আস্তিবল বর্ষপূত্র 
নদেরতীরে অবস্থিত। আটি ভাওয়াল হইতেই যে আস্তিবণ নামের উং- 
'পত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান কর! অগঙ্গত নহে। এই স্থান পূর্বে 
আস্তোমেল! ( সংস্কৃত হাতিমঞ্জ বাঁ হাতীবনদ ) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু 
নরপতিগণ এই স্থানে হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া এই স্থানের এবদিধ 
নাম হুইয়াছে। বাঁনার এবং লাক্ষ্যা নদীঘ্ঘয়ের সঙগমন্থলে অবস্থিত 
গ্রক ডালা নামক স্থানেই আন্তিবল অবস্থিত ছিল। এই স্থানে ছাতী বদ 
নামে একটা স্থান আছে তথায় পূর্বে রাঙা দিগের হ্তী রক্ষিত 
হইত?” । 
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আদমপুর । 


বরাৰ গ্রামের অনতি উত্তরবর্তী, আহমপুর নামক স্থান ঈশার্ধার 
নদন আদমরীর স্থৃতির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। এই স্থানে বাগ! 
সমরিত এক বৃহৎ দীর্িকা খনিত আছে। ইহা আদ্র বাগান বাড়ী 
বলির! অনুমিভ হয়। : 


889 ঢাকার ইতিহাদ। [১মখঃ 


আমিনপুর। 
সহর সোনারগীয়ের অনতিদুয়ে অবস্থিত । এই স্থানে সোনারগায়ের 
ক্রোড়িযান অবস্থিত করিত। আমিনপুরে ক্রোড়ীবাড়ীর একটী বিকটার 
ভগ্রাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 


আড়াইহাজার । 


আড়াইহাজারের চৌধুরীদিগের পূর্ব পুরুষ গজেন্্র চৌধুরী আদেশ 
মাত্র আড়াইহাজার সৈন্য উপস্থিত করিবেন বলিয়৷ আড়াইহাজারী 
চৌধুরী বপিয়া অভিহিত হইতেন। এই গৌবরাত্মক রাজাদেশ 
চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত তদধামিত সুবিস্তৃত গ্রাম আড়াইহাজার 
নামে অভিহিত করেন। এই চৌধুরীদিগের অধিকারে মেঘনাদে 
, বর্তমান প্রচলিত কুত ও জলকর এই উভয় ধশ্মাক্রাস্ত “মাগুলে 
দরিয়া-ই* বলিয়! একরূপ কর আদায় হইত। 


ইদ্রাকপুর। 

টাঝ। হইতে ১৪ মাইল ও ফিরিঙ্গিবাজার হইতে ২ মাইল দক্ষিণ 
পূর্ব দিকে মেঘনাদ, লাক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী এই নদ নদীত্রয়ের সঙগমস্থুরে 
অবস্থিত। মগদিগের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিবার অন্ত থান- 
খানান মোয়াজ্জমর্থা ( মীরভূমল| ) এখানে একটা ছূর্গ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। ইন্ত্রাকপুর যেরূপ স্কানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার 
প্রবেশ-স্বার বলিলেও অত্যুক্ি হয় না। ঢাকা নগরী আক্রমণ করিতে' 
হইলে এই স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং এই পথ ভিন্ন অন্ত জল পথ 
সুগম ছিল না। মুতরাং এই স্থানটাকে স্থরক্ষিত করিতে পারিলে 
মগ এবং পর্ত গীজ প্রন্থৃতি বহিঃপত্রর আক্রমণ হইতে ঢাকা নগরী একস: 


২৩শ অঃ] ধতিহাসিক স্থান। ৪৪৫ 


প্রকার নিরাপদ হইবে এই উদ্দেশ্তেই এই ছর্স ইছামতী নদীর দক্ষিণতীরে 
নির্শিত হয়। 

১৮*২ খুঃ অবে ঢাকার তদানীত্তন জজও ম্যাজিষ্রেট মিঃ পেটার সন 
সাহেবের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তৎফালেও এই দূর্গটা 
সুদৃঢ় ছিল। 


উদ্ধবগঞ্জ | 

সহর দৌনারগায়ের এক মাইল দূরবর্তী পূর্বদিকে মীনাখালী নদী 
শটে অবস্থিত। ডাঃ বুকানন হ্যামিপ্টন স্ববর্ণগ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে 
এই স্থানে সদাগত হইয়াছিলেন। তিনি পরিজ্ঞাত হুন যে, সহর 
সোনারগাঁও ব্র্গপুত্র নদ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহার কুক্ষিগত হইয়া 
পড়িয়াছে' | উদ্ধবগঞ্জকেই তিনি সোনারগাও বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । 

তিনি যে এই বিষয়ে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আমাদের বিবেচনায় মোগড়াপারেই মোমলমান রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ব্রহ্মপুত্র হইতে মেঘনাদ পর্য্যন্ত যে খাল খনিত 
হইয়াছিল, ভাহার নাম “মেনিখাল” বা গাঙ্গিনা; এই খালটা পার 
দিয়া প্রবাহিত আছে। ইঈশার্থ। এই খালটার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 

11001207707 17005 15৪50 10015 ৬০1. 111, বত, 

[০৫8] 06036 25966 3০০60 ০£ 86081 1874. 2017, 


এগারসিন্ধু। 
ঢাক! হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরবর্তী পূর্বোততর প্রান্তৈক দেশে 
নয়ানবাজারের বীপরিত দিকে ব্র্ধপুত্র ও বানার নদওনদী ছ়ের লঙ্গমন্থলে 
অবস্থিত। এইস্বান হইঠডেই বানার নদীর উদ্ভব হুইয়াছে। 


৪৪৬ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


এখানে একটা ছুর্গের ভগ্লাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা সুবর্ণ গ্রামের উত্তর, 
সীমাপরিরক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। 

মোগলবীপ তারস্নের হত্যাকাণ্ডের পরে সাহাবাজ খ বিপুল বাছিণী 
সহ ঈশার্থার রাজত্ব আক্রমণ করিলে তিনি এই দুর্ণটা সুরক্ষিত করিতে, 
বাধ্য হন। এই সময়ে সাহাবাজ খ| বানার নদীর তীরে অবস্থান করিতে 
ছিলেন) সৌভাগ্যক্রমে এই বতমর বর্ষার প্রকোপ তত অধিক হইয়াছিল 
না। ুতরাং মোগল বাহিনী নদীর ধারেই অবস্থান করিবার স্তুবিধা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাঠানের! তখন এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
্র্গপুত্র নদ হইতে পঞ্চদশটা খাল খনন রাইন! মোগল ছাউনীর দিকে 
বর্ধার জলআ্রোত চলাইয়! দিয়াছিল, ফলে তাহাতে মোগল সৈন্যের বিস্তর 
ক্ষতি হইয়াছিল। 

এই ঘটনার প্রায় দশবৎসর পরে ১৫৯৫ খুঃ অব্ধে বীরবর মানসিংহ 
নন্দন ছুর্জন গিংই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে দ্বন্যুদ্ধে প্রীত 'হইয়া 
মান সিংহ ঈশ! খার সহিত সখ্য কৃত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর 
দিল্লীর দরবারে উপনীত হইয়া! সম্রাট আকবর হইতে “দেওয়ান মসনদ 
আলি উপাধি এবং বাইশ পরগধার আধিপত্য লাভ করিয়া স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

মিঃ বিভারিজ এগায়সিদ্ধু ও কোঙরনুন্দর অভির বলিয়া মনে করেন ॥ 
আকবর নামায় এইস্থান “বারদিদ্ধুর” বলিয়াও উল্লিধিত হইয়াছে। 

[4.5 8,184. ৪0৫ 7904, 501০% 0, ঘা. 


একডালা। 
ভুয়ছুরিয়ায় ৮ মাইল দক্ষিণে বানার ও লাক্ষ্যানদীর সঙ্গম স্থলে এই 
স্থান অবস্থিত। তারিখ ই-ফিরোজ সাহীর গ্রন্থকার জিয়াউদ্দিন বারুণী 


২৪শ অঃ] ধীতিহামিক স্থান! ৪৭ 


লিখিয়াছেন “দিলীঙ্বর ফিরোগ শাহ্‌ রাজধানী পাওুস্া! আক্রমণ করিয়া 
হাজি ইলিয়াসের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং হাজি ইলিয়াদকে. 
একডালায় ছুর্গে অবরুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিলেন; অবশেষে একডালার 
নিকটবর্তী উদ্মক্ত প্রান্তরে একলক্ষ বাঙ্গানী হিন্দু মোসলমান এই ভীষণ 
রণযজ্ঞে জীবনা্তি প্রদ্ধান করিয়াছিল।* ছূর্গাবরোধ কালে হানি 
ইলিয়াস ছন্মবেশে ছুর্থ হইতে নিজ্রান্ত হইয়া রাজ বি্লাবনী নামক 
জনৈক সাধুর অস্তেষিক্রিয়ায় যোগ্য দান করিয়াছিলেন। 

এই একডালার স্থান নির্ণয় লইপনা অনেকানেক মনন্বী ব্যক্তিই 
অল্লাধিক পরিমাণে মস্তি পরিচালন! করিয়াছেন । মিঃ ওয়েষমেট 
ইহাকে প্রথমতঃ দিনাজপুর গ্রেলায়, পরে পাওুয়ার ২৩ মাইল দূরবর্তী 
কোনও স্থানে । মিঃ টমাস পুনর্ভব! নদী তীরবর্তী জগদলা! নামক স্থানে, 
অয় প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার দৈত্রেয় মহাশয় গৌড়ের নিকটব্থী সাঁগরদিধীর 
অনতিদূরে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আবার ডাক্তার টেইলার, মিঃ 
হান্টার, মিঃ বিভারিজ প্রমূখ মনম্বীগণ ইহাকে ঢাক! জেলায় অবস্থিত 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

একডালার অপর নাম “আজাদপুর” রাখা হইয়াছিল । পাওয়া, 
দিনান্জপুর, এবং ঢাকা! জেলার একডালার সন্নিিত স্থানে আজাদপুর 
নামে কোনও স্থান আছে কিন! তথিষয়ে কেহই অনুদন্ধান করেন নাই । 
্রতিবর্ষে সাধু সনধ্শনার্থে ছোসেন সাহের ঢাকা হইতে পাতুয়ায় পদরজে 
গ্রমন কর! ন্তবপর নহে বলিয়া অক্ষয় বাবু প্রত্ৃতি ধতিহানিকগণ এক- 
ডালাকে ঢাকা জেলার অবস্থিত বলিতে অনিদ্ুক। কিন্তু পুণাস্থান 
প্রভৃতি দর্শন জালমায় ধার্ডিক মোসলযানের পক্ষে দুরদেশে পমত্রজে- 
গমন কর! অনস্তব কেন আমর! বুঝিতে পারি না। 

টাকার একডালার নিকটে একজন মোমলযান সাধুর সমাধি মন্দির। 


*৪8৮ ঢাকার ইতিহাস। [১মখং 


বিগ্কমান আছে। উহাই ইতিহাসোল্িথিত “রাজ! বিয্াবাণীর সমাধি 
মন্দির কিন! তাহাও বিবেচ্য ব্ষি্ন বটে। কিন্তু পাওয়ার একডালার নিকট 
কোনও সমাধি মন্দির দৃষ্ট হয় না|. | 

বারুণীর লিখিত একডালার বিবরণ পাঠে উহ! ঢাকার একডালা 
-বলিয়াই অধিকতর নুমঙ্গত বণিয়া মনে হয়। 

106 ), 9০ 35718962100 15510750020915005 
,06108002, 


কর্তাভু বা কত্রাপুর | 

লাক্ষ্যা ন্দীতীরে অধূন! তগ্ন। কাটারব নামে প্রমিদ্ধ খিঞ্জিরপুরের 
বীপরিত দ্দিকে অবস্থিত। এইস্থানে ঈশাখীর অস্ত্রাগার ছিল। সাহাবাঁজ- 
খা খিজিরপুরের দুর্গ অধিকাঁর করিয়া! দোনারগী৪ নগর হস্তগত করেন। 
পরে এই স্থানে আগমন পূর্ক ঈপার অস্ত্রাগ।র লুঠন করিয়াছিলেন। 
মিঃ বিভারিজ বলেন “ঈপার্থার রাজধানী কর্তাভৃতে ছিল, খিজিরপুরে 
'নছে।” আকবর নামায় ঈশার্থার সহিত মান সিংহ-তনয় দুর্জন সিংহের 
নৌযুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্থানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। এই 
যুছ্ধে ছুর্জন গিংহ প্রাণত্যাগ করেন। [908 06০৫, 1155, ০, 236 
এ ইহা “কাজ্জাব” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ২৩৫ সংখ্যক 1153. 
এ পকাত্রাতূ” অথবা “ত্রান” বলিয়া লিখিত হইয়াছে | “মামির-উল- 
উমরার” গ্রন্থকার বলেন “কত্রাপুর ।* ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে “কাটারব” 
-স্বলিয়াছেন। কক্রাবু লরকার বাছুছায়ের খা বলিয়। জঙ্গল বাড়ীর 
মদে লিখিত হইয়াছে। 

96095087, 119711005 সপ্তদশ শতাবের প্রারস্ত সময়ে 0885 
এর উল্লেখ করিয়াছেন ডাঃ ওয়াইজ বলেন “ইছা। একটা তপী। এবং এই 


২৪শ অঃ] ধতিহাসিক স্থান। ৫ 


স্থান লাক্ষ্যাতীরে থিব্সিরপুরের বিপরীত কূলে অবস্থিত। ইহা ঈীশাখার 
বংশধরগণের সম্পত্তির অন্তর্গত। বিভারিঙ্জ সাহেব বলেন, “কত্রাব বলিয়া 
কোনও তগ্ন! বা গ্রাম নাই”। আইন-ই-আাকবরির “কাটারমলবা্ছু” 
এবং কাটারব অভিন্ন। উহার রাজস্ব ধাধ্য ছিল ৭৫***২। [২০110) 
এবং 11657039161 লিখিয়াছেন “কাটারবল”। “গোরাব” বলিয়া 
একটা স্থান ঢাকার উত্তরে অবস্থিত দেখা ঘায়। এই স্থান বানার 
নদীর দক্ষিণ তীরে এবং একডালার কিছু উত্তরে সংস্থিত। বিডারিল 
বলেন, সম্ভবতঃ উহ্াই “কত্রাূ” ॥ স্থানান্তরে আবার তিনি 
লিখিয়াছেন, “টেইলারের উল্লিখিত "কাঠীবাড়ী”ই সম্ভবতঃ “ত্রান” 
হইবে”। 

বিভারিজ সাহেবের অনুমান আমাদের নিকটে সমীচীন বলিয়া মনে 
হয় না। আকধর নামায় সাহাবাজের অভিযানের যে একটা হুন্দর বিবরণ 
প্রাত্ত হইয়াছে, তৎগাঠে এই স্থানকে “পনার” বা লাঙ্ষ্যাতীরে 
নির্দেশিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 

0, &, 57 8511874270৫. 19০4 
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কলাগাছিয়। | 
্নামপ্রসিদ্ধ নদীর তীরে ॥ এই স্থানে একটা হর্গের অবস্থান অবগত 
হওয়া যায়। ইহা দোনারগাও হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপস্চিমে এবং 
পের অনতিদুরে অবস্থিত ছিল। বৃতৃক্ষু নদী এই স্থান এবং হূর্গনী 
উপরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে ইষ্ট ইত্ডয়া! কোম্পানীর পক 
গুদ্ধালয় ছিল। | 
ঈপাখ। মসনদ আগি টাদরায়ের হি ভি উর 


২৯ 


৪৫৯ ঢাকার ইতিহাস। [১ম খঃ 


আশায় চীদ ও কেদার রায়ের নিকট দৃত প্রেরণ করিলে, রায়রাঁজগদণ 
ঈশাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই তদধিককত কলাগাছিয়ারা 
দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। 

]001081 01 0) 4১51500 900190 01 361291 7874 261, 


কাজি-কসবা। 


এই স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত এবং রামপালের অনতিদূরে অবস্থিত ।, 
কথিত আছে, যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে বোগগা দনিবাদী মহম্মদ মফিউন্দিন, 
নামক জনৈক সন্ত্ান্ত মোসলমান যুবক পূর্বববঙ্গে আগমন করেন। অবশেষে 
দেলিমের অনুরোধে তিনি পূর্ববঙ্গের প্রধান কাজির গদলাভ করিয়া 
কাঞ্জি মহন্মদ নামে পরিচিত হন। এই কাজিসাছেব কব! নামক গ্রামে 
স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করিয়! দিশ্লীশ্বরসকাশে আবেদন করাতে, 
সেলিমের অনুগ্রহে তিনশত বায়ান্ন ফ্রোণ তূমির সহিত উত্ত গ্রাম নিষ্করূ 
জারগীরন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদদবধি এই স্থান কাজি-কম্বা নামে 
পরিচিত হইয়া আমিতেছে। এতদ্যতীত আত্মরক্ষার জন্য তিনি একদল 
মোসলমান সিপাহীও প্রাপ্ত ছইগ্জাছিলেন ; এবং তাহাদিগের বাসস্থানের' 
ভন্ত একটা গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্থাপি এ গ্রাম নিপাহীপাড়া! 
নামে কধিত হইয়! থাকে । সিপাহীপাড়ায় এখনও উহাদিগের বংশধর বর্ত' 
মান থাকিয়া! কাজিগণের পূর্ব্ব গৌরবের পরিচর প্রদান করিতেছে। কাজি: 
ইঞ্গানুদদীনের নিকটে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পাঞ্জাযুক্ত এক সনদ ছিল। 
তাহাতে আকবর প্রদত্ত জারগীরের স্বত্ব কাজিঙ্গকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া' 
হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত জারও নূতন জারগীরদানের বিষয় উল্লিখিত 
আছে'। ইছার পরেও কাজিদিগের বংশ বৃদ্ধি ছইলে, পূর্ব জীর়গীরের' 
বআযার! তীহাদের সহাক্‌ ভরণপোষণ কষ্টকর বলিয়া স্াট সাহু জলম্‌' 


২৪শ অঃ] উতিহাসিক স্থান। ৪৫১ 


পুনরায় খালকা গ্রাম গজারগীর দেন। তাহাতেও পূর্বদত্ত জারগীরের 
উল্লেখ আছে। 
10901210006 251800 500160 01 807681) 1889, 
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কেদারপুর। 


এই স্থান ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। কেদারপুর 
নামে একটা পরগণার পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ 
টেইলার সাহেব এই স্থানকে কেদারবাড়ীর সহিত অভিন্ন বলিয়৷ মনে 
করিয়া থাকিবেন। এই স্থানে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তত্রম ভৌমিক চাদ 
ও কেদার রায়ের রাজপ্রাসাদ বিগ্তমান ছিল বলিয়৷ তিনি লিথিক্লাছেন। 
কেদারবাড়ীর কোনও কোনও স্থান খনন করিবার সময়ে মৃত্তিকাতান্তয়ে 
ইষ্টকম্তুপ পরিলক্ষিত ইইয়াছে! 

মআট গরঙ্গজেব তদীয ধাত্রীতনয়, ঢাকার নুবাদার, ফেদাই খ! আজিম 
খার আচরণে অস্পষ্ট হইয়। তাহাকে টাকা! পরিত্যাগপুর্বক কেদারপুরে 
অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের শাসনকর্তার 
পক্ষে যে ইহা নিতাত্তই অসন্মীনজনক তনয় কোন৪ সনোহ নাই। 
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কোহিন্তান-ই-ঢাকা ও বিলায়তে ঢাকা । 
| "নথ জানে-আফগান-ই” গ্রন্থে লিখিত আছে, কতলুখায মৃত্যুর 
পরে তদীয় ত্রাত। ঈপ| খ। লোহিনী আফগানগণের অধিনায়ক হন। 


নসিব খা, লোদী খাঁ, ও জাঙান খা নামে কতনুর্খার তিন পুত্র ছিল। 
ঈশাখীর খাজে হুলেঘান, ওসমান, অলি ও ইত্সাহিম এই কয় পুরে 


৪৫২ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


নাম প্রাপ্ত চওয়৷ যায়। ঈশার্খার মৃত্যুর পরে প্রথমে তীয় 
জ্োষ্ঠ পুত্র সুলেমান, তৎপরে ওসমান, আফগানগণের নেতা! হন। 
মানসিংছের সহিত যুদ্ধকালে তদীয় পুত্র হিন্মংসিংহ নুলেমানহস্তে নিহত 
হইয়াছিলেন। ব্র্গপুত্রতীরে ইহাদিগের জায়গীর ছিল। মানসিংছের 
নিকট হইতে ওসমান, উড়িষ্যা, সপ্তগ্রাম ও পূর্ববঙ্গে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা 
আয়ের জারগীর প্রাপ্ত হইফ্লাছিলেন। “কোহিস্তান-ই ঢাকা” অর্থাৎ 
চাকার পার্কতা গ্রদেশ ( ভাওয়াণ অথবা ধামরাই অঞ্চল ? ) এবং বিলায়তে 
ঢাকা” অর্থাৎ টাক! জেলা ময় সহর, ঈশার্থা৷ ও ওদমানের বাসস্থান ছিল। 
নেক-উ্জিয়ালের যুদ্ধে পাঠানদলপতি ওসমান নিহত হইলে ঢাকার 
প্রথম মোগল সুবাদার ইসলাম খা, অলিখাকে প্রথমতঃ নেক-উদ্জিয়াল 
এবং ঢাঁকানগরী এতছুভয়ের মধ্যে অবস্থিত তর্দীয় বাঁসস্থানে এবং পরে 
ঢাকার ছুর্ণমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন” । 

কেহ কেহ অনুমান করেন, ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর পূর্বদিকস্থ 
খিলগাঁও গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ঈশাখ'| লোছিনী অবস্থান করিতেন এবং 
উহাই *বিলায়তে ঢাকা” বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। 


কোউরহন্দর। 


আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়| যায়, সোনারগীয়ের 
ন্তর্ত “কাটারে সুনর' নামক স্থানে যে একটী জলাশয় ছিল, তাহাতে 
হূলিন বস্ত্র ধৌত করিলে উহ! অপূর্ব শু্ত্ব প্রাপ্ত হইত। 
.. : এই দীধিক! এক্ষণে “খামনগরের দীঘি বলিয়া স্থুপরিচিত। এই 
: বৃহারতন দীধিকার পরিমাণফল প্রায় ১* একর। ॥ 
: কোওয়হন্বরের এই স্বচ্ছলণিলাদীবিকা এবং মহারাজ ছ্িতীয় 
ব্যাধের রথের ভগ়াবশেষ আজও জাধ্য রাজধানীন্ধ অভীত স্বৃতি জাগরূক 


২৪শ অঃ] এঁতিহামিক স্থান। ৪৫৩ 


রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই স্থানের প্রাচীন কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ- 
ৃষ্টে মনে হয়, এখানেই শেষ হিন্দু রাজধানী প্রতিটিত-ছিল। 

আকবর-নামায় এই স্থান “কুমার-সমুন্দর” (বা “কোর়র-সিদুর” ) 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । আবুলফঞ্জল এই স্থান তোটকের বিপন্বীত 
দিকে ব্রহ্গপুত্রের অপর তটে সংস্থিত বলিয়! লিপিবন্ধ করিয়াছেন। 
মিঃ বিভারিজ কফোউর-স্ুন্দর ও এগারপিন্ধু অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 
তিনি বলেন, উহ! বর্তমানে নিকলি থানার অন্তর্গত। কোউর-মুনার 
এবং কুমার সমূন্দর দুইটা স্বতন্ত্র স্কান বলিয়া মনে হয়। কোউর-নুন্দর 
সহর সোনারগায়ের অনতিদূরে অবস্থিত) 

দ্বিতীয় বল্লালের মৃত্যুর পরে, রাননধানী কোউর-হুন্দর মুসলমানগণের 
হস্তগত হয় এবং তাহার সংলগ্ন স্থানকে মোগড়াপাড় নাম এ্রদানপূর্বক 
দক্ষিণ দিকে মোসলমানগণের রাজধানী নির্িত হইয়াছিল। 
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খিজিরপুর ৷ 


নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরপূর্ব দিকে, ঢাক! হইতে প্রায় ৯ 
মাইল অন্তরে জাক্ষানদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগীও হইতে এই 
স্থান প্রায় ও মাইল পশ্চিমে সংস্থিত। স্ুগ্রলিন্ধ বারতৃঞ্খগণেয অগ্ততম 
ঈশা! মসনদ আলি এই স্থানে একটা ছুরগ নির্মাণ করিয়াছিলেন) পরে 
নীরভুম্বাকর্ভৃক আর একটা ছূর্ন এই স্থানে নির্শিত হয়। এই 
শেহোক্ত ছূর্গই খিত্িরপুরের কেন্ন। নাদে প্রসিদ্ধ । 

বিজিরগুর নামে যে একটা গরণণা কাবেীরীর তৌনীতে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহার উদ্ভব এই খিনিরপুর হইভেই হইয়াছে বর্তদান 


৪৫৪ ঢাকার ইতিহাস । [১মখঃ 


সময়ে খিজিরপুরাস্তগ্ত কতক স্থান গবর্ণমেষ্টের খাসমহালের অন্তর্গত। 
তৌজীর নম্বর ৯৮৭১) উহা ছুই ভাগে জরিপ হইয়াছে । খিঞধিরপুরের 
উত্তর ও পশ্চিম দিকে “ঈশাপুর” নামে একটী তগ্লার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ঈশীথার সহিত এই স্থানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? 
খিক্জিরপুরের উত্তরে “পাঠানতলী” নামে একটা গ্রাম আছে) উহ! 
 পরগণ! নপরংসাহীর অস্তর্গত। 
িজ্ধিরপূর হুইতে পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গাতীরবন্তী ফতুল্লা নামক স্থান 
প্যান্ত প্রসারিত একটা প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন আজও পরিলক্ষিত হুইয়! 
থাকে। এই রাস্তা ঢাকার রাস্তার সহিত ফতুন্তর সঙ্গিকটে মিলিত 
হইয়াছে। 
এই স্থানের প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্ানমধ্যে শ্বেতমর্মবরপ্রস্তরনির্শিত 
একটা মকবেরা বিষ্চমান আছে ; উহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের জনৈক জয়ার 
সমাধি বলিয়া এতদঞ্চলে পরিচিত। 
খিজিরপুরের ছুর্গমধ্যে ইষ্টকনির্তিত সথদৃশ্ত একটা মসজিদ পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। এই মসজিদের গঠনপ্রণালী যোড়শ শতাৰে নির্শিত 
গোয়ালদী মদঞ্জিদের অনুরূপ | মসঞ্জিদের দ্বারদেশের শিলাপিপিখানা 
অপহৃত হওয়ায় এতৎসন্বন্ধীয় তথ্য তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে । ইহ! জনৈক 
পীরের সমাধিস্থান বলিয়৷ কিন্বদস্তী আছে। লাক্ষ্যার তীরে যে একট 
প্রাচীরেন্ন ভগ্লাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহ! “গোমলখানা* ব! 
“বৈঠকখানার” ভগ্নাবশেষ বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বীস। কিন্তু ওয়াইজ 
সাছেবের মতে উহা থিজির়পুর দুর্গের উত্তর দিকের অংশবিশেষ মাত্র । 
চাদরায়ের রূপবতী বিধবা কন্তা সোনামণিকে ঈশার্থী কৌশলে 
হস্তগত রূরিয়া এই ছুর্গে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। চাদরায়ের সহিত 
ই উপলক্ষে ঈশীখার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিজিরপুরের যথেষ্ট 


২৪শ মঃ] গ্রতিহাসিফ স্থান। ৪৫৫ 


ক্ষতি হইয়াছিল । পরে উহা সংস্কৃত হইয়াছিল । চূর্গতাপ্তযে প্রাচীন 
রা প্রাসাদের ভ্লাবশেষস্বরূপ রাশি রাণি ইকত্ত,প ইত:তঃ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে। 

মীরছুম্লার আগাম অভিযানদমরে এহিতিসিমখ'। এইস্থানে অবস্থান 
করিয়া তদীয় অনুপস্থিতিসগয়ে জাহাঙ্গীরনগরের শাদনকার্ধা পরিচালনা 
করিয়াছিলেন । 

জরাজীর্ণ দেহ লইঃ! আসাম অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ন করিবার সময়ে 
বারাগ্রগণা মীরজুম্লা হিঃ১*৭৩ সনের রা রমজান, বুধবার, থিজিয়পুযের 
২ ক্কোশ দুরবন্তী স্থানে নৌকামধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে তদীয় 
শবদেহ খিজিরপুরে আনয়ন করা হয়। এই স্থানেই তদীয় অস্বেরিক্রিয়া 
সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি পারশ্তের অন্তত মিরাজ নগরে সমাহিত হইবার 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তদীয় শেষ অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিণ। 
নীরজুম্লার পরিবারবর্ণ, দেনাপতি দিলিরধ! ও মীর আবদুল্লার তনবাং- 
ধানে কিন্বংকাল পর্যান্ত ধিজিরপুরেই অবস্থান করিয়াছিল। 

মীরভুম্লার মৃত্যু হইলে বিহারের শাসনকর্তা দায়ূদথার প্রতি চাকার 
শাদনভার অস্থাধীভাধে অর্পিত হইয়াছিল; তিনি ১৬৬৩ ধৃঃ অব্ের 
২৭পে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার নন্নিকটে আগমন করেন; তিনি 
থিজিরপুরে অবস্থান করিয়াই শাদ্নকার্যয নির্বাহ করিতেন। 

ইসলাম | মেগেদীর সময়ে আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরম সা মোগলের 
শরণাপন্ন হইলে মগেরা তাহার পশ্চান্ধাবনপূর্বক খিজিরপুর পর্য্যন্ত 
অন্ুপরণ করিয়াছিল। এই স্থানে তাহার! একদিন মার অপেক্ষা করিনা 
প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে একধান! চিঠি লিখি! একটা বৃষক্ষধাখাডে 
বাধিয! রাখি! যার়। তাহাতে পরবস্তী বংদরে ঢাক। লু$ন বি 
বলিয়া উল্লিখিত ছিল। 


.8৫৬ ঢাকার ইতিহাস। [১মখ৮ 


মোগল শাননলময়ে ইহ! একটা প্রধান নাবিস্থান ছিল। এই স্থান 
হইতেই মোগল সুবাদারগণ দিগ্থজ্ঞয়ে বহির্গত হইতেন। 
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গণকপাড়া, গৌরীপাড়া। 


ধামরাইর সন্নিকটে অবস্থিত। পাঠানগণ বঙ্গের অন্ঠান্ত স্থান হইতে 
বিতাঁড়িত হইলে ওসমানের অধীনে এই স্থানে সমবেত হইয়া মোগলের' 
বিরুদ্ধে অনেক খগ্ুযুদ্ধ করিরাছিল। পাঠানদিগের নির্দিতি ছুর্গীদির 
তগস্তপ এক্ষণেও বিদ্ধমান খাকিয়৷ উহাদিগের প্রাচীন কীর্তিকলাপ সজীব 
রাখিয়াছে । 

ঢাকার প্রথম সুবাদার ইসলামর্থা এই স্থানেই বঙ্গের রাজধানী 
সংস্থাপন করিবার সংস্ক্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু নিযভূমি বলিয়। তদীয় 
সংস্কক্প কার্যে পরিণত করেন নাই । 

18000400800, 

[তত 39005007576 80150 795585 £08001৮ 
0£1)9,002. 


গোয়ালপাড়া । 


পদ্ম! ও ববুনার সক্ষমন্থানের সন্িকটে এবং জাফরগঞ্জের অনভিদূরে 
আবস্থিত। এই স্থানে ১৩৯২ খুঃ অব নেকেন্দরশাহের সহিত গিয়াস- 
উদ্দিনের যুদ্ধ হইয়াছিল। গ্রিয়াস-উদ্দিন সেফেন্দরের প্রথম পরিণীতা 
স্্ীর গর্ভজাত সন্তান। গিয়াস-উদ্দিন অত্যন্ত কর্তব্যপরারণ ও কর্শকূশল' 
ছিলেন? কিন্তু তদীয় বৈমাত্রের ভ্রাতাগণ তদ্রুপ ছিল না..) এজন্ত বিমাতার 


ব্৪শ অঃ] ধতিহাসিক স্থান। ৪৫৭ 


মনে ঈর্যার উদ্রেক হয়। একদা গিয়াস বিমাতার ঘোরতর যড়যন্ত্ের 
বিষয় অবগত হইয়া প্রাণতয়ে সোনারগাঁও অভিমুখে পলায়ন করিয়া 
এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। গিয়াস-উদ্দিন রাজা অধিকার 
করিবার কামনায় পিতার বিরুদ্ধে অন্ত্রধার করিয়াছিলেন । পিতাঁর- 
প্রাণনীশ না হয়, গিয়াস-উদ্দিন সেভন্য সেনাগণকে বিশেষ আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। যুদ্ধগ্ুলে 
একটা বর্শা মেকেনরের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। তাহাতেই তাহার মৃত্যু 
হয়। 

অশীতি বর্ষ পূর্বেও সেকন্দেরের সমাধি এই স্থানে দৃষ্ট হইত) কিন্ত 
এক্ষণে উহ! বিলু্ধ হইয়াছে। 

জাফরগঞ্জের পশ্চিমে গোয়ারীয়! গ্রামে সেকেনারের দরগা এবং 
মোগল সমাট জাহাঙ্গীরের প্রতিঠিত “লঙ্গরখানা''র চিহব বিছ্বমান আছে । 
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জাঙ্গালীয়া | 


মেঘনাদতটে দোনারগীয়ের ন্তর্গত একটা জনপদ | মোগল- 
শাসনপময়ে জাঙ্গালীয়। একটা নাবি স্থান ছিল। 


জিগ্রির!। 


জিগ্রির! একটা হুর জনপদ । বুড়িগন্গ। নদী ঢাক! ও জিঝিরার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত। গিত্িযার প্রাসাদ সা-নুষ্ানির্শিতি বড় কাটরার বিপরীত- 
দিকে বুড়িগঞ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। জিপি ও ঢাকায় যাতায়াতের 
জন্য বড় কাটরার নিকটে বুড়ি গঙ্গায় বক্ষোপরি এক ইঠকনির্ষিত সেতু 


৫৮ ঢাকার ইতিহাস । [১দখধঃ 


নবাবী কমলে বিদ্যমান ছিল। উহার আংশিক চিহু আন্যাপি বিলুপ্ত 
হুয় নাই। জনসাধারণ ঢাক! নগরী হইতে ঘেন নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত 
'জিঞ্জিরা ও অন্যান্য স্থানে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, এই 
উদ্দেশ্যেই এই সেতু নিশ্মিত হয়। বর্তমান সময়ে জিঞজিরায 
র্শনযোগা তেমন কিছুই নাই | নবাবনির্মিত গ্রাদাদের ভরন্তুপ ও 
ভগ্রচূড় অট্রালিকার অংশমাত্র নয়নপথে পতিত হইয়া অতীতের বিষাদ 
স্মৃতি জাগ্রত করিয়! দেয়। টেইলার সাছেব তদীয় “উপোগ্রাফি অব ঢাকা” 
গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিষথণাকে জ্ি্রিরার প্রাসাদনিম্মীত। বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন (১)। 

জিঞ্রিরার রাজপ্রাপাদের সহিত অষ্টাদশ শতাবীর বাঙ্গলার 
ইতিহাসের বিষাদস্থৃতি ওত £গ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া! রহিয়াছে। 
একসময়ে এই গ্রাপাদের প্রতি কক্ষ হইতে সরফরাজ-সওকতজগ্গ-হোসেন- 
কুলি-মালিবর্দি-পিরাজের পুরমহিল! ও বংশধরগণের ব্যথিতহৃদয়ের 
তপ্তশ্বাস এবং ক্রন্দনের অস্ফুট রোল বহির্গত হইত। এই মুক প্রাসাদের 
প্রাচীর ও প্রতি ইষ্টকখণ্ড উহ্হাদিগের গভীর মর্দাবেদনার চিরসহচররূপে 
“বিরাঞ্জমান ছিল। পিতার জীবদ্দশায় যে প্রতিদ্বন্বী ঘেণিটী বেগম ও 
আমিনা বেগমের গর্ধোননত গ্রীবার ঈষৎ আন্দোলনে শত শত অনুচরবর্গ 
ক্কৃতার্থম্মন্য হইয়া অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালনের জন্য বান্ত হইত, 
অনৃষ্টনেমির আ্মশ্চ্য পরিবর্তনে উভয়ের ভাগ্যত্র একক্র গ্রখিত হইয়া 
এই প্রাসাদের এক প্রান্তে উভয়েই বিষাদরিষ্ট বনে কালযাপন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন। মতিঝিলেয় সজ্জিত ভ্থুরম্য অট্টালিকা, নানাবিধ 
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২৪শ অঃ] তিছানিক স্থান। ৪৫৯ 


'বিলাসবাসনামোদের মধ্যে অবস্থান যাহার পক্ষে শোভনীয়। জিঞজিয়ার কু 
প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করা তাহার পক্ষে মৃতার অধিক 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদৌলার নাম আজ- 
পর্যন্তও সর্বসাধারণের নিকটে নানাবিধ প্রবাদবাকোর সহিত বিজড়িত 
হইয়া রহিয়াছে, যাহার তর্্দনীতাড়নায় একসময়ে ইংরেজ-বণিককুলফেও 
সন্ত্ন্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার জননী, প্রিয়তমা মহিষী ও শিশুতনয়া 
বষে সময়ে বুড়িগঞ্গাতীরে তরণী হইতে অবতরণ করিয়া মীরধের ব ন্দীরূপে 
ছিঞ্জিরার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিয়াছিল, সেই সকরণ দৃশ্য 
সন্র্শন করিবার জন্য বছুলোক নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। 

প্রতিপালক প্রভূপুত্রের শোনিতপাতদ্বার৷ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, 
কতিপয় দিবসমধ্যে, আলিবন্ি, সরফরাজের বেগম ও তদীয় পরিবারস্থ 
অপরাপর পুরাঙ্ননাগণের সছিত সরফরাজনন্দন হাফেজজআলিরখ। ও আমানি 
খাকে এই প্রাসাদেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সর়ফরাজের বংশ- 
শধরগণকে স্থানান্তরিত করিতে পারলে আলিবর্দির পাপল্ধ সিংহাসন 
হুদ এবং কণ্ট কপরিশূন্য হয়, এই বিবেগনাতেই দুরদশী নবাব উহবাদিগকে 
রাজধানীর নিকটে রাখা যুক্কিমঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু উহার! 
যাহাতে ুখস্বচ্ছনদে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, 
তাহার হ্ুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ত ঢাকার তদানীন্তন নায়েব 
নাঞজিমদিগের প্রতি আদেশ গ্রদান করিতেও কুষ্টিত হন নাই। আবার 
নবাব সিরাজদৌল| বঙ্গের মগনদে আরোহণ করিয়া সওকতজঙজ এহং 
হোসেন কুলিখার পরিবারবর্গকেও এইস্থানেই প্রেরণ কয়েন। 
পলাদীর রণাভিনয়ের পরে, বিশ্বীসঘাত্তক মিরজাফরের হস্তে বন্দী হইয়া 
“সিরাজের মাত ও শিশুকন্ঠ। এবং বেগম প্রভৃতি এই স্থানেই আশ্রয় প্রাপ্ত 
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হইয়াছিলেন। এইক্সপে বাঞ্গলার শেষ স্বাধীন নবাঁব-পরিবারবর্গের 
বিষাদস্থৃতি বহুকাল পর্যন্ত সযত্বে রক্ষা করিয়া আজ জিঞ্জির| একটা ক্ষুদ্র 
. নগণ্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । শোকভারাক্রান্ত জিঞ্জির বঙ্গের শেষ 
স্বাধীন নবাবগণের শশানভূমি, এঁতিহামিকের চক্ষে পুণ্ক্ষেত্র ও পীঠ- 
স্থানের অন্ততম একটা। 

১৭৫৭ থুঃ অবে পলাসীর যুক্ধের অবদান হইলে, ক্লাইব সেনাপতি 
মীরজাফরকে বঙ্গ-বিহীর-উড়িষ্যার নবাব বলিয়! ঘোষণ। করিলেন। 
আলিবর্দির সময় হইতে মীরজাফরের সিংহামনগ্রাপ্তি পর্যযস্ত এই সুদীর্ঘ 
যোড়শ বর্ষকাল মধ্যে সরফরাঞ্জের পুত্রদ্য়মধ্যে কোন অশান্তির চিত 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল না । অতি দীনভাবেই তীহার! এতকাল জিঞ্জিরার 
প্রাদাদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি মীরজাফর, 
সুস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে পারিলেন না। মসনদে আরোহণ 
করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি সরফরাঁজের জোষ্ঠ পুত্র হাফেজআলিকে 
ঠাক! হইতে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। হাফেজ মুরশিদাবাদ আগমন, 
করিয়৷ এককপ বন্দীভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সমক্কে 
তিনি ক্লাইবের নিকটে যে দীনতা ও স্বীয় হীনাবস্থা। জ্ঞাপন করিয়া, 
অতি বিনীতভাবে এক স্থদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম অবগত 
হইয়া মীরজাফর অনেক পরিমাণে সুস্থ হইলেন। কিন্তু সরফরাজের 
দিতীর তনয় আমানিখার চরিত্র তদীর জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি স্বভাবতঃই কিছু দৃঢ্গ্রতিজ্ঞ ও তেজন্বী 
ছিলেন। ' অথবা দীর্ঘকালব্যাপী নৈরাহ্তই তাহাকে শত বিপৎপাতেও 
নির্ভীক এবং সহি করিয়া তুলিয়াছিল। যখন দেখিলেন যে, এই 
সুদীর্ঘ যোড়শ বতমর কালমধোেও তিলি অদৃষটলক্কীহ প্রসাগকণিকং- 
আাতে সমর্থ হইলেন না, বরং উত্তরোদ্ধন নৈরাষ্তই বৃদ্ধি পাইতেছে,. 
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তখন তিনি মনে করিলেন, একবার অনৃষ্ট পরীক্ষা করা যাউক, দেখি 
কি হয়। 

এদিকে মীরজাফরের দীরুপ অর্থশোষে ঢাকার রাজকোষও একে- 
বারে শু্ঘ হইয়া পড়িল; এমন কি, সামরাঙ্ারকষার্থ সৈস্ের ব্যনির্বাহই 
কষ্টকর বিবেচনায় কেবলমাত্র দ্বিপত সংখ্যক সৈন্য ঢাকার লালবাগ দুর্গে 
রক্ষিত হইল। যাহারা রহিল, তাহারিগকেও অতি সামান্ত মাত্র বেতন 
শ্রদান করা! হইত; স্থতরাং সৈন্তগণের আর উৎসাহ ও উদ্বম রিল 
না। সুশিক্ষিত এবং কার্ধাদক্ষ প্রবীণ লোকও ঢাকার সৈম্প্রেণীর 
মধ্যে রহিগ না । এই সমুদয় স্বর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ কর! আমানিথীর 
পক্ষে অসম্ভব । সুতরাং কতিপয্ বিশ্বস্ত বন্ধুর প্ররোচনায়, ১৭৫৭ থৃঃ অবে 
তিনি নবাব জেসারৎথাকে পরাজিত ও নিহত করিয়! লালবার্সের দুর্গ অধি- 
কার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । জেসারংখাকে নিহত করিতে গারিলেই 
অন্ততঃ ঢাকার নবাবীপদ তাঁহারই প্রাপ্য হইবে, এই অমূলক ছুরাশ! 
আমানিধ | মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্তে, তিনি ২২শে 
আটোবর তারিখে অতি সঙ্গোপনে জিঞ্জিরার বন্দিশালা হইতে বহি্গত হইয়া 
লালবাগের ছূর্গ আক্রণণ করিবেন ইহাই স্িরীকৃত হইল। কিন্ত 
আমানিখীর প্রতি বিধাতা! নিতান্তই বিরূপ । নির্দিষ্ট দিবসের ছুই দিন 
পুর্বে আমানিখার বিশ্বাসঘাতক জনৈক অনুচর €জসার়াত্থার নিকটে 
সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া ফেলে। জেলারতখ। তৎক্ষণাৎ কতিপয় 
মৈশ্ত প্রেরণপুর্বক আমানিখা! এবং তীয় কতিপয় অনুচরবর্কে 
খৃত করিয়া, তাহার নুখস্বপ ভঙ্গ করিয়া দিল। এই পদগ্জে ঢাকার 
ইংরেজ কোম্পানীর অধাক্ষ ৬* জন সৈনিক পুরুষ সার! নবাৰ জেষারং- 
খার সাহাধ্য করিয়াছিলেন। এই বিযোহযাপারে বীনাষরের মনের 
'অশাস্ত্রি আরও শতগুণে বর্ধিত হইল। 
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ইংরেজকর্তৃক মীরজাফরের রাঙজ্গাচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া? 
ইংরেজ প্রতিহাসিকগণ তাহার নিষ্ঠুর চরিত্র এবং অসংখ্য নরছত্যাপরাধের 
বিষয় উল্লেখ করিলেও সমসামগ্নিক জনৈক গ্রন্থকার এই বিষয্বের 
তীব্র খতিবাদ করিয়। গিয়াছেন (১)। বস্ততঃ তিনি ধে নিতান্ত 
দর্বালচিত্ত ছিলেন, তদ্িষয়ে সনেছ নাই | মীরণের যথেচ্ছাচারিতা! 
ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের উপযুক্ত শাসন ন! করার, জনদাধারণ মীরজাফরকে ও 
মীরণের কাধ্যকলাপে সহকারীই ভাবিত। ১৭৬* খুঃ অবের জুন 
মাদের এক গভীর নিশীথে ঢাকায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত 
হইয়াছিল, তাঁহাতেও অনেকে মীরজাফরকেই দোষী বলিয়! সাবান্ত করেন। 
কিন্তু মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন মীরণের আদেশক্রমেই উহ সং- 
ঘটিত হইয়ছিল বশিয়। উল্লেখ করিয্কাছেন। আবিবদ্দিমহিষী ও তদীয়। 
কন্তাদ্ধয় € ঘেসেটা বেগম ও আমিনাবেগম ); সিরাজসহিষী ন্ুফিন্েছা- 
বেগম ও তাহার শিশুকন্তাগণ, লুৎফেন্েছা বেগম ও তদীয় শিশুকন্তা, এবং 
নওয়াজিদের পালকপুত্র ( বাদশা কুলীথ'ণর পুত্র ), মোরাদদ্দৌলা, মীর. 
জাফরের আদেশক্রমে দ্রিঞ্জিরায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে- 
ছিলেন (২)। উাদিগকে হত্যা করিতে পারিণেই সিংহাসন কণ্টক-- 
পরিশৃন্ত হইবে, ইঠা বিবেচন! করিয়া কূটনীতিবিশারদ নিষুর মীরণ ঢাকার, 
নায়েব জেসারতখ'কে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন (৩) । 


(১) 28105500905 2 100 000 1756-83, 100000 5784 
.. (06060 25 3839, 

10২) 2958150000 561 11009011600 90. [18 09085 
৮... 0৪89158৩5০০ 

4) 9৩৫ 019৩0৩য0, ৮০] 1 $5 3685 
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জেসারতখ'! অতি ধর্মী লোক ছিলেন। মীরণের এই আদেশ 
প্রতিপালন করিতে কিছুতেই তিনি সগ্ম হইলেন না। অন্ত মংবাদ- 
বাহক স্বয়ংই এই কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্ প্রস্তুত হইল। কারণ. 
মীরণই তাহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন যে, 
যদি জেসারতখণ! আদেশ প্রতিপালন করিতে ইতস্তত করে, তবে ষেন' 
দে নিজেই এই কার্য মম্পন্ন করে। সংবাদবাহক এক নিশীথ 
রাৰ্িতে মুরিদাধাদে যাবার ছল করিয়া নওয়াজিসমহ্ষী ঘেসেটা 
বেগম, পিরা-জননী আমিনা বেগম, নওয়াজিসের ভাবী উত্তরাধিকারী, 
মৃত এক্রাম-উদ্দৌলার শিশু পুত্র মুরাদদৌলা, সিরাজবেগম ুফিয়েছা, 
এবং মিরাজের শিশুকন্তা ( নুফিনেছার গর্ভজাত ), এই প্রাণীপঞ্চককে 
জিঞ্রিরার প্রাসাদ হইতে নৌকাযোগে থরশ্রোত| ধলেশ্বরীবক্ষে আনয়ন- 
পূর্বক ৭* জন অনুচরবগ্সহ জলমগন করিয়া দেয় (১)। এইকপে' 
আলিবর্দি, নওয়াজিম্‌ ও গিরাজের বংশ ধ্বংস হইল। 

হোদেনকুলি ও সরফরাজের বংধধরগণ কোম্পানীর হস্তে দেওয়ানী- 
ভার অর্পিত হওয়ার পরেও বঙ্দীভাবে জিঞ্জিরার প্রাসাদেই অবস্থান 
করিতেছিলেন | ১৭৬৭ থু; অবে লর্ড ক্লাইব তাহাদিগকে মুক্তি্ন্দান 
করেন এবং বাধিক মঃ ৩৪৭৫৫২ টাক! পেন্সনের ব্যবস্থ' করিয়! 
দেন। টেইলার সাহেব যে সময়ে ঢাকার ইতিহাস প্রণয়ন করেন, 
তখনও উহাদের বংশধরগণ ইংরেজপ্রদত্ত বৃত্তি তোগ করি! 
আসিতেছিলেন । | 


রা 


পাশপাশি 





(১) কত আছ, এই সমর লা ও ছে বোন “বাধতে বীর 
পাপের শাস্তি হইবে” ধনিয়া অতিশাগ প্রধান করিয়াছিরেন। 
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ট্রো। 

ভাওয়ালের অন্তর্গত, কাণীগঞ্জের নিকটে লাক্ষ্যানদীর পশ্চিমতীরে 
অবস্থিত । এইস্থানে গাজীবংশীয়গণের স্থরমা প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ 
অস্তাপি বিগ্বমান আছে। একখানা প্রাচীন দণিলদৃষ্টে অবগত হওয়া 
ফায় যে, হীরাগাজীর ভ্রাতা দৌলতগাজী হিঃ ১৯৫* সনে দিল্লী হইতে 
ভাওয়ালের এক নূতন বন্দোবস্তী সনদ প্রপ্ত হন। 

গাজীবংশীয়গণ ভাওয়াল পরগণা প্রথমতঃ ঈশাার অধীনে 
থাকিয়া ভোগ করেন। পরে উহার! সবিশেষ পরাক্রমশালী হইয় 
উঠিলে ঈশাার আনুগত্য পরিত্যাগকরতঃ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে 
সাক্ষাৎসধন্ধে বন্দোবপ্ত লইয়া! ভোগ করিতে থাকেন। 'এই সময়ে 
গাজীবংশীয় পঞ্ুনস! গান্মী ভাওয়ালের সঙ্গে চাদ প্রতাপ, কাশীমপুয়, 
তালিপাবাদ এবং সুলতানগ্রতাপ গ্রত্ৃতি পরগণাগুলিও বন্দোবস্ত 
লইয়! এই বিস্তীর্ণ ভুভাগের আধিপত্য করিতে থাকেন। 

অধুনা গাজীবংশীরগণ সামান্ত গৃহস্্ূপে টেরা গ্রামে জীবন যাপন 
করিতেছেন । | 


.. ঠ্রাকুরতল! | 
ভাওয়ালের অন্তর্গত লাতখামার গ্রামের উত্তরে ঠাকুরতলা গ্রাষে 
একটা গ্রাচীন বাড়ীর ভক্মীবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বাড়ীর সম্মুখে 
প্রকাও নীধিকাযুগল আজও বিস্তমান থাকিয়া এই স্থানের অতীত গৌরব 
গাথা শ্মরণ করাই! দেয়। দীর্ধিকাহয়ের পাড় ইক নির্শিত। সঙন্িকটে 
একটা অতি প্রাসীন বটবৃক্ষ প্রার ৮ পাখী জি ব্যাপিয়া বিষ্কান 
আছে। স্থানীয় জনগাধারণ ঘেবাধিিত বৃক্ষ বনি এইসথানে পু! 
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, ভবাঁক। 


্রয়্াগের অশোকন্তস্তগাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণবিরচিত প্রপস্তিতে 
মহারাজ সমূদরগুপ্রের দিথ্িজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে 
তাকে সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত প্রদেশের 
নুপতিগণকর্তৃক সর্বকরদান, আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা 
পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণন! কর! হইয়াছে। 

প্রতিহাদিক ভিন্সেন্ট শ্মিথ আঁধুনিক রাজমাহী বিভাগকে ডবাঁক 
রাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শত বংসর পূর্বেও 
পাবনা, বগুড়া! এবং ঢাকা গ্রেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমার 
অন্তিত্ব ছিল ন!। প্রায় শতাধিক বংসর অতীত হইল বর্গপৃত্রের 
শ্োতোঁবেগের পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উত্তব হইয়! ময়মন- 
নিংহের গশ্চিমপ্রীস্ত বিধোৌতকরতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকা ও পাবনা 
েলার স্বাতত্ত্রা রক্ষা করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মিঃ ভিন্সেপ্ট- 
শ্মিথ উপরোক্ত বিষয়টা একেবারেই প্রণিধান করেন নাই। 

মিঃ &্রেপেলটন বলেন, “বরন্ধপুত্র নদ গাড়ে! পর্বতের যে স্থান হইতে 
মোড় ঘুড়িতে আরম্ত করিয়াছে, তথ। হইতে দক্ষিণ সাহবাজপুরের 
উত্তয়াংশস্থিত গঙ্গা ও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমস্থান এবং গঙ্গাতীরবতী 
গৌড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগন্থান পরধাস্ত সমুদয় ভূভাগই ডরাক রাজ্য 
বলিয়া! কধিত হইত” | বঙ্গ ও ডবাক তিনি অভিন্ন বলিয়! মনে করেন। 

কিন্ত তাহ। হইলে একই. সময়ে ডবাক-ও সমতট ইট পৃথক্‌ রা 
বমির! বাষিত হইবার কারগ কি? .. .. 
ৃ আমাদের দে ঢাক! রেসার, উই এক সময় ডক 
বাকা বলিয়া কথিত হুইত। মমস্কট ও ডবাক এই উভয় নাম 
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পাশাপাশি থাকায় আধুনিক টাকাকেই ডবাক রাদ্য বলিয়া আমরা 
মনে করি। 


ডাকুরাই। 

- তালিপাবাদ পরগণার মন্তর্গত তুরাগ নদী তীরবর্তী বোয়ালী পোষ্ট- 
আফিসের ৩৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে ডাকুরাই মৌজ! মধ্যে ঢোলসমুদ্র 
নামে বৃহ দীর্ঘিকা ও তাহার পাড়ে “মঠের চাল।” নামক একটা প্রকাণ্ড 
উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়। উহা একটা বৌদ্ধ চৈতোর চিহ্ন বলিয়! কেহ কেহ 
অনুমান করিয়া থাকেন। এই ভূমিতে 8৫ খাদা পরিমিত স্থান ব্যাপিয়! 
বছ অট্রারিক! ও মঠের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহার স্নিকটেই 
কোটামণির পুকুর। ঢোললমুদ্র অত্যন্ত গভীর । ইহার দৈর্ধ্য ও গ্রন্থ 
৬০৯১৯৫৩০১ হাত হইবে। কথিত আছে, এই সুবৃহৎ জলাশয়টা খনিত 
হইলে রাজ! উহা গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্ত ”ঢুলী”দিগকে তলদেশে 
নামাইন়া দেন। তাহারা খুব জোরে চোল বাঞ্জাইলেও তীরস্থিত সমবেত 
জনমণ্ডলীর কর্ণে উহার শব প্রবিষ্ট হইয়াছিল না। এই জন্তই উহার 
নাম রাখা হয় চোলসমুদ্র। 

এই স্থানে পালবংশীয় যশোগাল রাজার অন্ততম রাজবাটা প্রতি 
ছিল। 


ডেমরা। 


ঢাকার উত্তর পূর্বে, বালু এবং লাক্ষ্যানদীর স্গমন্থলের প্রায় ৬ 
মাইল অন্তরে অবস্থিতি। বিক্রষপুরাধিপতি কেদাররায়কে পরাজিত 
করিরা মহারাজ মানসিংহ এইস্থানে শিবির লনজিবেপপূর্যফ কি্ংকাল 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে ঈশার্খায় সহিত হানসিংহেনর 
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একটা যুদ্ধ হইয়াছিল; ফলে, ঈশা! পরাজিত হইয়া এগারসি দুর ছূর্ে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

এইছান বস্থবাণিজ্োের জন্ত সবিশেষ প্রদিস্ভ। ঢাকা সহরের 
বন্তব্যবসারীগণ ডেমরার হাট হুইতে বহু সহস্র টাকার বস্ত্র ক্রয় 
করিয়৷ কলিকাতায় প্রেরণ করিয়! থাকে। 


ঢাক|। 


টাক অতি প্রাচীন সমগ্ হইতে পরিচিত। মহারাজ সমূদ্রগুত্ণের 
এলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি “ডবাক ও মমতট প্রভৃতি 
প্রত্যন্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।” সমতটের সহিত পাশাপাশি ভাবে 
ডবাকের উল্লেখ থাকায় উহ? আধুনিক ঢ|কাকেই বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই। 
9৮ 4১, 10515 কৃত ব্রঙ্মদেশের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় 
যে, ১৪০ খুঃ অবেও ঢীক! নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিতে 
অমর্থ হইয়াছিল। 

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে *ছুখাবাজ্ু* বলিয়! এই স্থান সপ্তম সরকার 
'বাজুহারের অস্তভূক্ত করা হইয়াছে। 

আকবর-নাম! পাঠে অবগত হুওয়! যায় যে ১৫৮৬ খুঃ অবে এইস্থানে 
একটা রাজকীয় সেনাসন্লিবেশ ( 1002615] 55021) ) সংস্থাপিত 
ছিল। “টাকার থানাদার সৈয়দ হোসেন, মোগল সেনাপতি সাহাবাজ- 
খায় অধীনে অমিতবিক্রমে পাঠানসৈন্তের সহিত বুদ্ধ করিয়া শত্তুহস্তে 
বন্দী হইয়াছিলেন। ঈশার্থ! একবায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফললাভ 
"করিতে পারেন নাই, কিন্তু এইবার, বন্দী থানাদার সৈয়দ মহন্মনার! 
পুনরায় সদ্ধিয় কথা চাঁধাইয়া, তাহাতে কুতকাধ্য হন।” 


২৪ শমঃ এরতিহাসিক স্থান। ৪৭১ 


১৬*৮ খুঃ অব ইপলামর্থা ঢাকাতে বন্ধের রাজধানী গ্রতিষ্ঠা করিয়া 
দিলীশ্বর জাহাঙ্গীরের নামানমারে এই স্থানের নাম "জাহা্ীর-নগর” বা 
"জাঙ্গীরাবাদ” রাখিয়াছিলেন। ১৭১৭ থৃঃ অন্দে ঢাকা! হইতে মুরপিদা- 
বাদে রাজধানী স্থানান্তরিত কর! হয় (১)। 

বঙ্গদেশে মোগলপতাকান্তন্ত প্রোধিত হইবার পরে মগেরা তিনবার 
ঢাকা অঞ্চল লুষ্ঠন করিয়াছিল । নবাব খানজাম্থ! এরূপ তীর স্বভাবের 
লোক ছিলেন যে তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান, করিতেন ন]। 
মোল্প। মুরসিদ ও হাকিম হায়দরকে ঢাকায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া! 
ঠিনি রাজনহপে অবস্থান করিতেন। মগ্ের। সসৈষ্কে ঢাকাতে আগমন 
করিলে গ্রতিনিধিষয় নগর হইতে নিষ্কান্ত হই শত্রুর গন্মখীন হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়৷ নগরে আশ্রয় গ্রহণ ,করিতে বাধ্য হন। 
মগী সৈন্ঠের তাগুব নৃত্যে ঢাকা সহর টলটলারমান হইয়াছিল। উহার 
নগর ভঙ্মসাৎ করিক্কা গ্রচুর ধনরাণি লুষ্ঠন ও আবারবৃদ্ধনির্বিশেষে 
বহুলোক বন্দী করিয়া! চট্টগ্রাম গ্রদেশে লইয়া যায় । 

পলাসীর যুদ্ধাবসানে, ১৭৬৫: থুঃ অন্ধ সন্যাসীগণ ঢাক! সহর 
ুঠন করিয়াছিল। নার্ডেগর রেনেল ম্যাসীগণকত্ৃক আহত হইয় 
৬ মাসকাঁল ঢাকাতে থাকিয়। চিকিৎমিত হইয়াছিলেন। 

১৮৫৭ খৃঃ অব্ধে ভারতব্যাপা সিপাহী বিস্রোহের ফলে চাকার 








প্রমুখ উতিহাসিফগণ ১৭*৩ থঃ অ্ে রাজধানী পরিবর্তনের বিষ লিখিয়া- 
ছেন। কিন্ত তাহ! ঠক নহে। এতিছালিক ম্যালিদদ উহ! ১৭১৭ খ.; অবে 
সংঘটিত হয় বলির! লিবিয়াছেন। ইঠ ইত্ডিগা কোম্পানীর পঞ্চন রিপোর্ট গাঠেও 
তাহাই অবগত হওয়া যায়। হস্ত: দেওয়ানী বিভাগ মুরমীষুলীর সঙ্গে সঙ্গ 
চাক! হইতে অন্তর্ধিত হইলেও শাদনসক্তান্ত যাবতীয় কার্ধা ১১৭ খু; অব পর্য্যন্ত 
ঢাকাতেই সম্পন্ন হইত | 


৪৭২ চাকার ইতিহাস । [১ম 


সিপাহীগগও ক্ষেপিয়া৷ উঠিয্াছিল। কিন্তু কতৃপিক্ষীয়গ্পপের কার্ধ্যতং- 
পরতায় উহ! অচিরেই প্রশমিত হুয়। 
ছোগল শীসন সময়ে ঢাক! নগরীর উত্তরদক্ষিণে বুড়িগঙ্গ। নদী 
হইতে টঙ্গী পর্যাস্ত গ্রায় ১৫ মাইল এবং পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পূর্বে 
পোস্তগোল! পর্যান্ত প্রায় ১* মাইল বিস্তৃত ছিল। তৎকাঁলে অধিবাসীর 
ংখ্যা ছিল নয়লঙক্ষ (১)। বিশপ হিবার যংকালে ঢাক! নগরীতে 
পদার্পণ করেন, তখনও এখানে ৯**** হাজার গৃহ এবং প্রায় ৩ লক্ষ 
অধিবাসী ছিল বলিয়! জানা যায়। 


ভ্রিবেণী। 


পত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদও নদীত্রয়ের সম্মিলনস্থান/ত্রিবেণী 
বলিয়া পরিচিত এই স্থান নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কুলে সোনারগীও 
পরগণায় অবস্থিত। 

কথিত, আছে, যধাতির পুরেচতুষ্টয়ের মধ্যে মছাবলপরাক্রাস্ত তৃতীকক 
পুর ভ্রন্্য কিয়াততূপতিকে রণে পরামুখ করিয়া! কোপল (ক্বপূত্র ১ 
নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপনপূর্বক তথায় স্বীয় রাজধানী 
প্রতিঠিত করিয়াছিলেন। 

লাক্ষ্যানধী হইতে বর্তমান সমরে যে স্থান দিয়া জুবর্ণগ্রামের মধ্য 
ব্রিবেদীর-ধাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার নিকটেই একটা হুর্মী অবস্থিত, 
ছিল। মেঘনাদ ও ধলেন্বরী নদী হইতে যাহাতে বিপক্ষ শক্ত স্বর্পগ্রা 
জ্াক্রমণ করিতে না পায়ে, এজন্যই এই হূর্থটা দ্বিতীয় বল্লাললেন, কর্তৃক 


(১ 20007570802 


২৪শ অঃ] ও্ঁতিহাসিক স্থান। ৪৭৩- 


নির্মিত হুইয়াছিল। বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণা চদরায় এই 
দর্গটী অবরোধ করিয়াছিলেন। 
ূ তেজগ'াও। 

বর্তমান ঢাকা সহরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে 
পর্ত গীজদিগের একটা গির্জা! প্রতিটিত আছে। *হিষ্টরী অব কটন 
মেস্থফেক্চার অব ঢাকা” নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনাধ! লেখকের মতে এই 
গির্জ। ১৫৯৯ থু অব্ধে নির্মিত হইয়াছিল । ম্যানগিক এই গিঙ্জার' 
ব্ষিয় উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি ১৬১২ ধৃঃ অন্দে এতদঞ্চলে আগমন: 
করেন। টাকার তদানীস্তন মৌলবীগণ “ম্ুপায়ী এবং শুকরমাংস- 
ভোঁজী” এই “কাফ্েরদিগকে'” এতদঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ঘ 
নান! উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদিগের এবস্িধ, 
আচরণের বিষয় দিল্লীশ্বর আকবরের কর্ণগোঁচর হইলে, তিনি উহছাদিগকে. 
কোনও প্রকারে উৎপীড়ন করিতে নিষেধাজ্ঞা! প্রচার করিয়াছিলেন।. 
তেজগীয়ের সনিকটবরতী কতক জমি তিনি গর্গীদিগকে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ র্টিয়ানদিগের য্দেশে জমিদারীলাতের 
ইহাই প্রথম সোগানম্বরূপ হইয়াছিল। 

্রমণকারী টেভারনিয়ারের সময়ে উক্ত গির্জা একটা স্বৃস্ত অটালিকায় 
পরিণত হইয়াছিল। 

তেজগীয়ে পর্ত গীজ, ফরাসী, ইংরেজ ও দিনেমারদিগের ৮ 


ছিরি। 
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৭৪ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


তোটক বা ( টোঁক 
তুগম। (৮8) 


টলেমীর উল্লিখিত তুগমা (78778 ), এল এডিপির টোক 
(8015), প্লিনির আস্তোমেলা এবং নবম শতান্বের মোসলমান 
ভ্রধণকারীগণের লিখিত তাঁফেক্‌ (81০: ) একই স্থান বলিয়া মনে হয় 

উইলফোর্ডের মতে আস্তিবল ও তুগমা অভিন্ন? সুতরাং তিনি 
উহ! বর্তমান ফিরিঙ্গিবাজার নামক স্থান বলিয়। নির্দেশিত করিয়াছেন। 

ডি, এন, ভিল এর মতে তুগমা ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণীর উত্তরদিকে 
অআবস্থিত। | 

ডাঃ টেইলার ইহাকে টোক অথবা! নয়ানবাঞ্জার বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই স্থান পালংশীয় শিশুপাল রাজার নাবি 
স্থান ছিল। ব্রক্মপুত্র ও বানার নদনদীদ্বয়ের সঙ্গমন্থলে অবস্থিত বলিয়। 
প্রাচীনকালে ইহা একটা প্রধান বাণিজ্যন্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 
এই স্থান উচ্চ এবং জঙ্গলময় | গ্রামটী আয়তনে মন্দ নছে। এই 
স্থানে প্রতি সপ্তাহে যে হাট বসে, তাহাতে কাঠ্ঠাদি গ্রচুর পরিমাণে 
কিউঠীত হইয়। থাকে । এই হাটে কোচ এবং রাজবংশীরগণ তৃলা 
হরিণের শৃঙ্গ প্রভৃতি কিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। টেইলার সাহেবের 
সময়েও এই স্থানে পয়সার প্রচলন ছিল.না। আদান প্রদান কড়িতেই 
সম্পন্ন হুইত। 

আকবর-নামায় এই স্থান “কুধার-সমুন্দর়” বনদয়ের বিপরীত- 
'দিকম্থ জনের তীর প্রদেশে অবস্থিত বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । ইতি- 
হামপ্রনিন্ধ ঈশীর্থ। ও মান্গুমকাবুলীর: বিরুদ্ধে অভিযানকালে মোগল 
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সেনাপতি সাহাবাজখ'! এই স্থানে হূর্গ নির্মাণ করিয়! বিপক্ষের দন্ত 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

এই স্থানে মোগল পাঠানে জলে ও স্থলে যে কয়েকটি যুদ্ধ তি 
তাহাতে মোটের উপর বাদশাহপক্ষেরই জদ্নলাভ হয় বটে, কিন্তু 
বিপক্ষগণও বিশেষরপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 


দলৈর-বাগ। 


মোগড়াপারের অদৃরবন্তী সর সোণারগয়ের অন্তর্গত দলৈরবাগ 
নামক স্থানে কায়স্থবংশোদ্ভুৰ রায় রামচন্দ্র দলৈর ভদ্রামন ছিল। 
“সাজেরদখৈ” কথাটা স্ুবর্ণগ্রামের সর্বত্র আজিও গ্রচলিত আছে। 
ইহার অর্থ যুদ্ধাধ্ক্ষ। রামচন্্রনুবরণগ্রাম রাজধানীর সৈস্তাধযক্ষ ছিলেন। 
তাহার অনেক কীন্ঠি নিনুপ্ত হইলেও দীঘি, পুদ্ধরিণী ও অস্রা্নকাদির 
স্ঞগ্রাবশেষ তদীয় কীর্তিকলাপের নামতঃ চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে। কাল- 
স্রোতে বীরবর রামচন্দ্রের ডদ্রাসন নির্দাপ বলিলেও অতুযাক্তি হয় না। 


দিঘলীর-ছিট। 
শ্রীপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বিতীর্ণ 
পরিখাবেষ্টিত এই স্থানের গভীর অরণ্যমধ্যে বিশাল রাঁজপগ্রাসাদের 
'ভঙ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে চণ্ডাল রাজার বাড়ী বলিয়া 
অভিহিত করিয়! থাকে । আমাদিগের বিবেচনায় এই স্থানে হাসির 
বৌদ্ধ তি রাজধানী বিগ্বমান ছিল। 


ছুরছুরিয়া । 
এই স্থান কাপাসীয়৷ খানার নিকটে এবং ইতিহাসএ্রসিদ্ধ একডালার 
৬ মাইল উত্তরে বানারনদীর তীল়্ে অবস্থিত। ছুরছুরিয়া় একটা প্রাচীন 
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্গের ভগ্লাবশেষ অন্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়। খাকে। এই স্থানের বিপরীত 
দিকে বানার নদীর অপর তীরে একটা সমৃদ্ধ নগরীর চিহ্ন বিদ্বান 
আছে। এতুভয স্থানই বৌদ্ধ নরপতিগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল 
বলিয়। কেহ কেহ অনুমান করিয়া! থাকেন। স্থানীয় প্রবাদমতে উহ 
বল্লাল রাজার বাড়ী বলিয়৷ কথিত হয়। “রাণীবাড়ী” বলিয়াও এই স্থান 
অভিহিত হইয়া থাকে। ধামরাইর যশোপাল রাজার বংশীয় রাণী 
ভবানী, মোসলমান আক্রমকাঁলে এই ছুর্মমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ এই স্থান “রাণীবাড়ী” বলিয়া পরিচিত হইয়াছে । আমাদের 
বিবেচনায় মহারাজ বল্লাল ভূপতি যে সময্ে বিক্রমপুরে রাজত্ব 
করিতেন, সন্তবতঃ সেই সময়ে এই স্থানেও তীহার একটা সামগ্রিক 
রাজধানী প্রতিষটিত ছিল। কেশবসেন গৌড়নগর পরিত্যাগ ফরিয়! দুর. 
ছরিয়ার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে রাণী ভবানী এই স্থানে 
বাদ করিয়াছিলেন বলিয়া! উহ! “রাণীবাড়ীর হূর্গ” নামে পরিচিত. 
হইয়। পড়ে । 


দেওয়ান-বাগ। 


নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্তী উত্তরপূর্বদিকে, আকাটি-- 
যার" খালের সহিত লাক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থলের সন্গিকটে অবস্থিত । এই 
স্থানে ইতিছাসগ্রনিদ্ধ মানোয়ারখার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিহা- 
বুদ্দিন তাঁলিসের গ্রন্থে যানোয়ারখ! জমিদারের নৌধুদ্ধে কৃতিত্বের 
বিষয় একাধিক বায উল্লিখিত হইয়াছে । দেওয়ান-বাগের যে স্থান খনন 
করা দায়, তখারই প্রচুর পরিষাণে ই&কাদি পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। 
এই বেওয়ান-যাগের কিছুদূরে পশ্চিম ও উত্তরদিকে গর্ধ্বন ও ভবিত- 
বায়ে হাড়ীয় তঙ্গাবশেষ দুষ্ট হইয়া! থাকে । 
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মনোয়ারধার বাড়ী স্থপ্রশত্ত পরিখায় পরিবেষ্টিত ও নুবু€ৎ দীর্থিকায় 
পরিশোভিত। উত্ত়দিকে “মিঠ! পুকুর” বলিয়া ইসলামধর্থাস্থমোদিত 
পুর্বপশ্চিমদীর্ধে খনিত একটা পুষ্করিণীদৃষ্টে অনুমান হয়, উহা অন্দর- 
মহলের পবিত্র জলাশয় ছিল। দীর্ঘিকার দক্ষিণ তটে গ্রকাণ্ড মসজিদ 
আজও বর্তমান রহিয়াছে। যেস্থানে বপিয়! দেওয়ান সাহেব নমাজ 
পড়িতেন, তাহা সুনীল প্রন্তরে খচিত। 

গত ১৯৯৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে এই স্থানের একটা উচ্চ 
যৃতিকান্ত,প খনন করিবার সময়ে যোড়শ শতাৰীর *টী কামান আবিদ্কত 
হইয়াছে। 


| ধাপা। 

টাকা হইতে * মাইল দূরবর্তী পশ্চিমদক্ষিণ দিকে, ফতুল্লার সপনিফটে 
বুডিগঞ্গার তীরে অবস্থিত । মগ ও পর্ত,গীঙগ দহ্যাগণের উপদ্রধ নিবার- 
ণার্থে মোগল স্ুবাদারগণ কর্তৃক এই স্থানে একটা ছর্গ নির্শিতি হইয়াছিল। 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইটকত্ত,প ও ভগ্নবাটিকার চি এক্ষণেও পরিলক্ষিত হইয়! 
থাকে । ১৮০২ ধৃঃ অবে টাকার তদানীন্তন জ্ ও হ্যাপদিস্ট্েট মিঃ পেটার- 
সন, কোম্পানীর অনুজামসারে, জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃডাউডেস্‌ ওয়েল 
এর নিকটে যে ব্রিগোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎগপাঠে অবগত ছওয়] যায় 
যে ধাপার বিপরীতদিকে বুড়িগর্ার উত্তর তীরে অপর একটা হরণ সংসথাগিত 
ছিল) কিন্তু উ€ নদীতা্নে সবিলশারী হই যা়। তিনি ধাার, 
ুর্থকে “ুটিশরার ছূর্ঘ" বণিয়াও উলেখ করিয়াছেন। রেনেলের 
মানচিত্রে ইহা “দাপেকা কের” বলিয় উর্লিধিত. হইয়াছে । রেনেল 
১৭৬৫ সনের ৫ই যে ভারিখে এই কেনার, একটা নকৃপ! প্রন্থত, ক্রিয়া 
কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
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গিহাবুদ্দিন তীলিসের «ফাতইয়া-ইব্রাইয” নানক গ্রস্থপাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, “ধাপ! হইতে সংগ্রাম-গড় পর্যযত্ত একটা মুপ্রশস্ত “আল” 
নির্িত হইয়াছিল। এই পথে তৎকালে বর্ষাকালেও পদব্রজে বা ঘোটকা- 
রোহণে ঢাক! হইতে ১৮ জ্রোশ দুরবর্তী সংগ্রাম-গড়ে উপনীত হওয়া 
যাইত।” ৯ ৃ 

সায়েস্তাধার সময়ে মগর্দিগের উপদ্রব নিবারণজন্কট মহচ্ষর বেগ 
অবাকশ একশত রণতরীমহ আবুল হানের সাহাধ্যার্থে এই স্থানে 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৎকালে ধাপা একটা প্রধান নাবি স্থান 
ছিল। 

[50106175 019000115 : 69091516180 00 003 75856 10015. 
915: 8059, 10150512560 00 90008580৭10 1810055 
780115-521,1-1055218 9) 102 0508 বিহিত 52াজা, 


ধামরাই। 


এই স্থান ঢাকা নগরী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে প্রায় ২* মাইল 
অপ্তরে, বংশাই নদীর শাখ! কাকলাজানি নামক নদীর দক্ষিণ তটে 
অবস্থিত| এই স্থান মন্তবতঃ চুই হাজার কিবা! ততোধিক বর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাস মীরবে বহন করিতেছে। প্রাচীন দলিলাদিতে এই স্থান 
“ধর্মারাৰিয়া” বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে। ধামরাই ধর্মরাজিয়ারই 
অপত্রশ মাত্র। মহারাজ অশোক তাহার বিশাল সাম্রাপ্রযে ৮৪ হাজার 
ধর্মরাঁজিক1 ব| কীন্তিস্তন্ত প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকাবদান হুটতে জানা 
যাঁয় যে, স্াট অশোক বে সমুষয় ধর্মুরাজিক! প্রতিটা করেন, পুযামিত্র 
তাহার ধ্বংস সাধন ঘরিযাছিলেন। ধামরাই গ্রাঘে এইরূপ ফোন 
ধর্মরাজিকা বিদ্ঞমান ছিল, ভাহা হইতেই এই স্থানের ধর্দয়াজিহ 
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নামকরণ হইয়। থাকিবে। ধাম| এবং রাই নামধেয় কোন এক গোঁপ দম্পতির 
নামানুসারে স্থানের নাম “ধামরাই” হইয়াছে বলিয়া! কেহ কেহ অনুমান, 
করিয়া থাকেম। এখানে “্ধামার হাট" বলিয়৷ একটা মহল্লা অদ্যাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 

দশম শতাব্দীর লেষভাগে কি একাদশ শতাব্ধীর প্রথমভাগে এই 
স্থান পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। পরে উহা গাজি- 
বংশীয়গণের হস্তগত হয়। 

ষোড়শ শতাব্ের শেষভাগে এই স্থান পাঠান দূলপতিগণের লীলা 
নিকেতনে পরিণত হয়। এই স্থানের মন্নিকটবর্তী গণকপাড়া নামক 
স্থানেই ইসলাম! প্রথমতঃ বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার সংকলন 
করিয়াছিলেন। 

এই স্থান নিয়পিখিত বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত, যথ| ঃ--ইসলামপুর, 
ঠাকুরবাড়ী পঞ্চাশ, কাঁয়ারআগ, কাগঞ্জিয়াপাড়া, পাঠানটোলা, 
মীরকীটোলা, বাগনগর, গোন্দাপাড়া, ববারবাগ, সদাগরটোলা। ঘড়িনার- 
পাড়া, দক্ষিণপাড়া, উত্তরপাড়া, মলঘাট, হৃন্ুরীটোলা। কানীপুর, 
লাকুড়িয়াপাড়া, নয়ানগর, বড়বাজার, স্থরিপাড়া। সৈতপুর, মাইফরাস- 
পাড়া, ধামারহাট, সোন্দলপুর, মোকামটোলা, কুঞ্নগর, যাত্রাবাড়ী, 
বাসাবাড়ী, কামদেবখুলী, কামারখুনী, ঠাদপুর, কারেতপাড়া। আননানগর, 
সায়েন্তাপুর, গোয়ালনগর, ঢোলীপাড়া, গ্লিফুকরগাড়া, স্জনীটোলা, 
কামারখুনী, রথখোলা, মালীখুলী, গোবিনপুর প্রভৃতি। 

কাজির দীঘি, থানার পুকরিণী, ঈশাই দীঘি, ভাঁড়াগড় দীঘি, কুঞজ- 
নগরের দীধি, চাদপুর দীধি, আনদানগরের দীধি, রাখালাঁটার দীঘি, 
বাস্তবাড়ীর দীি, জশাই দীঘি গ্রস্ৃতি বহুত জলাশয় এই স্থানে বিদ্যমান 
থাকিয় গ্রাচীন কীর্তির পরিচয় প্রমান করিতেছে। 


78৮০ ঢাকার ইতিহাস। [ মথঃ 


ধামরাইর যশোমাধব, আদ্যাশক্তি ও বাসুদেব প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত 
দেব! । 
ধামরাইর রথ অতি প্রসিদ্ধ। সর্কপ্রথমে বাশের রথ ছিল। পরে 
-বালিয়াটার ভক্ত জমিদারগণ একথান! প্রকাণ্ড আয়তনের কাঠ রথ 
প্রস্তুত করিয়া! দেন। ১৩১২ সনে যে ক্লথটা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহ! 
দৈর্ঘ্যে ২১ হস্ত ও প্রস্থে ২৭২ হস্ত এবং উচ্চতায় ৪৫ হাত। পূর্বে রথ 
চালাইবার উপযুক্ত প্রশস্ত রাস্তা ছিল না। একদা! কাশিমপুরের জনৈক 
জমিদার ৮ঘশোমাধব সন্দর্শনার্থে ধামরাই আগমন করেন। তিনি এই 
অভাব পূরণ করিতে ইচ্ছুক ছন। কিন্তু ধামরাইর 1/৯ আনীর জমদার 
-৬অমর রাম, ৬বিনোদ রায়, ৬রামকান্ত রায়, উলাইলের ( বর্তমান কর্ণ 
পাড়ার) জমিদার ৬রামশঙ্কর মিত্র মহুমদার ও ৬বিধু প্রসাদ মজুমদার এবং 
এ* আনীর জমিদার ৬গ্তাম রায়চৌধুরী, ৮ভবানী চৌধুরী, প্রস্তুতি 
মছোষয়গণ তীহাদের সমবেত চেষ্টায় ৬বাস্বদেব বাড়ী হইতে লাকুরিয়া- 
পাড়! পর্যন্ত প্রায় $ মাইল দৈর্ঘ্য ও ২৭1২৮ হাত প্রশক্জ একটা রাস্তা 
প্রস্তুত করিয় দেন। 
উত্থান একাদশীতেও মাধী পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা বসিয়া থাকে। 
গ্রতি বদর রথযাত্রা, পুনর্যাত্র। উত্থানৈকাদশী প্রভৃতি পর্বোপলেরক্ষ 
ঢাকা জেপার বিভিন্ন স্থান হইতে বু লোক ধামরাইতে আগমন করিয়া 
-থাকে। পূর্বোক্ত রখ উপলক্ষে এখানে যে মেল! জবি! থাকে, তাহাই 
ধামর়াইর রথমেল। নামে অভিছিত হয়। রখ্যাত্ার দিন মাধবকে বৃহৎ 
কাউময় রথে আরোহণ করাইয়! গ্ি। বাড়ীতে এবং পুনর্ধাত্রার় দিন 
ও$িচ| বাড়ী হইতে যন্দিরে আনয়ন কর! হয়। 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যশোপালের বংশ ধ্বংম হইলে 
-মাংব বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত অবস্থায় জল মধ্যে পড়িয়াছিল। পশ্চাং 


| ২৪শ অঃ] ধীতিহাসিক স্থান। ৪৮১ 


গোবিন্দ প্রসাদ রায় নামক স্ানীয় জনৈক জমিদার উহা! প্রাপ্ত হই 
শিমুলিয়। গ্রামস্থ এক ব্রাঙ্গণকে উহা! দান করেন। উক্ত ক্রাঙ্গণ 
পর্কোপলক্ষে মাধবকে নিকটস্থ বংপীনদীর যে স্থানে প্লান করাইতেন, 
বর্তমানে উহ! তীর্ঘঘাট বলিয়া সথপরিচিত। ইনি এই জনিন্যনন্দর মূর্তিটা 
স্বীয় জামাত! রাঁমজীবন মৌলিককে যৌতুকন্বরূপ দান করিয়াছিলেন। 

ধামরাই গ্রামে ফরাসী বণিকগণ একটা কুঠী নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
১৮০ খুঃ অব পর্যাস্তও যে উক্ত বণিকগণ এই স্থানে বন্ত্রবাবসায় 
করিয়াছেন, তাহা স্থানীয় প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়। 

রেণেলের ম্যাপে ধামরাই হইতে কিছুদুয়ে ঢোলসমুদ্রের অবস্থান 
চিহ্নিত হইয়াছে । ঢোলসসুদ্র দৈর্ধযে প্রায় ৬০* হপ্ত এবং গ্রন্থে ৩৯, 
হত্ত হইবে। ইহার উত্তর ও পশ্চিম পারে ইঞ্টক নির্টিত সোপানাবলির 
ভগ্রাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, এই দীর্থিক! খনন 
করিবার সময়ে উহার গভীরতা পরীক্ষা! করিবার জন্ত ঢুলিদিগকে তলদেশে 
নাষাইয় দেওয়া! হয়। বাদকগণ অত্যন্ত জোরে চোল বাজাইলেও দর্শক. 
বৃন্দের শ্রবণবিবরে উহার শব একেবারেই প্রবেশ করিয়াছিল না। 
এ জন্তই এই গ্রভীর জলাশয়ের নাম রাখা হইয়াছিল “চোল সমুদ্র” । 

ঢোল সমুদ্রের সঙ্গিকটবন্তী অপর জলাশরটী “কোটামণির পুকুর” 
নামে পরিচিত | এই পুষ্করিণীর পার্থে রাজবাটীয় বৃহৎ ভগ্রাবশেষ 
বিস্তমান' রহিষ়্াছে। ইহার চতুঃপার্থবর্তী স্থান সমূহ ইষ্টক প্রথিত 
হলিয়াই মনে হয়। কূপ খনন করিলে তৃগর্ভে বহু ইষ্ক প্রাপ্ত হওয়! 
বায়। ইষ্টকগুলি হিনুক্থাপত্যের আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে সপেহ নাই। 
ধামরাই হইতে ৬৭ মাইল দুরে যশোপালের রাজধানী দাধবপুর, এখন 
গাজীবাড়ীতে পরিণত হইয়াছে । আরও উত্তরে কাদদেব নামক রাজ! 
রাজত্ব করিতেন। 

৩১ 


8৮২ ঢাকার ইতিহাদ। [১মখঃ 


ধর্মরাজিয়। দলিলের নকল। 


স্বস্তি সমস্ত নুপ্রসন্নালঙ্কত সতত বিরাজমান মহারাজাধিরা্জ 

বাদশাহক শ্রীযুক্ত আরঙ্গজেব পদানত | * * * শুভ রাজের 
তত্নিধুক্ত নবাবক শ্রীযুক্ত খানক মহাশয় নামাধিকারে তন্িযুক্ত 
জয়ারীদারক শ্রীযুক্ত ইন্পিঞ্জিয়ার খান মহাশয়! নামাধিকারে 
তন্নিযুক্ত সিকদারক শ্রীলাল বিহারী মহালস্ত বিষয়িনী স্থুলতান 
প্রতাপান্তগ্ত ধর্মরাজি, পাকিয় কায়ে্থপল্লি গ্রামনিবাসিনঃ 
্ীগ্গোপীনাথ মন্কুমদারকন্ত সভায়ামনেক সমৃপস্থিতে পঞ্চ নবত্যুধিক 
পঞ্চদশ শক্কান্দে হুলতানপ্রতাপাস্তর্দত কায়েন্থপল্লি গ্রাম নিবাসা 
গোপীনাথ দেবকন্ত স্ত্রী শ্রীঘতী গঙ্গাদানী তৎপদে গোপীনাথ 
দেবকন্ত স্বর্থকামনয়! তন্ত জল-তৃমি-বৃক্ষ-সমেতং নিজাংশ .তালুক: 
অন্তর নিবাসীনে শ্রীরামদীবন মৌলিকায় দত্তবানিতি সন ১*৮২। 
২৩শে অগ্রহায়ণ । 


উ্য়ানুমত্যা শ্রযশিবরাম শর্দণ| লিখিত মদদিমতি। 
অত্র সাক্ষি 
শ্রগোপীনাথ শর্খা। 
শ্রীঅভিরাঙ্গ দাস। শ্রীজগত বল্পভ ঘেবস্ত। 
 প্রীচজরশেখর দাস। মহেশ শর্া। 
প্রগোগীনাধ দেবক। 


চাকা হইতে প্রীর ১৪ মাইল উত্তরে জয়দেবপুরের হক্ষিণে অবস্থিত । 
মোগল শীনন সময়ে ভাওয়াল অঞ্চলের রায়ন্ব জমায় এবং শাসন কার্য্যাদি 
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২৪শ অঃ] ইতিাসিক স্থান। রি 


নির্বাহ করিবার জন্ত এই স্থানে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত ছি । অস্তাপি 
এখানে নবাবী আমলের থানা! বাড়ীর স্থান নির্দেশিত হইয়! থাকে। 


নলখী হাট। 
ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত । এই স্থানে নয় দিবস ব্যাপী বাৎসরিক 
একটা স্ুবৃহৎ মেলার অধিবেশন হইত। এই মেলায় বিভিন্ন স্থানের 
তস্তবায়গণ সমাগত হইয়! সম্বংদরের মালপত্র খরিদ করিত। বর্তমান 
সময়ে এই মেলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায় না। 
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নপাড়া। 


বিক্রণপুরের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে এইস্থান ভীষণ তরঙগসুলা 
পদ্মার সলিলরাশিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নপাড়ার চৌধুরীদিগের 
পূর্বপুরুষ রঘুরাম রায় বিক্রমপুরাধিপ কেদার রায়ের প্রধান আমাত্য 
পদে প্রতিঠিত ছিলেন । রায় রাঞজগণের অধঃপতনের পরে রঘুরাম রায় 
বিক্রমপুরের প্রাধান্ত লাভ করেন। ঈহার অনন্তরবংশী্গণ নপাড়ার 
চৌধুরী বলিয়া খ]াত। উত্তরকালে ইহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হয়! 
উঠেন | বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা ৮অদ্িকাচণণ ঘোষ মহাশয় 
লিখিয়াছেন, উহার! এক রাব্রিতে সার্দপ্টশত নফর করিয়াছিলেন। 


নাগরী। 


ভাওয়াল পরগণায় অবস্থিত । রেণেল এবং ডাঁঃ টেইলার এই 
স্থানের অপর নাম ভাওয়াল বলিয়া লিখিয়াছেন। ঢাক! হইতে জল 
পথে নাগরী যাইতে এক দিন লাগে । এই স্থানে পর্,সীজদিগের প্রদ্ধি- 
চিত একটা গীর্জা গাছে । ১৯৬৪ ধৃটাৰে এ গীর্জা স্থাপিত হইয়াছে। 


৪৮৪ ঢাকার ইতিহান। [১ম ধঃ 


নাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমী ঘাট। 


এই উভয় স্থানই নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকন্থ প্রাচীন অন্ষপুত্রের তীরে 
অবস্থিত। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া 
ব্ধপুত্রের জল নিফাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম নাঙ্গলবন্ধ 
হইয়াছে। ব্রহ্পুত্রতীরবর্তী পঞ্চমী ঘাটে পঞ্চপাণ্ব তর্পণাদি ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। নাঙ্গলবন্ধের জয়কালী, 
অন্নপূর্ণা এবং শ্শানকালী প্রনিদ্ধ দেবতা । জয়কালী ও অন্পূর্ণার 
মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প দৃষ্টে উছ! হিন্দু শাসন সময়ে নির্মিত হইন্লাছিল 
বলিয়া অনুমিত হয়। 

নাঙ্গলবন্ধের একটা অতি প্রাচীন বটবৃক্ষমূল *প্রেমভলা/ নামে 
অভিহিত । অশোকাষ্টমীর সময়ে সংখ্যক বৈষ্ণব এই স্থানে সমাগত 
হইয়া খোল করতাল সংযোগে অগোরাত্র হরিনাম কীর্তন করিয়া থাকে। 
এজন্যই ইহা প্রেমতল! নামে পরিচিত। 


নাজিরপুর । 


+গার জোয়ারের ভত্তর্গত ; ঢাক! হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী উত্তরপন্চিম 
দিকে ঝুঁড়িগঙ্গার শাখা নদীতীরে অবস্থিত। মীরজুমলার আসাম 
ভিযান সময়ে এছিতিসিমর্খী তদীয় প্রতিনিধিকূপে ঢাকার 
অবস্থান করিতে ছিলেন। রায় ভগৰতী দাসের হস্তে দেওয়ানী 
বিস্ভাগের কার্ভার নান্ত ছিল। এই সময়ে মগমন্থ্যগণ ঢাকার 
সন্লিকটবর্তী স্থানসমূহ লুঠন করিতে থাকে এবং এহিতিসিমের 
পালক-পুত্রকে ( ইনি মোগল নৌ-বাছিনীর জনৈক সর্দার ছিলেন) 
! ধৃত ও বন্দী করিয়া নাজিরপুর অভিমুখে প্রস্থান করে এবং নাজিরপুর 
পর্যাস্ত সমুদয় স্থান জল"দন্থ্যগণের করতল গত হইয়া গড়ে। সায়েম্তাখা! 


২৪শ অঃ] এঁতিহাসিক স্থান। রি 


রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা অভিমুখে অগ্রপর ছলে নওরায় 
দারোগা মহম্মদ বেগ কতিপয় রণতরী সহ এই স্থান পর্ন আসিয়া 
তাহার অভার্থনা করিয়াছিলেন। 

1135, 10121915001, 06 %714৮ঘপ্রণা। [811905 ম৪0/75- 
৪1-1075)থ 2) 08060500180 98117 40850 125 0, 


ফতৃল্লা। 


ঢাকা হইতে ৬ মাইল পূর্বদিকে বুড়িগঙ্গার উত্তর তটে অবস্থিত 
কথিত আছে, স! ফতে উল্ল। নামধেয় দিমীশ্বর জাহা্গীরের জনৈক 
“মুরসেদ” এর নামানুসারে এই স্থানের নান তুলল হইয়াছে । সা ফতে 
উল্লার বংশধরগণ অগ্ঠাপি ফতুরাতেই বাস করিতেছেন। এই স্থানের 
অনতিদূরে অবস্থিত *ধাপা” নগরীতে মোগলের প্রধান নাবি স্থান 
ছিল। 7:2০ 07 (2৩ 7:55: [7৫150 80811ও নামক গ্রন্থে 
ধাপার হর্গকেই ““ফুটিণাল্লার হূগ” বলিয়া পিখিত হইয়াছে। 


ফতেজঙ্গপুর। 


বিক্রপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাস্ত করিয়া 
জয়নিদর্শনন্বন্ূপ মহারাজ মাননিংহ কর্তৃক এই স্থানের নাম করণ 
হইয়াছে। অধুন! এই স্থান দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তগ্তি। ইলিয়ট 
কত ইতিহাসের যঠ খণ্ডের ১১১ পৃষঠার পিখিত আছে, কেদার রায় 
মোগল সেনাপতি কিলমককে শ্রীনগর নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। ফিলমক কেদায় রারের পঞ্চশত রণতন্বীর ভীষণ আক্রমণ 
হইতে পতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন) পরে মহায়াজ 


মামনিংহ ফিলমক্ের সাহারধার্থে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলে কে্দার 


৪৮৬ ঢাকার ইতিহাস [১মখঃ 


রায়ের সহিত ভীষণ রগ্রাতিনয় সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কেদার রায় 
পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু রানসন্িধানে নীত হইবার অত্যন্নকাল 
পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। 

ফতেজন্গপুরের সংলগ্ন গ্রামটা নগর নামে পরিচিত। এই স্থানের 
ূ্ববনাম শ্রীনগর । এখানেই কিলমক অবরুদ্ধ হুইয়াছিলেন। প্রাচীন 
কাগজাদি দৃষ্টে জানা যায়, ফতেজনগপুর হইতে দামাদ সাথে নামক 
জনৈক মোসলমান সেনানায়ক রূপলাবপ্যবতী দিগম্ধদী নামি হিন্দু 
বালিকাকে বলপূর্ববক মোদলমান ধর্মে দীরক্ষত করিয়া বিবাহ করিতে 
প্রয্নম পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পট অনুমিত হয় যে ফতেজস্গপুরে 
তৎকালে মোসলমান ভূপতিগণের একটা সেন নিবাস ছিল। 

ইতিহাদপ্রমিদ্ধ 'কাচকীর দরক্স। রায় রাপ্পগণ কর্তৃক নির্শিত 
হইয়া লেদামের নদী পর্য্যন্ত বিস্ৃতিলাভ করিয়াছিল। এই রাস্তা 
সোজানুজিভাবে না যাইয়া বন্রভাবাপরন হইয়া নগর ফতেজনপুরের পার্্্দেশ 
স্র্শ করিয়! পশ্চিমাভিমুখে চপিয়! গিয়াছে। কালীগঞ্গা নদীর একটা 
শাখা নদীতীরে এই স্থান অবস্থিত ছিল। এীঁনদী কালীগঙ্গা বা 
“ফতেজজপুরের বাই?” বলিয়! অভিহিত হইয়! থাকে। 

ফতিপয় বৎসর হইল নগর গ্রামে পুষ্করিণী খনন কালে অষ্টধাতুষয় 
একটা বিষু মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে। উহার চালীতে বাযরমুখফিত 
চিহ্ন রহিয়াছে। তদ্‌ষ্টে অস্থুমিত হয় এই মুষ্তিটা প্রায় সহল্র বৎসরের 
প্রাচীন হইবে। 


ফিরিঙ্গি বাঙ্গার। 


 ইছামতী নদীতীরে, নারারণগঞ্জের বীপরিত দিকে, টাকা হইতে 
প্রায় ১৬ মাইল অন্তর এই স্থানটা অবস্থিত। নবাব সায়েন্তার্থার সময়ে 


২৪শ অঃ] এতিহামিক স্থান। ৪৮৭ 


চাটগ | অধিকৃত হইলে তিনি ফিরিঙগী বন্দীদিগকে এই স্থানে স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙগি বাজার হুইয়াছে। 
মোগল শাসন সময়ে ফিরিঙ্গি বাজার একটা সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত 
হুইয়াছিল। এই স্থানে একটা গির্াঘর আছে, তথায় রোমান ক্যাথলিক- 
পাদরী আপিয়া মধো মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাকীতে 
এই স্থান “সাবন্দর” বলিয়৷ পরিচিত ছিল। 
91010900001) 1811976/5 901)1-7790-101052, 
965/8705 750010 0600851, 
7017 18510425 107951801)) ০6 108008, 
বক্তারপুর। 
খিজিরপুরের ৩* মাইল উত্তরে লাঙ্্যানদীতীরে অবস্থিত । এই 
স্থানেই ঈশার্থী মসনদআঁল বাস করিতেন। ১৫৮৩ খঃ অন্দে মোগল 
সেনাপতি সাহাবাজরখী! পাঠান দলপতি মানুমখার গশ্চান্ধাবন করিয়া 
তাহাকে "ভাটি প্রদেশে” বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি বক্তারপুর 
ধ্বংস করিয়! সোনারগণাও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
], 2.5, 95 1874. 20 ত 
বজ্পুর। 
ঢাকা হইতে প্রায় ও মাইল দূরবর্তী উত্তরপূর্বদিকে, বর্পূতরের 
শাখাতটে এইস্থান অবস্থিত। আকবরণামা পাঠে জবগত হওয়া যায় 
বে, তোটক হইতে ব্রাপুর যাইবার দুষ্টটা পথ ছিল; একটি নদীতীর 
ধরিয়া, অপরটী ভাওয়াল পরগরণার মধ্য দিয়া। 
মোগল সেনাপতি সাহাবাগখ এই স্থানে পাঠান দলপতি মানুম 
কাবুলির অধীনে উছাদিগের এক প্রবল বাহিনী একবিত হইবার নংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়া অধীনস্থ সেনানায়ক তাবহমথাকে তাহাদিগের বিরুদ্ধ 


৪৮ ঢাকার ইতিহাম। [১মখঃ 


প্রেরণ করিয়াছিলেন। তারম্থুন ভাওয়ালের পথে বজরাপুর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। বজরাপুরের খওড যুদ্ধে বীর তারনুন বন্দী হন। 
11106 ৬০], ডা) 7889 74 


বজ্জুযোগিনী। 


এই স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত। টাকা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী 
দক্গিণপূর্বব কোণে অবস্থিত। এইস্থানেই বৌদ্ধ মহাতীন্ত্রিক ও পরম 
জ্ঞানী দীগন্কর শ্রীজ্জান অতীশ জম্মগ্রহণ করেন। তিব্বতে দীপন্করের 
প্রতিষ্ঠিত যে বজযোগিণী মৃত্তি অন্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার 
নামকরণ তদীয় জন্মভূমির নামান্ুসারেই হইয়াছিল বলিয়! কেহ কেহ 
অনুমান করিয়। থাকেন। 

যুযরনচঞ্চের সমতটের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে এই স্থানে 
তৎকালে একটা সঙ্ঘারাম ছিল। এই স্থানে একটি দেউল বাড়ী ছিল 
ৰলিয়া অবগত হওয়া যার। দেউলবাড়ীসমূহে সঙ্বারাম প্রতিঠিত ছিল 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাদ। 

ুষ্করিণী খনন করিবার সময় এখনও এখানে বহু প্রাচীন কী্তি 
কলাপের চিহন প্রাপ্ত হওয়! যায়। 


বন্দর | 


মোগল শীপন সময়ে বন্দর একটী প্রধান নাবিস্থান ছিল। 
মগদিগের অত্যাচারের কবল হুইতে উৎপীড়িত দেশবাসীকে রক্ষা করি- 
বার জন্ত আমির-উল-উমরা সায়েস্তাথ'1 রাজ! ইন্্রমনের অধীনে শতাধিক 
রগপোত এই স্থানে সর্বদা! প্রস্তুত রাখিতেন। 

বন্ধরের রায়চৌধুরীগণের অধ্যযিত ভত্রাসন, রাজা কৃষ্ণদেব- 
প্রদত্ধ বলিয়া, রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ । আমাদের মতে উহ ভর 


২৪ শঅঃ ] খরত্ধিহ।সিক স্বান। ৪৮৯ 


অনস্তরবংশীর় কোনও রাজার বাদ হইতে রাজবাড়ী আধা 
প্রাপ্ত হয়। রাজার প্রদত্ত বপিয়। রাজবাড়ী নাম হওয়া সম্ভব- 
পর নছে। ' রাজা কৃষ্ণদেব, অনেক ব্রাঙ্গণ, ভদ্র ও আত্ীয় কুট্ঘা- 
দিকেও ভদ্রাসন ও সম্পন্তি গুভূতি প্রদান করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন । 
কিন্তু কোথাও কাহারও বাড়ী রাজবাড়ী বলিয়৷ খ্যাত হয় নাই। 


বর্ধিয়]। 


ভাওয়ালের অন্তর্গত। ঢাক] হইতে ৩৫ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত । 
এই স্থানে একটী প্রাচীন বাড়ী, ইঞ্টকনির্ষিত প্রাটার ও ইন্দার আছে। 
এই বাড়ী পরানগুক ঠাকুরের বাড়ী বিয়া পরিচিত। মুজাবংশীয্ 
মোগল জনিদারের অভ্যাগরে প্রপীড়িত হইয়। পরানগুক ঠাকুর 
ময়মনসিংহ চপিয়! যান এবং তথায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়! দশমছাবিদ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দশনহাবিগ্ভার পৃজা অগ্থাপি চলিয়া আসি- 
তেছে। মুজা জবিদারগণের বংশধরগণ এধনও বর্শিয়াতে বাস 
করিতেছেন। 

বাজাসন। 

ঢাকা হইতে প্রায় ২১ মাইপ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। হুয়াপুর 
গ্রামের পূর্বে নানার গ্রামের গণ্চিদে বাজাসন নামক মৌলায় কৈকুড়ি 
বিলের তীরে বহৃকাঁলের পতিত “ভিট। ভূমি” দেখিতে পাওয়া যায়। এক 
সময়ে এই মৃতত্ুপ ৫০1৮* কুট উচ্চ এবং উহার প্রসারতাও প্রার 
অর্ধ মাইল ্যাপিরা ছিল। উহা বাঞজাদনের ভিটা বণিয়া পরিচিত ' বঙ্গ- 
সাহিত্যে সুপরিচিত প্রথিতযশ! প্রযুক্ত দীনেশ চন্ত্র দেন মহাশয় বলেন, 
বাজাসন শব বজ্াদন শবের অপত্রশ। বজ্তাদন বৌদ্ধযোগী 'ও তাস্রিক- 
গণের ম্থুপরিচিত আসন। নাগাক্জুন প্রবর্তিত মাধান্নিক মহাধান 


8৯০ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


'সম্প্রদায়হৃক্ত বজচাধ্যগণ এক সময় এই “আসন” তান্ত্রিক সাধনের 
ববিশ্ষে উপযোগা জান করিতেন”। 

“বাজানের ভিটার নিয়ভাগে ৬৭টা প্রক্লাওড প্রস্তর স্তস্ত বিদ্যমান 
ছিল বলিয়। স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে অবগত হওয় যায়। ৭বাঁজীসনের 
ভিটা! খুঁড়িতে বহুসংখ্যক ইষ্টক পাওয়া যায়; কিন্তু নানীপ্রকার প্রবাদ 
গুনিয়। লোকে এ স্থান খনন করিতে ভয় পায়। এই প্রবাদগুলি পর্যযা- 
এলোচন! করিয়া! দেখিলে মনে হয় বাজাসনের ভিটা এক সময়ে ভিন্ন 
ধর্ঘ্মীবলম্বীগণের আশ্রম ছিল, এই জন্য লৌকিক সংস্কার উহাকে ভূত ও 
প্রেতের সঙ্গে সংশ্লি্ট করিয়৷ রাখিয়াছে । নিকটবর্তী করেকথান! 
গ্রামের প্রাতীন দলিলপত্রে প্রক্কাশ যে এই গ্রামণ্ুলি এক সময়ে 
বাজান তালুকের অন্তর্গত ছিল। 

বাজামনের প্রাচীন সমৃদ্ধির আর একটা নিদর্শন এই যে ভিটার 
সান্নিধো একদা অত্যন্ত বড় রকমের একটা মেলার অধিবেশন: হইত। 
এই স্থানে জিয়াসপুকুর নামে একটা পুকুর আছে; এই পুকুরের 
জলের অসাধারণ শক্তি সন্ধে নানাপ্রকার জনশ্রুতি শ্রুত হওয়া 
যার়। শ্রীযুক্ত রান শরৎচন্ত্র দাস বাহাছর সি, আই, ই মহোদয় 
শবপ্রসিক্ধ দীপক্কর প্রীন্জান অতীপের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন 
তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল “বজ্াসন 
বিছারেশ অধ্যয়ন করেন এবং এই বজ্ঞাসন বিহারের পূর্বস্থিত বিক্রমপুর 
তিনি অন্মগ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় এই “বাজাসন”ই 
তৎকালে বজ্রান বহার বণিয়! পরিচিত ছিল। 

ৃ বেঙ্গালা। 

ভার্টোমেনাস ১৫*৩ ধৃঃ অবে বেঙ্গালা নগরীতে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়। জান! যার়। তিনি এই স্থানকে বছ সম্প্ষশালী ও 
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্থণস্তপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃরী় যোড়ণ শতাবে এবং 
সপুদশ শতাৰের প্রান্তে ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ মধ্যে অনেকেই দেঙ্গাল 
সহরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থান গঙ্গার ূর্বদিকস্থ মোহনার 
নিকটে অবস্থিত বলিয়! লিখিত হইয়াছে। ঢাকার একটী মহল্লার নাম 
“বাঙ্গালা বাজার”। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্যের 
জন্ত ন্বিখ্যাত। মিঃ ্রেপটন বলেন, “দোলাইথাড়ি দিয়াই পূর্কে 
বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়া লাঙ্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই 
খালের অপর পার্খস্থিড দ্বীপাকার স্থানটা যাহা ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী 
বাঙ্গলাবাজার, ফরাসগঞ্জ, স্বত্রাপুর, সাউজিয়াল নগর এবং রুকুনপুর 
প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত, তাহাই ভার্টোমেনাসের উল্লিখিত বেঙ্গাল! মহর 
বলিয়া অনুমিত হয়”। 
টাকার “বাঙ্গলা-বাঞার” নামক স্থানই প্রাচীন বেঙ্গাল! সহরের বিলুপ্ত 
চিন্ধ রক্ষ। করিতেছে বণিয়৷ টেইলার সাহেবও লিখিয়াছেন। মণ্টি- 
ব্বান উহা চাটিগার সত অভিন্ন বলিয়! মনে করেন । 
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ভাটা। 
মেঘনাদ নদ ও হুগলী নদী এতদ্ভয়ের মধাবর্তী তৃভাগ পূর্বকালে 
ভাটী নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ এই ভূভাগের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের 
নিকটবর্তী স্থানই ভাটা নামে প্রণিদ্জ। মোদলমান এতিহাসিকগণ 
অধো প্রায় সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পল্মার এবং লাক্ষ্যার সহিত ব্- 
পুত্রের সঙ্গম পর্যাস্ত স্থান ভাটা নামে আভহিত কৰিয়াছেন। উহা 


৪৯২ টাকার ইতিহাম। [১মখঃ 


১৮ ভাটা নামে পরিচিত ভ্বিল। আবুলফজল, ঈশাখ 1 মসনদ আলীকে 
ভাটা প্রদেশের শাসনকর্তা (মরজ বান) বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি ভাটা প্রদেশের যে সীম! নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা লইস্ প্রফেসর 
ডাউসন, মিঃ বিভারিজ গ্রভৃতি মনম্থী ব্যক্তিবগকেও গোগযোগে পড়িতে 
হইয়াছে । তাহার মতে “ভাটা প্রদেশের দক্ষিণ সীমা” তাণ্ডা নগরী ও 
সমুদ্র, এবং উত্তর সীমা তিব্বতের গিরিমালার পাঁদদেশ”। বিভারিজ 
সাহেব বলেন, উহ! নিশ্চয়ই লিপিকরপ্রমাদ হইবে। তিনি বলেন 
“তাখার দক্ষিণ এবং সমুদ্র ও ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণীর সীমান্ত প্রদেশের 
উত্তর এই সীমাবদ্ধ স্থানই আবুলফজল ভাঁটা বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
থাকিবেন” অর্থাৎ ত্রিপুর রাঞ্য ভাটা প্রদেশের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত ৷ 
বিভারিজ সাহেবের মতে বর্তমান ঢাকা! ও ময়মনসিংহ জেলায় লইয়্াই 
ভাটা প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত 
দক্গিণবরতীস্থানগুলিই ভাটা নামে আভহিত হইয়া থাকে। আবুলফজল 
এই ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থ ৩৯৯১২*ৎ ক্রোশ বলিয়া নির্ধারিত 
করিয়াছেন। 
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মগবাজার। 


ঢাকা সহরের প্রায় ২ মাইণ উত্তরপূর্বদিকে অবাস্থত। ইসলাম খা 
মেসেদীর শাসনসময়ে, আরাকানরাজের মৃত্যু হইলে তাহার জনৈক 
কর্মচারীর পুত্র সদয় সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় 
আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরমসা উনবিংশতি হস্তী, চারি পাঁচ সহজ অনুচর 
ও তীয় পরিৰারবর্গ সহ তুলুয়ার ফৌজদারের শরণাপন্ন হইঝে, তিনি 
উহাকে স্থলপথে টাকাতে প্রেরণ করেন। ইসলামখ1 এই ধরমদাহকে 





মণিপুরের স্তস্ত 


২৪শ অঃ] ধতিহাসিক স্থান। ৪৯৩ 


লাদরে গ্রহণ করিয়া মগবাজার নামক স্থানে গ্রতিষ্টিত করেন। এবং মোগল 
সরকার হইতে মোসহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মগদিগের বলবাস- 
হেতু এই স্থান মগবাঞ্জার আখা! প্রাপ্ত হইয়াছে। 


মগড়াপার। 

ঢাকা হইতে ১৭ মাইল দূরবর্তী পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই মগড়া- 
পার ও ইহার চতুঃপাস্থ অনেক গ্রাম সহ কোওরহুনার প্রভৃতি 
কতকগুলি স্থান মোপলমান শাদনসময়ে সচরতলী সহর সোনারগী! 
বলিয়! সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানেই ঘোমলমান ভূপতিগরণের রাজ- 
প্রাসাদ ছিল। ইহার চতুর্দিকে বতর মসজিদ আজিওদৃষ্ট হয়া থাকে। 
দমদম| নামক গৌলাকৃতি স্থানে এখানকার মোসপমানগণ মহরমের দশম 
দিবসে তা্িয়াদি সাধারণের প্রদর্শনের জন্ত রাখিয়া দেয়। 

মোগড়াপারের রাস্তার সন্নিকটে একথণ্ প্রন্তরলিপি পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। তাহা ১৫*২ থ্‌ঃ অনের ৭ই জুন তারিখে, নবাব আলা- 
উদ্দিন আবুল মজফর হোসেন সাহার সময়ে তরিপুর! ও মোয়াজ্জমাবাদের 
শাসনকর্ত। খোয়াদখ'। কর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল। 

মণিপুর | 

ঢাক। হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত । ১৮৫ ধৃঃ অন্য 
অনিপুর-রাজ নরসিংহের মৃত্যু হইলে কীধডিন্্ মণিপুয়ের রাজসিংহাসন 
্তগ্রত করেন! নরসিংহের ভ্রাতা দেবেজু সিংহ রাজ্য হইতে তাড়িত 
হইয়া বারবার মণিগুর আক্রমণ করেন। রাজ! কাত অনকোপার 
হইয়া বৃটাশ গবর্ণমন্টের শরণাপন্ন হইলে দেবেজ্র নিংহ ধৃত হইয়! প্রথমে 
নদীয়া, পরে মুিদাবাদ এবং তৎগরে ঢাকার আনীত হন। ১৮৪১ খৃঃ 
আনবে মণিপুর-রাজবংশীয় পার্তী সিংহ, নীলাম্বর নিংহ ও ময়েন্রজিং 


৪৯৪ ঢাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


সিংহ, ছুইজন হাবিলদার, দুইজন নায়েক এবং বিংশতিঞন সিপাহীসহ 
চাকা অভিমুখে রওনা হইলে পথিমধ্যে ধৃত হইয়া এই স্থানে বন্দী 
অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। দেবেন্্র দিংহ প্রভৃতি মণিপুররাজ- 
পরিরারস্থ বন্দীগণ ১২২ টাকা হইতে ৯*২টাকা পেক্গন পাইতেন। ঢাকার 
এই মণিপুরে পূর্বপশ্চিম দীঘালি একটা স্ুবৃহৎ দীর্ঘিকা ৃষ্ট হইয়া থাকে। 
এই দীর্ঘিকার উত্তর পারে বীরেন্ত্র সিংহের সমাধি অগ্যাপি বিষ্বমান 
আছে। এই স্থানের অনতিদুরে বর্তমান £১£7০01601] ঘি) এর 
চতুঃসীমানার মধ্যে পঞ্চবিংশতি হস্ত উচ্চ ইষ্টকনিশ্মিত চতুস্কণাকার 
একটা ভর স্তস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকে মগদিগের বিজয় 
স্তস্ত বলিয়া অনুমান করিয়। থাকেন। ঢাক! নগরী মগদিগের দ্বার) 
লুষিত হইয়াহিল বলিয়! গ্রতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস লিখিয়াছেন। 
কিন্তু মোগল সবাদারগন যে মগদিগের জয়স্তস্টার বিলোপ সাধন করেন 
নাই, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য গ্রনক বণিয়। বোধ হয়। স্তস্তগাত্রে একথানা 
শিলালিপি ছিল বলিয়! অনুমিত হয়; কিন্তু উহার কোনও সন্ধান প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না.। আমাদিগের বিবেচনায় উহা! কাহারও সমাধি স্থান হইবে । 


মশ্বাদি। 


সোগারগীয়ের অন্তর্গত। মহেস্বর নাম! জনৈক বৈদ্যবংশীয় এক বর্ধিষুঃ 
ব্যক্তি মন্বাদিকে মহেশ্বরদি নাষে গরিবন্তিত করিয়া একটা পরগণ! গঠিত 
করেন। লোনারগা য়ের কতক গ্রাম লইয়া এই পরগণার নামকরণ হয়। 
মাহাবাজ খাঁ ঈশার্থীর অন্্রাগার কত্রাপুর লুষ্ঠন করিয়া মন্থাদি 
নাঁষক প্রসিদ্ধ নগর অধিকার করেন | এইস্থানে বিস্তর লুঠিত ব্যাদি 
সাইাবাজের হস্তগত হইয়াছিল। 
[1190 01, ৬, 





মালখা নগর সেঘরার খোদিত লিপি। 


২৪শ অঃ] ধীতিহাসিক স্থান: ৪৯৫ 


মালখানগর | 


বিক্রমপুরের অন্তগত। মীরগঞ্জ হইতে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমদক্ষিণ: 
(কোণে সংস্থিত। নবাব সায়েন্তারখার সময়ে এইস্ানে বিক্রমপুর পরগণার 
কাননগুর কা্ধ্যালর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কানন দেবীদাদ বন্থুর সেঘরার 
তগ্রাবশেষ অধ্ণাপি এইস্থানে বিদ্যমান আছে। এই সেঘরার মধ্যে 
তিনথান! ইষ্টক ফলকে দেবীদাস বন্ধুর নিয়োগপত্র অথবা পরিচয় 
খোদিতছিল। তন্মধ্যে একখান! বিনষ্ট হইয়া! গিয়াছে; অপর দুইখানা 
ঢাকার স্ুপ্রণিদ্ধ উকিণ দেবীদাসের অনস্তরব্ শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বস্থ 
মহাশয় শ্থীয় পুর্বপুরুষের কীন্তিচিহ্পবরূপ সবস্বে রক্ষা করিতেছেন 
ই্টকফলকদয়ের অনুলিপি এইস্থানে প্রদত্ত হইল। 


প্রথম ইষ্টক ফলক 
বাদসা * * * আতর * 
জেব য়ালমগীর আম 
লে নওয়াব আমের 
ওমরা দেওয়ান বাদদ! 
* হাজী সফিথা শ্রী 


দ্বিতীয় ইষ্টক ফলক 
শ্রগ্লোবিন চরণ আমবন্দ 
প্রদেবী দাস বধু ক। 


নো গোই £নাওয়ারা এতম! 
ম শ্রী নযাই খায * স 
সন ১০৮৭ বাল! মাহে চৈত্র, 


৩৯৬ ঢাকার ইতিহাস। [১মথ;ঃ 


খোদিত ইঞ্টকলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, দির্লীস্বর ওরঙগেবের 
সময়ে নবাব আমীর-উল-উমরা সায়েস্তা খ! ও বাদশাহের দেওয়ান 
হাজি সুফি খাঁর আমলে ১*৮৭ বঙ্গাবধে (১৬৮১ থূঃ অবে) দেবীদা 
বন্ধ কাননগ্ড এবং নষাই খাষনবীশ নাওয়ারার এহিতিমাম পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 


মাছিমাবাদ। 


প্রসিদ্ধ ঈশার্থ৷ মসনদ আলীর পৌন্্র মাছিমর্থার নামানুসারে এই 
স্থীন মাছিমাবাদ আখ্যা গ্রাপ্ত হইয়াছে। মাছিমর্থ! এই স্থানেই স্বীয় 
বাসস্থান নির্ধারণ করেন। এই স্থানে বৃহৎ দীঘিক! ও তত্মধ্যবর্তী 
ভূভাগে হাওয়াখানার ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। হাওয়াথানার 
চতুঃপার্থেই দীঘিকা_কি মনোরম দৃণ্! এই স্থানের কাজীপরিবার 
আঙ্গ ও ষোসলমানসমাঁজে বিশেষ সম্মানিত । 

উপরোক্ত মাছিমর্থার চারিপুত্র--গতিফর্থা, মহম্মদরখী, মনোয়ারা, 
সরিফর্থী। পিতার মৃত্যুর পরে লতিফর্থ। হয়বনগরে, মহম্মদ! জঙ্গল- 
বাড়ীতে ও মনোয়ারা দেওয়ানবাগে ভত্রাসন নির্মাণ করিয়া 
বাস করেন। 


মোয়াজ্জমাবাদ। 
_ দোণারগীয়ের ১২ মাইল উত্তরগশ্চিমদিকে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র 
তীরবর্তী মোহাজ্জমপুর নামক স্থানকেই মিঃ ব্রকম্যান মোয়াজ্জমাবাদ 
বলিয়৷ প্রতিপয় করিতে সমুত্সুক। মেঘনাদের তীর হইতে ময়মন- 
মিংহের উত্তরপূর্বভাগ সুরম! নদীর দক্ষিণতীর পর্যন্ত সমুদয় স্থান 
যোয়াজ্জগাবাদের অন্তর্গত ছিল। মোয়াজ্জমাবাদে পাঠান রাজগণের 
টাকশাল ছিল। এই স্থান হজয়ং-ই-জালাল বলিয়! অভিহিত হইত। 


২৪শ অঃ] ধ্ীতিহামিক স্থান। ৪৯৭ 


" যাত্রাপুর। 

ইছামতীতটে, টাক! হইতে প্রায় ৩* মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। 
এখান হইতে ইছামতীর বাঁক্‌ ঘুরিয়! টাকায় পৌঁছিতে কিছু বেশী সময় 
লাগে। টেভারনিয়ার এখান হইতে ঢাকায় যাইবার একটা সোজা 
পথের কথা লিখিয়াছেন। 

সায়েন্তার্থ রাজমহল হইতে রওন! হইয়া! চাক| নগরীতে গদার্পণ 
করিবার জঙ্ত শুভদিনের প্রতীক্ষায় এই স্থানে কিয়ংকাল অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। সায়েস্তা থার তনয় আকিদাৎ এই স্থানে আসিয়া 
পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সায়েন্তা থ! ভাহাঁকে এই স্থান হইতে রাজ- 
মহলের ফৌজদারপদে অভিষিক্ত করিয়! তথায় প্রেরণ করেন। নওরাব 
অন্যতম সর্দার মিরাক লুলভানকে নবাব এই স্থান হইতেই হুকিকং 
খা উপাধি প্রদান করেন। 

সার়েম্তাখার সময়ে মগের! যাত্রাপুর অঞ্চলে উপদ্রৰ আরম্ভ করিলে 
তিনি রুকুন-উদ্দিন নামফ জনৈক ব্যক্তির অধীনে স্বীয় নৌসেন! সজ্জিত 
করিয়৷ উহ্া্লিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন | নবাবী সৈন্টের আগমন 
সংবাদ শ্রবণ করিয়! মগের! এ স্থান পরিত্যাগপূর্বাক পলায়ন করিয়া 
্ায়। ্‌ 
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রঘুরামপুর । .. 
বিক্রমপুরের বত্তর্দত এবং রামপালের দেড়াইল দক্ষিণ গশ্চিয 
দিকে অবস্থিত। গথুরাম রায় নামক জনৈক রাজার নামানুসারে এই. 
স্থানের নাম রঘুরামপুর হইয়াছে। রথুরাম যায়ে পরেই বিক্রৎপুরে 
ভীদরায় ও কেদাররায়ের অভ্যুখান হইয়াছিল। বিশালবক্ষ। পল্মার 


২ 


৪৯৮ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


গর্ভে বিক্রমপুরের যে সমুদয় পল্লী বিলুপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরিশপুর 
একটী বিদ্বৃত ও মমৃদ্ধ পল্দী ছিল। সেখানে রায়দীঘি নামক এক 
বৃহৎ জলাশয়ের পাড়ে প্রতি বংসর বিজয়! দশমীর দিন হইড়ে আরম্ভ 
করিয়। সপ্তাহব্যাপী একটা মেলা বসিত। কথিত আছে, রঘুরামের 
সহোদর হরিশ্তজ্্ স্থানে সময়ে সময়ে বাস করিতেন। তথায় তিনি 
প্রতিবংসর বিশেষ সমারোস পূর্ববক হুর্গোতসৰ করিতেন। 
রাম মালিক নামে রথুরায়ের জনৈক সেনাপতির বিষয় অবগত 
হওয়া যায়। কথিত আছে, শত্রু পক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ 
হইতে রাম মালিক একমাত্র লাঠীর সাহায্যে আত্ম রক্ষ/ করিতে পারিত। 
তাহার সম্বন্ধে ষে একটা গ্রামাছড়! এখনও প্রাচীন লোকের সুখে শ্রুত 
হওয়! যায়, আমরা এন্থলে তাহ! লিপিবদ্ধ করিলাম। 
"রাম মালিকের লাঠি। 
রঘু রায়ের মাটা | 
উঠলে লাঠীর ডাক। 
দৌড়ে গলায় বাঘ ॥ 
গুলি ফিরে ঝাকে। 
রামের লাঠীর পাকে ॥ 
মালিক ধরে লাঠী। 
বম যেন সে খাটি” ॥ 
রঘুরামপুের অদূযে পানিককাদদার মাঠ” নামে একটা ক্র প্রান্ত 
দুষ্ট হর়। সম্ভবতঃ রতুরায়ের লাঠীয়াল দেনার অধিনায়ক রামমালিফের 
নামে তরী প্রান্তয়ের নামকরণ হইয়া খাঁকিবে। 
শরঘূরাষপুরে হযিশ্ন্ত্রের দাধি নামে একটা পুরাতন জলাশয় আছে। 
এই জনলাশন্বের অধিকাংশই ভরাট হয়! গিগনাছে। মধ্যে একটু স্থানে 


২৪শ অঃ ] উঈতিছথামিক স্থান। ৪৯৯ 


জনন জল থাকে, ভাহাও গএনত্পাদিস্বার| আবৃত ধাকে। উক্ত তৃণগুলব 
এরাপ পুরু যে তাহার উপৎ দিয়া অনায়াদে হাটিয়া হাওয়া হায়। মাষ.. 
মাসের শুরুপক্ষে এ তৃণ্র একটু একটু করিয়া প্রতিদিন নামি! 
যাইতে খাকে। সপ্তমী অ:ঃমী তিথিতে প্রায় সমস্ত তৃণগুন্ই তলাইয়া 
যায়। তথন পরিষ্কার গণ উহার উপরে ঢল ঢল করিতে থাকে। 
ইহার পরে 4৮ দিনের এধা আবার পুকুরটী ক্রমে ূর্বাবন্থা প্রাপ্ত 
: হয়। জলজ উদ্ভিদন্তর 4-€য় ভালিয়! উঠে এবং জগ রাশি অদৃশ্ত হইয়া 

যায়। এই আশ্চর্য দৃশ্য গ:নকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু অগ্তাপি 
ইহার কারণ নিরণীত হয় নাহ। 

রঘুরামপুরে ও তাহ' নিকটবর্বী স্থানে আনেক প্রাচীন দীঘি, 
পুধরিণী ও ইষ্টকালয়ের ভ/াবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদনই 
রখুরাম ও হুরিশ্চন্দ্রের কান কলাপ বণিয়া কথিত হইয়া! খাকে। রত 
রামপুরের অনতিদূরে করে প্দেওসারের দীধি” নামে একটা বৃহৎ 
জলাশয় এখনও অর্ক ভাট অবস্থায় বিগ্তমান আাছে। এই দেওসার 
নাষ সম্ভবতঃ দেবসার না. ১ অপত্রশ। বহদেব দেবীর স্থান বলিয়াই 
এ স্থানের নাম দেবসার 58৭ থাকিবে। 

রঘুরামপ্ুরের অবাবচিত পশ্চিমে “মুখবামপুর” নামে একটা গ্রাম 
বর্তমান আছে। এই গরম যে একটা প্রাচীন দীধিকা নয়নগোচা 
হইয়া! থাকে তা ম্ুখবাসপত্রে দীঘি বলিয়া পরিচিত। জনপ্রতি এই 
যে, এই দীঘির পূর্বরপাবে বদুরায়ের একটা আরাম বাটা ছিল। তিনি 
অবকাশের সময় এই বাটাতে অবস্থিতি করিয়! শান্তি সখ অনূতব 
করিতেন বলিয়া এই স্থান হুখবাসপুর আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। 

রঘুরামপুরের ; অযদূর দক্ষণে পণক্কয়বন্ধ" নামে একটা গ্রাম জাছে। 
এই স্থানে রঘুরামরার়ের সভভাপণ্ডিত পল্কর চত্রব্ার বাম, দা 


৫৪৪ চাকার ইতিছাস। .[১মখ: 


ছিল। রঘুরাম স্বীয় সভাপপ্ডিতকে এই স্থান নিষ্কর ত্রদ্ধোত্তর প্রদান 
করেন। এজগ্তই ইহা শঙ্করবন্ধ নামে প্রস্িদ্ধি লাভ করিয়াছে। 


বিক্রমপূরের ইতিহাস- শ্রীষোগেম্্রনাথ গুপ্ত গ্রণীত। 
ভারতী ১৩১২ ভাবত সংখ্যা 


রণভাওয়াল। 


ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত একটা তগ্লা। আকবর সাছের সময়ে 
ভাওয়াল পানু” নামে পরিচিত 

ফোড়শ শতাবে ভাওয়াল পরগণায় বন্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের অন্ততম 
ভৌমিক ফজল গাল্ীর আবির্ভাব হয়। গাজীবংশ ইহার পূর্ব হইতেই 
ভাওয়ালে আধিপত্য করিতেছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে খৃটীয় 
তুর্ঘপ শতাবে পালোয়ান সাছের পুত্র কারফরমাসা দিল্লীর বাদশীহ হইতে 
ভাওয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করিয়! লাক্ষ্যানদীর তীরে, চৌরাগ্রামে 
স্বীয় আবাস স্থান নির্ধারিত করেন। অতঃপর আকবরের সময়ে ইহার 
বংশধর ফজলগাজী বঙ্গীয় পর একাদশ ভূঞাগণের সঙ্গে সম্রাটের 
ধিরুদ্ধে উতান করিয়া স্থাধীনত| ঘোষণা করেন। ঈশাখ! এই দ্বাদশ 
€ভৌমিকের নেতাছিলেন। 

_ ভাওয়ালের উত্তরাঞ্চলস্থিত এগারসিদ্ধু নামক স্থানে আকবর সেনাপতি 
মহারাজ মানসিংছের সহিত ঈশারখীর রণাভিনয় সংঘটিত হইবার জন্ত 
তাওয়ালের উত্তরতাগ পরণতাওয়াল” নামে গরিচিত হইয়া গড়ে। 
নীপাখীর গর্বোরদ্ধ মন্তক মোগল পতাকা! মূলে অবলুঠঠিভ হইলে তিনি স্বীয় 

“্বাইশপরগণার” সন্ধে ভাওয়াল পরগণার উত্তর অংশ দিল্পীয় সি হইতে 
বন্দোবস্ত করিয়া আলেন।:: 


২৪শ অঃ] ইতিহাসিক স্থান। 


'রাজাবাড়ী। 


জয়দেবপুরের উত্তর পূর্ব দিকে রাপ্গাবাড়ী নামক স্থানে খুীয় নব 
শতান্দে বৌদ্ধ নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন বলি! অবগত হওয়া 
যায়। উত্তরকালে এই বংশীয় প্রতাগ ও প্রসন্ন রায় নামক ত্রাতৃষর 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রায় ভ্রাতৃগণ অভিশয় উৎপীড়ক 
রাঞ্জ ছিলেন। তাহাদের অত্যাচারে ভাওয়ালের অনেক হিন্দু স্থান 
পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে গমন করিতে বাধা হইয়াছিল। উহাদের 
বাটার ভগ্ন অট্টালিকা ও নুদীর্ঘ দীঘিক! এবং একটা ন্ববৃহৎ মঠ ও 
“বান্দানবাড়ী” নামক বন্দীশালার চিহ্ন বিদ্তমান রহিয়াছে। আটা 
বৌদ্ধ স্থাপত্যের অন্থুকরণে নির্দিত বলিয়া অনুমিত হয়। ৃ 

বিক্রুমপুরান্তর্গত পদ্মানদীর তীরে অপর রাঞ্জাবাড়ীর পরিচন্ন! 
টাদরায় এ স্থানে মাতৃশ্মশানোপরি একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? 
উহ রাাবাড়ীর মঠ বলিয়া সাধারণো ন্পঞ্লিচিত। ূ 

রাজাবাড়ীর এক মাইল উত্তরে প্রায় অর্ধ মাইল দীর্ঘও পোয়। 
মাইল গ্রশন্ত একটা দীঘী বিগ্তমান আছে। উহ। “কেশারমার” দ্বীধি 
বণিয়৷ পরিচিত। এই দীর্থিকার পারস্থিত প্রদিষ্ক ছাটটা বিক্রমপুরের 
ধ্দীধীর পারের হাট” বলিয়া প্রদিদ্ধ। "কেশারমারদীঘী” সম্বন্ধে বিক্রধ- 
পুরের ইতিহাস প্রণেত শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্ নাথ ওপ মহাশয় বিস্তারিত ভাষে 


আলোচনা করিয়াছেন। 
! রাণী-বি। 
ঢাক! হইতে ১২ যাইল দুরবরতী পূর্বাদর্দিণ দিকে, লক্গাণখলার 
অনতিদূরে এই স্থান অবহিত। “এই প্রদেশের জনসাধারণ বয্লাল জননীকে 
রানী-বি বণির! স্ধোধন করিত বর্লাল প্রন্থৃতির নামাজুসারেই এইস্থার 


চি ঢাকার ইতিহান। [১৭ গ] 


স্বাণীঝি বলিক! পরচিত হইয়াছে। কথিত আছে, এইস্থানে হী 
নির্বামনকাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন'?। 
দুবর্ণগ্রামের ইতিছাস-্রীস্বরপচন্ত্র রা প্রণীত। 


রামপাল। 


ঢাঁকা নগরের ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার 


গু মাইল পশ্চিমে এইগ্ান জনন্থিত। ইঠ| যে অতি প্রাচীন স্থান, 
বর্তমান অবস্থায়ও দর্শন মাত্রেই তাহার প্রস্তীতি জন্মে। গ্রাচীনকালের 
সমৃদ্ধির ভগ্লাবশেষ এইস্থানে গ্রচুর পরিষাণে বর্তমান আছে। 

ফৌপিন্যমর্্যাদাসংস্থাপক মহারাজ বল্লাল সেন রামপালে যে বৃক্ 
রাজনবন নির্মাণ করাইয়! ছিলেন, তা! এক বৃহৎ পরিথা দ্বার! সমচতুফোণ 
'জাকারে পরিবে্িত ছিল। এই পরিথার প্রস্থ অন্ন ২৫* হস্ত। বর্তমান 
সময়ে এই পরিখার অনেক স্থান ভরাট হয়! ক্ষেত্রের আকারে পরিণত 
হইয়াছে; তথাপি উভয় পাড়ের সমতল তৃম্ধি হইতে ইহার গভীরতা 
১২১৩ ছাত বর্তমান আছে। বাড়ীর দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২** শত 
হাত) গ্রন্থ পূর্ব-পশ্চিমে অন্যান ১*** হাত হইবে। বাড়ীর পূর্বদিকে 
ইহা এক প্রকাণ্ড প্রবেশ ছার দৃষ্ট হয়। 

লধুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ লক্ষণ সেন রামগালে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

বাড়ীর মধ্যে একটা পুকুর পরিলক্ষিত হষ্য়া থাকে । লোকে তাহাকে 
অস্নিকৃ্ড বলে।  স্থানবামীগণ বলে ইহা! খনন করিলে প্রচুর পরিমাণে 
অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অগ্নিকৃণ্ডে মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেন 
নহয় পরিবারলহ জাম্মাহুতি প্রঙগান করিয়াছিলেন । 
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বাড়ীর দক্ষিণের পরিখার দক্ষিণ পায়ে এক বিস্তৃত ভূষিখও দৃ্ট হয়। 
লোকে ইহাকে রাজার বহির্ঝাটী বলিয়। নির্দেশ করে। এই বিস্তৃত 
ভুমিখণ্ডের দক্ষিণাংশেই সেই ব্র্গণাসী্বাদ-্লব-দীবন ইতিছাস-প্রপিদ্ধ 
গঞ্জারি বৃক্ষ বর্তমান আছে। মল্কাষ্ঠ মনব্ধীয় উপাখ্যান কতদূর সত্য, 
সতা হইলেও, এই গঞ্জারি গাছটা ব্রাহ্মণ-আঁশীর্ধাদ,স্জীবিত সেই 
সপ্ত কিনা, তাহ! নিরূপণ করা সম্ভবপর নছে। বৃক্ষটা বিশালদেহ 
নহে। ইহার গোড়ার বেড় 08॥ ছাত হইবে। ৫৬ হাত উর্ধে উহ! 
ছুইটা মূল শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। টাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল 
ব্যতীত অন্ত কুত্রাপি শাল বা গাজারি বৃক্ষ নষ্ট হয় না। 

রাজার বহির্বাটার দক্ষিণেই গ্রলি্ধ রামপালের দীধি। এই 
নীধিটা উত্তধদক্ষিণে প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ববপশ্চিমে প্রায় 
সহত্র হস্ত গ্রশত্ত। ইহার আয়তন দক্ষিণদিকে জারও বিস্তৃত ছিল বলিয়া 
অনুমিত হর। কথিত আছে মহারাদ বল্লাল ভূপতি এই দীর্ঘিকাটা 
খনন করাইয়। ছিলেন। একটা গ্রচলিত কথাও ইহার সমর্থন করিতেছে 
€১)। এন্সপ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না। শুধু দীঘিটার নাম 
রামপাল নহে, একটা বিদৃত স্থানই রামপাল নাষে অভিহিত। 

বল্লাল বাড়ীর পশ্চিমে কথিত রামপালের দরজায় পশ্চিম পারে 
অন্ত একটী বৃহৎ জলাশয় পরিদৃট হয়। ইহাও দৈর্ধ্যে লহ হত, 
এবং গ্রন্থে ৫৬ শত হস্ত হইবে। ইহা “কোদালদহ” নাষে পারিচিত। 

বল্লাল বাড়ী ও রামপালের দীঘির পশ্চিম পার দিয়া উত্তর দঞ্গিণ 
দিকে একটা প্রকাণ্ড রাস্তা আছে। উত্তরে ধলেশরী নদী হইতে 
জক্ষিণে কীর্ধিনাশ। নদী পর্যান্ত ইছায় দৈর্ঘ্য ১০১২ বাইল হইবে। 


পপ. 





(১) “বরাল কাটায় দীঘি দামে রাস পাল” । 
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ইহার পাশ এখনও কোনও কোনও স্থানে ৩৩৫ ছাতি দেখিতে পাওয়। 
বায়। এতছ্যতীত বল্পাল বাড়ীর পশ্চিম পরিখার পশ্চিম পার হইতে 
কৌদালাছেয় উত্তর পার দিয়া পশ্চিমমুথে গল্মাততীর পর্যান্ত আর 
একটা প্রশস্ত রাস্তারও ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত 
রামপালের দরজ! হইতেই এই রাস্তার আরম্ভ হইয়াছে । এই রাস্তাটা 
পল্লাপার পর্য্যন্ত প্রায় ২৫২৬ মাইল দীর্ঘ। 

রামপাল যে বহুসৌধরাঞ্জিলমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল, তাহার" 
ব্ নিদর্শন রামপাল ও তনিকটবর্তী পঞ্চমার, দেওভোগ, বজ্জযোগিনী, 
সুধবাসপুর, জোড়া দেউল প্রভৃতি স্থানে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া 
যার়। রামপালের পূর্বন্থিত পঞ্চলার গ্রাম হুইতে পশ্চিমে মীর 
কাদিমের খাল, উত্তরে ফিরি্ী বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে 
মাকহাটার খাল পর্যস্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল তৃমির নিয়ভাগ ইঞ্রকগ্রথিত 
বলিয়াই মনে হয়| 
. তুমি খনন করি॥! সময়ে সয়ে অনেকে প্রচুর পরিমাণে টা ও সণ 
মুদ্রাও প্রাপ্ত হইয়! থাকে। প্রায় ৫* বংসর অতীত হইল জোড়া দেউল 
নামক স্থানে এক মুসলমান, স্বর্ণনির্শিত. একটা তরবারের খাপ 
ও কর়েকটা স্বর্ণ গোল! পার়। রাজপুয় নামক স্থানেও একব্যক্তি 
কন্ধেকটা প্রাচীন পুবর্ণ ুক। প্রা হইয়াছিল। একবার সপ্ততি সহশ্র 
মুনা মূল্যের একখও হীরক এন্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার 
সাহেব লিখিয়াছিলেন। 

রাষপালের সমৃদ্ধির সয়র এখানে াতি, শাখারী প্রভৃতি বাবমারী- 
গণের জন্ত তির ভিন্ন স্থান নিরুপিত ছিল । রামপালের সৌভাগা : 
অন্তধিত হইলে পরে যখন জাহাঁদীরনগরের প্রতিঠা হুইল, 
তখন তাহার! এই স্থান পরিত্যাগ করিয়! তথায় হাইয়! বাদ করিতে, 
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থাকে। শরধনও শাখারী বাজার নামক স্থান ও শাখায় দিখী রামপালের 
অদূরে দৃষ্ট হয়। 

অনুমানিক 8৪৭ শকাবে এই স্থানে অন্বতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়। 
শীলভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্ুগ্রসিষ নালনা! বিহারের অধ্যাপক 
ছিলেন। 


ঝাঁজনগর ! 

এই স্থান ঢাক! হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ছিল 7. 
এক্ষনে উহ! কার্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে । এই স্থানের পূর্বানাম 
ছিল বিলদাগনীয়। ইতিহাম-প্রসিত্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এই স্থানে 
তদীয় রাজপ্রাসাদ নির্ধাপ করিয়! উহ্থাকে রাজনগরে অভিছিত করিয়। 
ছিলেন। রাঁজনগরের প্রঙ্গমহাল” *নবরদ্ুৎ “পঞ্চ” “সধীদশরদ্ব” ও 
“একুলর্ব” প্রভৃতি হুরময হরধ্যরাজি সৌনর্ধ্য ও স্থাপত্য কৌশলে ব্দেশ' 
মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 

সপ্তাশ শতাবের মধ্য ভাগে সমগ্র বঙ্গতৃমির মধ্যেই ইহার কীষ্ডি 
গরিম! সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এই স্থান ধনে, জলে, বিস্তার, 
শিক্ষা, সঙ্মে, দেশের আদর্শ্ক্পপ বিবেচিত হইত। রাজবর়তের 
জনস্তরবংশীয়গণের অবস্থ। হীন হইয়া! পড়িলে রাজনগরের গৌয়ৰ 
্াযৃত্যঞ্ীরের . অধস্তন বংশীয়গণ দ্বারাই রক্ষিত হুইাছিল। 
রায়মৃত্যুয় খালসার দেওয়ান পদে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন | রাজ- 
নগরের গ্রাদাদাদির শন্করণেই শিবনিবাপের হর্ঘযারাজী ঢাকাই 
শিল্লিগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 

রাজনগরের পুরাতন দীঘির পশ্চিমতটে চৈ নাক্রা্তি হইতে- 
দারস্ত করিহ। দো মালের শেষ তারিখ পরধা্ত যে একটা প্রকা্চ 


বকে টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


প্নেলার অধিবেশন হইত, উহ! «কাল বৈশাধীর মেগ1” বলিয়া বিখ্যাত 
“ছিল। "নুখসাগর”, “মতিসাগর” রাণীসাগর॥ “কৃষ্ণসাগর” প্রাজসাগর* 
প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরোবর রাজনগরের শোভা বর্ধন করিত । ১২৭৯ সনে 
কীষ্টিনাশার তরজ গ্রহায়ে রাজনগর নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। 

মহারাজ রান্রবল্লভ স্বীপন গ্রতিভা বলে সাঘান্ মোহরের পদ হইতে 
ঢাকার ডেপুটীনবাবী ও পাটনার দ্ুুবাদারী পদ পর্য্যন্ত লান্ত করিতে 
জমর্থ হইয়াছিলেন। দিশ্লীশ্বর সাহ আলমের সিত মীরজাফরের যে। 
দ্ধ হয়, তাহাতে রাজবন্নভ অমিতবিক্রম প্রকাশপূর্বক বাদশাহী সৈশ্ব 
অযোধ্যা! পর্যাস্ত বিতারিত করিয়াছিলেন বলিয়। মুতাক্ষরীণকার লিখিয়া- 
ছেন। মীরণের মৃত্যুর পরে নবাবী সৈন্তের নেতৃত্ব রাঞজবঙ্লতের উপরেই 
্াস্ত হয়। ই'রেজ সেনানায়ক কাণ্তান ক্লাডয়াল উক্ত যুদ্ধে রাজবনলোভের 
অধীনে থাকিয়! সহারত। করিয়াছিলেন । এই সময়েই তিনি “রায় রায় 
সালার জঙ্গ” উপাধিতে ভূষিত ছন। মীরণের মৃত হইলে দেওয়ানী 
অথবা ডেপুটী নবাবপদে কাহাকে প্রতিষ্ঠিত কর! হইবে এই বিষয় লইয়। 
স্ইংরেজদিগের মধ্যে বাদানুবাগ হয়। এক পক্ষ মীরকাপিমের পক্ষপাতী 
আপর পক্ষ প্রতিৎবন্বী রাজবল্পভের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এই 
গ্রতিদন্ীতার ফগ বিষদয় হইয়াছিল সন্দেছ নাই। পরে মীরকাদিমই 
প্রথমতঃ দেওয়ানী পদ পরে নবাবী পদ লাভ করেন। . 

এ সম্বন্ধে মিঃ বিভারিজের উক্তি এন্থলে উদ্ধত কর] গেণ। “4 
(015 01558070501 00৩ 1015 0190010, 870. 68:10905 28৫01) 
700) 1011৩ 00 0150055 %16016 0৪) 7011 ০৪1৫ 201 
80956 19857 8 05000 00010 021) 141৫ [জেরা 1100009, 
180৬65৮ 09৪60109801) 853005) 610105 মওও 2 0130165 
উই 2, ভি০৪৩৫ 2৪) 0]18ঘ 27080151106 080 8 720 


২৪শ অঃ! উরতিহাসিক স্থান। ৫৪৭ 
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মীয়কাদিমের সহিত প্রতিতবন্বীতার ফলেই পরে রাজবালনভের শোচনীস্ব 
"পরিণাম সংঘটিত হয়। 


লক্ষণখোলা। 
সোণারগীয্নের অন্তর্গত রাণীঝি নামক স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত । 


এই স্থানে দেনবংশীয় লগ্মণসেন স্বনাষে একটা হাট বদাইয়াছিলেন। 
গুবর্ণগ্রামের ইতিহাস-_ন্বরূপচন্জ রায় প্রশীত। 


লড়িকূল। 

গল্পা ও মেঘনাদের মধ্যবর্তী ভূতাগে চাক! হইতে ২৮ মাইল দক্দিণ 
পশ্চিষ দিকে অবস্থিত হলিয়া মেজর রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
কানে একটা পর্থ,গীজ্ গীর্জা ধ্যংপাবশেষ তিনি সঙর্শন করিয়া 
ছিলেন। এখানে পর্তশীজগণের লবণের কারবার ছিল। লড়িকুল 
এক্ষণে কীর্ডিনাশার কুক্ষিগত হুইয়াছে। ূ 
. এরসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 87776118 10৩00015 নামক 
পৃততিকার পারটাফায লিখিত হইয়াছে, “06 2400৩ ০6 05 28০৯ 


৫৭৮ টাকার ইতিহাস। [১মখঃ 


10857 10810805 2৩000015600 ৮1 095 005 0? 
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(০৪ &০ 8০, অর্থাৎ ১৭৪১ ধৃঃ অংবে গোয়ার গবর্ণর মাকুইিদ অব 
বরিকেল, এর নাষানুমারে এই স্থানের নাম লত়িকুল রাখ! হয়। কিন্ত 
এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারগ ৬০] 10৩2 
810900৩, 00৩ 01105 এবং 815৩৮ এর মানচিত্রে আমর! শ্রীপুরের 
সন্নিকটে '“হুরকুলী* নামক স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাই। 
818৩৮ এর মানচিত্র ১৫৪১ খুঃ অবে অক্কিত 70০ 81705 এর 
মানচিত্র হইতে গৃহিত হইয়াছে, সুতরাং ১৫৪১ খঃ অবে "্সুরকুলি” 
€ লড়িকুল ) নামক স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বল! বাহুল্য যে 
নুরকুলি লড়িকুলেরই অপত্রংশ মাত্র; বৈদেশিকগণের হস্তলিখিত 
পুস্তকে দেশীয় স্থানলমৃছের নামের এতাদৃশ বৈষম্য হওয়৷ কিছু 
অন্বাভাবিক নছে। 

খুটীয় যোড়শ শতাবের মধ্যভাগে পর্তূগীজগণ এই স্থানে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

মোগল শাসন সময়ে লড়িকুল একটা প্রধান নাবিস্থান ছিল। 

নবাব সায়েন্তার্থার সময়ে সেখ জিয়াউন্দিন ইউসৃফ লড়িকুল বনারের 
দারোগ! পদে প্রতিটিত ছিলেন। তাহার সাহাধ্যার্থে জাবুল 'হোনেন 
(ইনি মীরদ্ুমলার আমা অভিমানে নৌধুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন ) দেড়শত রগতরীসহ শ্রীপুরে অবস্থান করিতে জাদিষ্ট 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে মগের! ফরিদপুরের পথ হইয়। লড়িকুলের 
সমীপবত্তী হইলে আবুল হোদেন দেড়শত্ত নৌবহর সহ উাদিগকে 
আরয়ণ করেন। সংবাদ খাই! বিঞিরপুর হইতে মহদ্মদ বে? 
অবকাশ আবুল হোসেনের লাহায্যার্থে এই স্থানে আগযন করেন $ 


২৪শ অঃ] এতিছাসিক স্থান। ৫০৯ 


োগলের দুর্জয় কামান মেঘমন্তরে গর্জন করিয়া! অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। এই ভীষণ রপযজ্জে অনেক অগবীয় জীবনাহতি প্রদান 
করিয়াছিল। ফলে মগের! বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবায়ে বিতাড়িত 
হইল। 

ট্টগ্রাম অভিযানের প্রাক্কালে এই স্থানের পঞভগীজ্জ দিগকে স্ববশে 
আনয়ন করিবার জন্ত নবাব সায়েন্তার্থী যে কৌশল অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে লড়িকুলের দারোগ! গ্িযাউদ্দিন ইউন্ফই তাহার দক্ষিণ 
হস্ত স্বরূপ ছিলেন। 


শৈলাট। 


ভাওয়ালের অন্তর্গত, শ্রীপুর রেলওয়ে ্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল. 
রে অবস্থিত। এই স্থানে পালবংশীয় শিশুপাল রাজার নির্শিতি রাজ 
প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। রাজবাড়ীর বিস্তীর্ণ 
ও গভীর জলরাশি পরিপূর্ণ পরিখা, পরিখার মধাবর্তী তক ইষ্টকালয় 
সমূহ এবং রাজবাটার সম্মধস্থ পুষ্প বাটিক এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। 

রাজবাটীর চতু্দিকন্থ গভীর পরিখা! এবং বৃক্ষ বাটিক! এবং বাটা 
হইতে প্রীয় ১৬ হাত পরিমিত প্রশন্ত ইষ্টকনির্ষিত রাজপথ ও 
চতুর্ধিকস্থ প্রার € মাইল ব্যাপী অনেক প্রাচীন বাটার তগ্নাবশেষ 
এইস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানের হক্ষিণপার্থে 
'শিপ্ুপালের পুশোস্তান ছিল বলিয়৷ জনশ্রুতি আছে। 


শাইট হালিয়!। 


শৈলাটের প্রা ২ মাইল পূর্বািফে এই স্থান অবস্থিত। পূর্বে 
এই স্থান গভীর অরণ্যানি সহুলছিল। এই স্থানেও একটা প্রাচীন 


৫১০ ঢাকার ইতিহাস। [ ১মখঃ 


রাজবাঁটার ভগ্জাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহ! দাস রাজীর বাড়ী বলিয়া কথিত 
হয়। বর্তমান সময়ে রাশিকৃত ইক্তূপ এই স্থানে বিদ্বান আছে। 
এই স্থান হইতে “মাসের ডোব” নামক স্থান পর্যন্ত ইষ্টকনিণ্মৃত একটা 
সুপ্রশত্ত রাজপথের চিহ্ন পরিলক্ষিত হুইয়। থাকে। এই স্থানটী ২ ফ্রোশ 
ব্যাপী পরিধা-বেষ্টিত ছিল। এই ্থানে গোপী রায়ের পুষ্কাৎণী বলিয় 
একটা দীধিকা আছে, উহার চারিটী পার ইষ্টকনির্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
প্রায় 8৫০ গঙ্গ হইবে। 


শ্রীপুর । 

দোনারগ। হইতে ৯ ক্রোশ দুরবর্তা স্থানে কালীগঙ্গার তীবে বিগ্ুমান 
ছিল। ডাক্তার ওয়াইজ এই স্থানকে চড়ায় পরিণত দেখেন। তৎকালে 
উহা প্রীপুরেরটেক” নামে অভিহিত হইত | তথায় বাণিজ্য 
আদায়ের আফিল ছিল। সম্পূর্ণ স্থান পন্না-গর্ভে বিলীন হই একটুকু- 
মাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাই শ্রীপুরেরটেক নামে গ্রারদদ্ধ ছিল। 
শ্রীপুরের গেই টেক” কখন ঝ| নদীর জলে, কথন বা চড়ায় বেষ্টিত 
থাকিয়৷ আপনার শীর্ঘ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম রহিয্নাছে। এক্ষণেও, 
এই টেকের চিহু বিস্তমান আছে। 

১৮২২ খুঃ অব্ধে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট পিটারসন সাহেব ঢাকা জেলার 
ুর্গ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহা! পাঠ করিয়! অনগত হওয়া যায় ফে 
চত্তীপুরের নিকট একটা প্রাচীন কেন্লা ছিল, উহ! শ্রপুব্র কেল্লা 
বলিয়া বিবেচিত হইত। মেজর: রেখেল এই প্রসিদ্ধ স্থানটা সম্বন্ধে 
কোন কথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই। 

শ্রীপুরেই ছ্বাদশ ভৌমিকের অন্তত তৌধিক ইতিহান-প্রসিদ্ধ চাদ 
ওকেদার রায়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। টান ও কেদার রায়ের 


₹৪শ অং] খীতি্াসিক স্বান। ৫১১ 


প্লীত্তি ধ্বংস করিয্লাই পদ্মার এই অংশ কীর্ডিনাশা নামে অভিহিত 
চইয়াছে। 

শ্রীপুরের রাঁর রাজগণের রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, 

রাগার, কোধাগার এবং অন্ঠান্য যাবতীয় রাজোচিত বন্দোবস্ত বিমান 
। ৬সন্নিহিত আড়াফুল বাড়িয়া নাক স্থানে বিস্তৃত বদর এবং কোটাশ্বর 
নিতে দেবালয় ছিল। এই স্থানগুলি কালীগঞ্জা নদীর তটে সংস্থাপিত 

[ছিল। (১) জনপ্রবাদ যে, ক্রোড় টাক! বেদী মূলে প্রোথিত করিয়! 
তদুপরি একটী শিবলিঙ্গ প্রতি্ঠ। করা হয়, এজন্য & শিবলিঙ্গের নাম 
ইয় কোটীশ্বর। পরে স্থানের নামও কোটশ্বর হইয়! দাড়ায়। এই. 
কোটাশ্বর পল্লিতে রায় রাজগণ কর্তৃক দশমহাবিগ্যা এখং স্বর্ণ নির্মিত 
ঈশভজা মৃত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণে উহাকে স্বর্ণদয়ী বলিত। 

সা হুজা বঙ্গদেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণকালে এই স্থানে আগমন 
ফিরিয়াই আরাকান রাঞ্জের প্রেরিত নৌবাহিনীতে আরোহণ করিয়া- 
[ছিলেন। 

কার্ডালোর সহিত আরাকান রাজ দেলিম সার জলযুদ্ধে তদী় রগতরী 
মূহ বিধ্বস্ত হইলে কার্ডালো! তাহার রণতরী সমূহের সংস্কার সাধন 
জন্ত এই স্থানে গ্রেরণ করিয়াছিলেন। 

মোগল শাসন সময়ে এই স্থানে একটা থানা প্রতিঠিত ছিল। 

সারজন হারবার্ট সোনারগী, বাকলা, শ্রীপুর, ও চাটিগ! প্রভৃতি 
সমৃদ্ধিণালী ও বহু জনাকীর্ণ নগরী সমূহের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
রালফ ফিচ ১৫৮৬ খৃঃ অব বাকল! হইতে শ্রীপুর হইয়া সোনারগাঁয়ে 


পিসি 





(১) রেপেল এই স্থানের কালীগঞ্গ। ন্দীকে গপুর গঙ্গা” আখ্যা প্রদান 
কিরিজাছেন। 


ঃ 
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গঞ্ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, “প্রপুর গঙ্গানদীর পারে, রাখার 
নাম চাদ রায়) তাহার! নকলেই জেলালউদ্দিন আঁকবরের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী। ইছার কারণ এই যে, এই স্থানে এত নদী ও দ্বীপ আছে 
বে তাহারা একস্থান হইতে অন্ত স্থানে পলায়ন কন্িতে পারে সুতরাং 
কবরের অশ্বারোহী সৈস্তেরা ভাহাদেক্স কিছুই করিতে পারে না। 
এখানে ধিস্তর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তত হয়” । 

রাঁলফ ফিচ ১৫৮৬ খৃঃ অবের ২৮শে নবেম্বর শ্রীপুরে পুনরায় গ্রত্যা- 
বর্তন পূর্বক এই স্থান হইতেই পোতারোহুণে পেগুতে প্রস্থান করেন। 
€রণেলের মানচিত্রে কালীগঞ্জার নামও চিত্র গ্রদশিত হইলেও এ সময়ের 
অব্যবহিত পূর্বের ফোটাশ্বর ও শ্রীপুর নগরী নদী গর্ডে বিলীন হইয়া 
খাওয়ায় তাহাদের নাম উহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। 


মমতট। 


বরাছ মিছির কৃত কৃর্ণ বিভাগ গ্রন্থে বঙ্গ, উপবঙ্গ, ও সমতট পৃথক 
ধদেশ বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। “তবকৎ"ই-নানিরী” গ্রন্থে সমতটের 
ষন্কট বা সকট নাষ লিখিত আছে। 

ফাহিয়ানের সময়ে সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। 

. মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের লাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাঁক 
রাজা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যার। সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর 
পরে সমতটের সামন্ত রাগরগণ স্থাতত্্য অবলষন করিয়্াছিলেন। 

বৌদ্ধ পর্যটক ইৎচিং সমতট-রাজ হো-লো-শে-পোতোর নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎচিং এর মতে সমতট পূর্ব ভারতে অবস্থিত। 
সপ্তম শতাবের গেষার্ে সেক্গচি নামক একজন চৈনিক পরিব্রীজক সমতটে 
আগমন কর়েন। এ সময়ে রাজট সমভটের সিংহামনে সমাসীন 





সাভারে প্রাপু ইষ্টকে খোদিত ধ্যানী বৃদ্ধমৃত্ি। 
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ছিলেন। ফাগু সন সাহেব সমগ্র ঢাক1 গ্েলাকেই সমতট আখ্যা প্রদান 
করিতে সমুত্স্থক। ওয়ারটার্সের মতে উহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের 
পূর্বভাগে রা ছিল। ওয়াটাসে'র মতই আমাদিগের নিকট সমীচীন 
বলিয়। মনে হ 


.... সাভার। 

বংশী নদীর পূর্বভীরে, ধলেশ্বরী ও বংশী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থুলে, 
ঢাকা হইতে ১৩ মাইল রারুকোণে সংস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রবাহ পরিবর্থন 
সংঘটিত হইয়া সাভারের কিয়দংশ বৃতুক্ষু নদীর কুক্ষিগত হইলেও স্পষ্ট 
প্রতীয্নমান হয় যে, .এখনও এই পল্লিটা ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সঙ্গমস্থলে 
এবং বংশী নদীর পুর্ববতটেই অবস্থিত রহিয়াছে। 

ৃ্টয় অষ্টম শতাবী পর্যন্ত এই স্থান সস্তার বা সস্তাগ প্রদেশের 
রাকরধানী ছিল। ধামরাইর উত্তরপশ্চিম কোণৈক দেশে সঙ্ভাগ. নামে 
যে একটি ত্র পল্লি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা অগ্ঠাপি মন্তাগ প্রদেশের 
অতীত স্বৃতি জাগরূক রাখিতে সমর্থ হুইয়াছে। 

ধামরাই গ্রস্থৃতি স্থানও থে তৎকালে এই সম্ভার প্রদেশেরই 
অন্তর্গত ছিল, তত্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনা- 
ধানে সম্ভার প্রদেশ বিপুল বৈভব ও প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই 
প্রাচীন স্থানের এরতিহাসিক তথ্য এবঘিধ জটল -্রবাদকাহিনীতে 
পর্াবসিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে প্রকৃত ভ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উদ্াটন 
করা এক্ষণে সহজসাধ্য নহে। পরবর্তী রাজা হরিশন্ত্র এবং কর্ণধার 
কীন্তিকাহিনীতেই সমুদয় প্রাচীন সত্য আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। 
আমরা! এই স্থানের বর্তমান কালের মোটামোটি একটি নক্সা এবং 
রাজ!সনে প্রাপ্ত বিবিধ কারুকাধ্যথচিত কয়েকখানা ইঞ&কখণ্ডের 
প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। 
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প্রাচীন সম্ভাগরাজ্য ধ্বংমপ্রাণ্ত হইলে, এই স্থান পরবর্তী কালে সর্বেশ্বর 
নগরী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল । পালবংশীয় রাজন্বর্গ ব্হকাল' 
পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জান! যায়, পাল- 
বংশীয় রাজ! হরিশ্ত্ত্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে আগমন করিয়া 
এই স্থানে স্বীয় রাজ্য প্রতিঠা করিয়াছিলেন। সর্বেশ্বর নগরী তাহার 
রাজধানী ছিল। 

সর্ষেশ্বর নগরের পূর্বাংশে “বলীমেহার'” নামক স্থানে রাঙ্গা 
হরিশ্ন্ত্রের পরিখাবেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ন অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
মোসলমান শাসন সময়ে বলীমেহার, “মসঞ্জিদপুর” ও “ইমামদীপুর” এই 
উভয়বিধ নাম ধারণ করে। প্রাচীন রাজধানীর অট্রালিকাসমূহের 
অধিকাংশ ভৃগর্ভে প্রোথিত হুইয় গরিয়াছে। এখনও মৃত্তিকা খনন করিলে 
নান! বর্ণের প্রস্তর ও বিবিধ আকারের ইঞ্টকাদি নয়নগোচর হইয়া 
থাকে। বলীমেহার এখন ছোট বলীমেহার ও বড় বলীগেহার এই ছুই 
অংশে বিভক্ত হইয়াছে। 

রাজাত্তঃপুরের উত্তরে কাটাগাঙ্গ নামে একটা পরিখা! আছে। বংশী- 
নদী হইতে উৎপর হয়! উৎ। পূর্বাতিমুখে সাগরদীঘি় উত্তর তীর পর্যন্ত 
আসিয়াছে; তথ! হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া রাজবাটা হইতে ২ মাইল 
উত্তরে বংশীনদীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে । এই পরিখাটার 
পরিসর বর্তমান সময়ে প্রায় ৩০1৩৫ হাতি হইবে। 

যে স্থানে রাজার গোমহ্যাদি ও গোপালকের! বাস করিত, তাহা 
“গোপেরবাড়ী” নামে গ্রসিদ্ধ। এই স্থান রাজাননের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে 
এবং সাধাপুর গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। গৌগেরবাড়ীর দক্ষিণে 
এবং সাধাপুরের সংলগ্ন উত্তর দিকে রাঙ্জার মালী বাস করিত বণিয়া 
&ঁ স্থান “মালীবাড়ী” আখাপ্রাপ্ত হুইয়াছে। যে স্থানে রখযাত্রা হইত 
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তাহা! “রধখোলা/ নামে পরিচিত। রাজধানীর প্রা এক ক্রোশ দূরে 
এখন যে স্থান “ফুলবাড়ীয়!” বলির! পরিচিত, তথায় রাজার অতি বিস্তীর্ণ 
পুশ্পোগ্ভান ছিল। বর্তমান সময়ে ফুলবাড়ীয়! একটা গঞ্ডগ্রামে পরিণত 
হইয়াছে। 

যে স্থানে রা! প্রতিদ্রিন খ্বানকার্ধয সমাধা করিতেন, তাহ! 
এখনও “রাজাথাট” নামে জভিছিত হয়। রাজাঘাটের পার্শ্ববর্তী নদী 
এখন প্রায় সুফ হুইয়। গিয়াছে । যে একটা ক্ষীণ পর়ঃপ্রপালীর রেখ 
রাজাঘাটের সন্নিকটে বিস্তমান আছে, তাহা বর্তমান তুয়াগ নদীর একটা 
উপশাখ মাল্র। রাঁজাঘাট এখন একটা গ্রামে পরিণত্ত হইয়াছে। 
এই স্থানের মৃত্তিকাত্যন্তরে ইঞ্টকবিনিন্মিত সোপানাবলীর তগ্নাবশেষ 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 

রাজধানীর উত্তরসংলগ্র ছুূর্ণমধ্যে রাজার সৈন্তসামস্ত অবস্থান 
করিত। বর্তমীন সময়ে উহ! “কোঠবাড়ী” নামে অভিহিত হুইয়! 
থাকে (১)। উহা আধুনিক সাভায়ের উত্তরে অবস্থিত। উচ্চ 
মুস্ত,পদমন্থিত গভীরপরিখাবেষ্টিত এই স্থানটাকে দূর হইতে একটা 
ষদ্রারতনবিশিষ্ট পাহাড়ের স্তার প্রতীয়মান হয়। এই মৃত্ুপটার 
দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৯৯ ফিট, প্রস্থ ৩৮৮ ফিট এবং উচ্চতা কিঞিিধিক ২৫ ফিট 
হইবে। এই স্তপের মধ্যভাগে ৩৪ হাত নিম একটা গহ্বর ছিল। 
বিপক্ষগণ নদীগর্ভ হইতে গোলাবর্ষণ করিলে সৈম্তগণ এই গহ্বরমধ্যে 
অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কোঠবাড়ীয় দক্ষিণ” 





(১) রাড হইতে দাশোড়! সসাগত দ্বিতীয় ভানুতের বধর বাপীবর বত কর্ণধ 
সমগ্র সিলিম প্রতাপ পরগণার আবিপত্য লাভ করেন। এই হুরগটা উক্ত বতীধর 
দত্বেরই নিজনয দুর্গ বলিয়! কেছ কেহ অনুমান করি! থাকেন। 
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পূর্বাংশে ণভাগ্ডাইবিপ” নামক একটা বিল আছে। এই বিতর 
মধ্যস্থান উচ্চ ম্বস্ত পপরিবেষ্টিত। 

যে স্থানে সেনানিবাস ছিল, তাহ! “"সেনাপাড়া” এবং বিস্তৃত 
জলাশয়টা সেনাপাড়ার পুষ্করিণী বলিয়া বিখ্যাত। সেনানিবাঁসে সৈন্ত- 
মামস্ত এবং সেনাপতি বাম করিতেন। দেনাপতির বাড়ীর চতুদ্দিক 
গরিখাবেষ্টিত ছিল। এখনও উহার চিহ্ন বিগ্যমান রহিয়াছে । দেনা- 
পাড়াকে অনেকে এখন “কাতলাপুর” বলিয়৷ থাকেন। কাতলাগুর 
সাভারের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । 

রাজা হরিশ্চন্তের ছুই মহিষী ছিল। তাহাদের একের নাম কর্ণাবতী 
এবং অপরের নাম ফুলেশবরী ॥ ইহাদের উভয়েরই নিজ নিজ বিলাসভবন 
ছিল। যেস্থানে কর্ণাবতীর বিলাদভবন ছিল, তাহা কর্ণপাড়া (১) বলিয়া 
পরিচিত। রাঙ্জার বিস্তীর্ণ পুষ্পোষ্ঠান মধ্যে যে স্থানে ফুলেশ্বরীর 
বিলামভবন ছিল, তাহ। ফুলবাড়ীয় বা রাজফুলবাড়ীয়া নামে পরিচিত। 
কর্ণপাড়া সাভার হুইতে প্রায় এক মাইল দুরে এবং ফুলবাড়ীয়! কর্ণপাড়া 
হইতে প্রায় এক মাইল অন্তর অবস্থিত । 

কর্ণপাড়ান়্ এখনও একটী উচ্চ মৃত্ত,গ পরিলক্ষিত হয়! থাকে। 
এই স্থান রাজার “তাঘুলবাড়ী” বণিয়৷ কর্ধিত হয়। কিন্তু গ্রকৃত- 
পক্ষে আমাদিগের নিকটে উহ! একটা বিশাল চৈত্যের ভগ্রাবশেষ বলিয়া 
অনুমিত হয়। সম্ভীরে বৌদ্ধ প্রভাবকালে এই চৈত্য হইতে ভগবান 
অমিতাভের অমৃতনিঃস্তন্দিনী বাক্যাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত 
হইত সন্দেহ নাই। এই ভ্তুপের তলস্থ ভূমিয় পরিমাণ একবিঘার নান 
নহে। ভিত্তি প্রায় অর্ধ বিঘা পরিমিত জমিতে সংস্থিত। এখনও এই 
0১) কেছ কেহ আনুযান কয়েন, কর্নার নামানুসারে এই স্থানের মাম 
কর্মপাড়া হইয়াছে 
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স্তপটার উচ্চত! ১৫1১৬ হাত হইবে। কর্ণপাড়ার দক্ষিণ দিকে রাজ- 
গুরুর আশ্রম ছিল। এই স্থানের অনতিদূরে একটা জলাশয় বিদ্যমান 
আছে; উহা! “জিয়সপুকুর”, বলিয়! পরিচিত। ই! রাজগুরুর পুকুর 
বলিয়াও অভিহিত হয়। এই পুকুরের সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ অতি 
অল্প দিন হইল বিলুপ্ত হইয়। গিয়ছে। এতদঞ্চলবাসী রমণীগণ জন্তান 
কামনায় এই পুকুরে পুজা দিয়া থাকে। 

রাজধানীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে ৫* টী জলাশয় আছে; তাহা 
লোকে “সাড়েবারগণ্ডা” বলিয়া থাকে। রাজমহিষীদ্বয় যে পুকুর 
খনন করাইয়াছিলেন তাহা! *“সতিনীপুকুর” বলিয়া খ্যাত। বিধবা! 
রাজমাত! যে পুকুর খনন করান, তাহার নাম “নিরামিষ পুকুর” । 
এতত্বতীত «“আমিষপুকুর,” “কোদালধোয়” *দোয়াতধোয়া,” “রাজ, 
দী'ঘ,” ““সাগরদীঘি,” “মুখসাগর” প্রভৃতি অনেক স্থুবৃহৎধ্জলাশয় 
বিগ্বমান থাকিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীত্তিকলাপের স্থৃতি জাগরুক 
রাখিয়াছে। 

সাগরদীঘির পূর্বতীরে রাজার বাগান ছিল, উহা “রাজবাড়ীর 
বাগিচা” বলিয়া পরিচিত । এই সাগরদীঘি হইতেই বরাবর দক্ষিণাভি- 
সুখে একটা পয়ঃগ্রণালী মীরপুর গ্রামে তুরাগ নদীর সহিত মিলিত 
হইয়াছে। উহা! “বিলিবাধিল” নামে অভি হিত হয়। 

নিরামিষ দীঘির উত্তরপূর্বে কাটাগাঙ্গের পশ্চিমে প্রায় বিংশতি 
হস্ত উচ্চ একটা মৃত বর্তমান আছে। প্পের উপরে ইষ্টকবাধান 
ছুইটা কৃপদৃষ্ট হইয়া থাকে । এই স্থানটা “নহবৎখানা” হলিয়া কথিত 
হয়। এই নহ্বৎখানার উত্তরপশ্চিমে মঠবাড়ীর পুকুর । ইার 
ভীরদেশে একটা অন্রভে্রী মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মঠাত্যযরে ভগবান 
অমিতাভের হুমধুরবানি প্রতিনিয়ত গুতিধ্ৰনিত হইত 1... 


৫১৮ চাকার ইতিহাস। [১থঃ 


“ছাইল! কাঁসমা” নামক স্থানে লতা প্রাচীয়াকায় উচ্চমঞ্চে চাদ 
মারী অর্থাৎ সৈন্তদিগ্ের তীর চালন! করিয়া লক্ষ্যতেদ শিক্ষা করিবার 
স্থান ছিল। এইন্থানটা রাজধানী হইতে প্রায় অর্ছ মাইল ব্যবধান। 
“গুলাইল বাড়ী” নামক স্থানে "গুলালি” সৈন্তগণ অবস্থান করিত । দ$ 
মৃত্তিকা প্রস্তত কতিপয় গুটিকার ভগ্নাবশেষ আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। 

গ্চাইর! চৌমাথা* ও “মেরীধোল!” নামক স্থানে দুইটা গ্রিন 
বাদ্ধার ছিল। চারটা বিস্তীর্ণ পথের সঙ্গমন্থলে পূর্বোর্লিখিত বাজারটা 
সংস্থাপিত ছিল বলিয়। উহ! “চাইর! চৌমাথ!” বাজার বলিয়া! অভিহিত 
হইত। 

অহৃনা ও পছ্রনা নারী হরিশ্চন্েয় কন্তাহয় পেটিক নগরের 
গোবিবীঁচন্ত্রের সহিত পরিণীত| হইয়াছিল। হরিশ্চন্্র ধান্মিক রাজা 
ছিলেন। ধর্্ান্সারে তিনি বার্ধক্য বনে গমন করিয়াছিলেন। 
হরিশ্চন্ের তাগিনেয় দামুরাজ| ও তাহার পয়বর্তী বংশধরগণ 
রাজ্যপাসনপ্রণানীতে ততদুর অভিজ্ঞ না থাকার রাজ্য 
বিশৃ্খণ হয়! যায়। ক্রমশঃই রাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। 
হরিশ্ন্্র হইতে অধঃন্তন ভ্বাদশ পুরুষ শিবচজ্ত্র নীলাচলে পুরুযোত্তম 
দর্শন করিয়া! পুণাডূমি ভারতবর্ষের লানাতীর্ঘ ভ্রমণ করেন। তিনি 
অতিশয় বিস্কোংসাহী ও পরম ভক্ত ছিলেন | শিবচন্তের পরে রাজবংশের 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়। পড়ে । বিশাল রাঁজবাটীর অধিকাংশই 
গতিত ও জঙ্গলময় হইয়া! পড়াতে রাজবংশীয়েকা সর্বেশ্বর নগরী পরিত্যাগ 
করিয়া ফুলবাড়ীয়ায় নিকটবস্তী কো, গান্ধারিয়, চানদুলিয়! প্রভৃতি 
স্থানে যাস করিতে থাফেন। শিবচন্তবের পরবর্তী একাদশ পুরুষ তরু- 

ক্াজখ। উপাধি শীত) হরণ, অকরাজের, পুত্চতুষয শুতরাজ, 
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যবার, বৃদ্ধিম্ত ও ভাগ্যব্ত নামে পরিচিত। শুভয়াজ ও যুবরাজ 
পিতার সহিত ভুগলীতে বাস করিতেন। পিতার মৃতায় পরে তীঁহারা 
তর্থায়ই বান করিতে থাঁকেন। তাহাদের বংশধরগণ দেলাবাড়ীর 
চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া সেনাবাড়ী নীমক স্থানে বাস 
করিতেছেন। 

বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত রায় মবাব সরকারে কার্ধ্য করিতেন। তাগ্যবস্ত 
রায় স্বধর্মনি্ ধার্টিক পুরুষ ছিলেন। মোদলমান সংশ্রবর্দোষে 
জাতিপাত বিবেচন| করিয়। তিনি সমাধিযৌগে তন্ুতাগ করেন। তিনি 
সাভার ও ফুলবাড়ীযার নিকটবর্তী কো নামক গ্রামেই সমাহিত হন। 
সমাধিস্থ মহাপুরুষ ““খনাকার” এবং সমাধিমন্দির “খনাকারের দয়গা” 
বলিয়া! খ্যাত। 

কোও গ্রামের ভাগাবস্তপাড়! ভাগ্যবন্তের গ্রতিঠিত | ইহার সংগগ্ন 
এবুরুত্ধের টেক* কলের পরিচিত। এইস্থানে সাস্রীগ্রহরী নিযুক্ত 
থাকিত। 

রাজ! হরিশ্চন্ত্রের রাঁজসিংহাসন যে স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার 
নীম রাজানন) কেছ কেছ ইহাকে "বাজাসন” বলিয়াও অভিহিত করিয়! 
থাকেন। এই বাজাসন, নানার এবং হুয়াপুরেয় বাজাসন ব| বঙ্জাসন 
হইতে পৃথক্‌। প্রাচীনকালে এই স্থানেও একটা বৌদ্ধ বিহার বা চৈতা 
প্রতিষঠিত ছিল। রাজান হইতে ভবাক রাজ্যে যাতায়াতের নিমিত্ত 
সাগরদীঘি হইতে তুরাগ ও বুড়ীগঙ্গা নদী পর্যন্ত বিভ্ৃত একটা খাল 
খনিত হ্ইয়াছিল। ইহার আংশিক চিন অগ্থাপি বিস্তমান রহিয়াছে । 
রাজামনে পিলখানার ঘাট বলিয়া একটা স্থান আছে? ইহাতে অনুমিত 
হু, এখানে রাজার পিলখান! ছিল। রাজান বর্তমানে একটা প্রা 
পরিণত হইয়াছে। সাতায় এবং সাভারের উত্তরস্থলে জরলময় তৃখগ্ডে 
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র*জ! হরিশ্চন্ত্রের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্তমান রহিয়াছে, রাঁজাসন হইতে 
তাহা প্রায় ছুই মাইল দুরে অবস্থিত। ইহাতে অচুমিত হয়, রাজা 
হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর সীম নিতান্ত কষুদ্রায়তন বিশিষ্ট ছিল না। 

ফুলবাড়ী! হইতে একক্রোশ পূর্বে এবং রাজাসন হইতে এক 
ক্রোশ দক্ষিণে গান্ধারিয়! গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের চতুর্দিক পরিখা- 
বেষ্টিত ছিল। পরিখাটা পূর্বব দিকে দুইটা শাখা দ্বারা তুরাগ নদীর 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । পশ্চিমদিক হইতে আর একটা পর়ঃপ্রণালী 
ংশী নদী হইতে বহির্গত হইয়া পরিখার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। 
এই পরিখাবেষ্টিত স্থান মধ্যে একটা ছূর্গের ভগ্মাবশেষ দুষ্ট হয়। উহ 
রাবণ রাজার বাড়ী বলিয়া কথিত হয়। ইনি হরিশ্চন্ত্রের সমসাময়িক; 
রাবণ ভূপতি সঙ্গীতকলাভিজ্ঞ ছিলেন। তীয় প্রাসাদ সঙ্গীতজ্ঞের 
আশ্রয়স্থল ছিল। তৌধ্্যত্রিকি সঙ্গীত শান্ত্রের আলোচনাস্থল বলিয়া 
তদীয় সভ| দেশবিখ্যাত ছিল। ইহার বহুসংখ্যক ঢানী সৈন্য ছিল। 
“ঢালিপাড়া” বলিয়া একটা স্থান ইহার সন্নিকটে অগ্ঠাপি বিদ্বমান আছে। 

সোনারগাঁও 

্র্ষপুতরের প্রাচীন প্রবাহ হইতে ২ মাইণ দূরে অবস্থিত । অধুন! এই 
স্থান পানাম নামে পরিচিত। এই স্থানেই পাঠান রাক্জগণের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার! ইহাকে হাবেলী সোনারগ। বলিয়৷ অভিিত 
করিতেন। সোনারগার রাজধানী অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। রাজ- 
প্রাদাদের সদয় দরজায় সুবিস্তৃত পরিধার উপরে একটা চলংমেতু 
সর্ধদ! বিস্তারিত থাকিত); রাত্রিযোগে উঠাইয়! রাঁখিলে কাহারও পুরী- 
প্রবেশের উপায় ছিলনা। পরিখার উপরিস্থিত একটা প্রাচীন সেতুর 
সনুখতাগে তোরণছায়ের তগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হুইয়। থাকে। রাত্রি- 
কালে এই তোরণস্বার আবদ্ধ থাকিত) লুতরাং দিবাভাগ ভিন্ন নগরে 


২৪শ অঃ]. এতিহাদিক স্থান। ৫২১ 


প্রবেশ করিবার অথবা তথা হইতে নিঙ্কান্ত হইবার অন্য উপায় 
ছিল না। 

য় চতুদ্দশ শতাবে আক্রিক| দেশীয় পর্ধাটক ইবন বতুতা “হর্ভেঘ, 
ছুরাক্রম্য, ফ্োনারগা” নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার বন্দরে বাব! 
দ্বীপে গমনোগ্ঘত বাণিজ্যতরণী দেখিতে পান। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি 
হয়, তৎকালে স্ুব্ণগ্রাম সমৃদ্ধিশালী বাণিজাস্থান ছিল। স্বর্ণ, 
গ্রামে অনেক সাধু, বিদ্বান ও রাজনৈতিকের আবাদভূমি ছিল। রাজা 
কংসনারায়ণের পুক্র বছুনারায়ণ হি্দৃধন্্ম পরিত্যাগ করিয়া জেলালুন্দিন 
নাম ধারণ করেন। এই সময়ে তিনি মোললমান ধর্শের প্রকৃত উপদেশ 
ও রাঙ্গ্য স্ুশানিত করণের স্ুযুক্তি লাভার্থ এই স্থান হইতে সেখ 
জাহিদকে গৌড়ে আনয়ন করেন। 

১৫৮৬ খুঃ অবে সু প্রসিদ্ধ ্রমণকারী রাল্ফ ফি. স্ুবর্ণগ্রামে আগমন 
করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীপুর হইতে সোনারগীও সহর ৬ লিগ 
দুরে অবস্থিত।, এই স্থানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে উংকৃষ্ট কার্পান 
বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার প্রধান রাজ্জার নাম ঈশা । তিনি 
অন্যান্ত সমুদয় রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠট। থুষ্টানদিগকে তিনি বিশেষ বন্ ' 
করিয়। থাকেন। ভারতবর্ষের অন্ান্ স্থানের স্তায় এখানকার ঘরগুলিও 
ষত্রায়তনবিশিষ্ট এবং খড় ভ্বারা আবৃত । দরমা দ্বার চতুর্টিক 
পরিবেষ্টিত। ইহা হইতেই ব্যাপ্তভল্ুকের উৎপাত হইতে রক্ষা পায়। 
অধিকাংশ লোকই ধনবান; অধিবাসীর! মাংসাশী নহে, অথব! কোনরূপ 
ভীব হিংসা করে না। চাউল, ছুগ্ঠ, ফলমূলাদি থাইয়! জীবন ধারণ, 
করে| কটিদেশে সামান্ত একটু বস্ত্র জড়াইর! রাখে, শরীরের আর 
সমুদয় স্থান জনাবৃত থাকে । অনেক কার্পাস বন্থ এইস্থান হইতে 
বিদেশে রপ্তানি হয় 1 এততিস্ন ধান্ট, চাউল ভারতবর্ষের অস্ঠান্ত স্থানে, 


ই ঢাকার ইতিহাস। [১ 


দিংহল, পেঞ্ু, মালাক! গ্রতৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াও উদ্ধৃত হয়।” 
পিটার ছেপিন এই স্থানটা দ্বীপ মধো, গঙ্গার প্রধান প্রবাহের তীরে 
অবস্থিত বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 

মেজয় রেগেল তীয় মেময়ের এ এইস্থান গ্রামে পরিগত হইয়াছে 
-বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০৯ থৃঃ অবে ডাঃ বুকানন নুবরণগ্রামে 
আগমন করেন। তিনি পিখিয়াছেন। “হথবরণগ্রাম নদীগর্ভে বিলীন 
হইয়! গিয়াছে” উদ্ধবগরঞ্জকেই তিনি রাজধানী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন: 
কলাগাছিয়ার দক্ষিণে সোনারগাঁও নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়। তিনি 
লিখিয়াছেন। হ্ুবর্ণগ্রামের অবস্থান মন্বন্ধে তিনি যে ভ্রমে পতিত 
কষ়্াছেন, তথিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কলাগাছিয়ার দক্ষিণে 
প্রসিদ্ধ শ্রীপুর নগরী বিদ্তমান ছিল। পদ্মার ভীষণ তরঙ্গাধাতে এ 
সময়ের কিঞিৎকাল পূর্বেই শ্রীপুর ধ্বংস হইয়া বায়। 

পাঠান শাসন সময়ে সোনারগী। “হজরতই জালাল” নামে অভিহিত 
হ্ই্ত। : 
[00 8805 11105081500 005 194 50৫ 195, 
10002007917 0187005 চিএ [10019 
8০67: 278৮18565 990190 901265 11. ৬০1, 2, 
০8010180805 [1015 :::21005019816] 900:15 ০1. 

ডে 0,155. 

0109 00০0৩ 1025305 5০1, 11, 01৮99. 
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হাইড়া। 


দেওয়ান মসনদ আলীর বংশ নির্বীর্ধ্য হইয়! পড়িলে, সোনারগীয় 
ছাইড়া চৌহুরীদিগের অতাখান হয়াছিল। এই চৌধুরীবংশ বিশাল 


২৪শ অঃ] ্রতিহাসিক স্থান। ৫২৩ 


ভৃতাগের জমিদার ছিলেন। ইহাদিগকে ৮২***২ টাকা রাজন্ব প্রদান 
করিতে হইত। ঈপাখার সময়ে চৌধুরীবংশের জমিদারী আর্ত হইয়াই 
মানোয়ারখার মৃত্যুর পরে ইহাদের প্রবল গ্রভাপ দেশে বিভ্ৃত হুইয় পড়ে। 
এই বংশীয় কীর্তিমান হরিদাস রারচৌধুরী ও তন্বংশধরগণ অসীম প্রতাঁপে 
প্রায় এক শতাবী ফাল পর্যন্ত স্বাধিকার শাপনেয পর তাহার 
গ্রপৌত্র শিবয়াম এবং তৎপুত্র কাশীরাম রায়, প্রক্ৃতিমণগ্ুণী ও 
অধীন তালুকদার, জিম্বাদার, মহালদার প্রত্ৃতি মর্বশ্রেণীস্থ লোকের 
উপর দৌরাঘ্মা করিতে লাগিলেন । ফলে, উভয়ে নবাব সরকায়ে নীত ও 
বন্দীক্কত এবং বিচারে সম্সের ( তরবারি ) ব! খোরেস্‌ ( খান! ) উভয়ে 
অন্ততর অবলদ্বন করিতে হইবে বলিয়া আদিষ্ট হন। কাশীরাম সম্‌সের 
শ্বীকার করিলে তাহান্ন শিরচ্ছেদন হয়। শিবরাম মোসলমান ধর্ম 
পরিগ্রহ করেন। ইহার পরে চৌধুরীবংশ ক্ষীণবল হইয়। পড়েন। 


হাজিগঞ্জ। 


নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে লাক্ষ্যানদীর তীরে অবস্থিত। রেগেলের 
১৭ নং মানচিত্রে এই স্থানে একটা ছর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তাহা কেল্লা 
বলিয়া লিখিত আছে। হানিগঞ্জের চূর্গ মীরমুদলা কর্তৃক নির্শিভ 
হইয়াছিল বলিয়া ়্ার্গ্রুখ উতিহািকগ্ণপ লিখিয়া গিয়াছেন। 
স্থানীয় প্রবাদ এই যে সোনাবিবি (চাদ রারের কন্তা) ঈপার্থ! ইহার 
নাম দিয়াছিলেন আলি নেয়ামত বিবি) এই ছৃর্গে থাকিয়া, হুবর্গ্রাম 
আক্রমণকারী মগদিগের সহিত ভীবণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে 
যুদ্ধে পরাজিত হইবার প্রাকালে অরিকুণ্ডে প্রাণ বিদর্জন দিয়া শক্ত" 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। 

বর্তমানে ইহ! হাফেজমঞ্জিল নামে অভিহিত হইতেছে। চাকার 
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স্বর্গীয় নবাব খাজে আদান উল্লা। বাহাদুরের জট পুত্র বেহেস্তগত খান্ধে 
হাফেজ উল্লীর নামানুসারে ইহা হাফেব্রমঞ্জিল আখ্যা! প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এক্ষণে ছূর্গের গ্রাণীর গাত্র সংলগ্ন হইয়া রাজপথ চলিয়াছে। 


হাতীবন্দ | 
বানার এবং লাক্ষ্য! নদীদ্ঘয়ের মংযোগন্থলে, একডালায় অনতিদুরে 
অবস্থিত। এইস্থান পূর্বে আস্তোমেল! নামে পরিচিত হইত। টলেমী 
আস্তিবলের সহিত এই স্থান অভিন্ন মনে করেন। পালবংশীয় ভূপালগণ 
এই স্থানে খেদ! নির্মাণ করিয়া হস্তী ধৃত করিতেন ব্ণিয়! উহা হাঁতীবন্দ 
ঝ| হাতীমল্প বলিয়া কথিত হইত। 
101. 755105 00092158019 01002 008+ 


হামছাত্ী। 
সোনারগায়ের অন্তর্গত এই গ্রামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পর় রাজ! 
কৃষ্ণদেব সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ নবাব সরকারে বক্‌দী 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বক্‌মী নামে ন্ুপরিচিত। কৃষ্ণদেবের 
ৰীত্তির মধ্যে হামছাদী গ্রামে কষ্চমাগর, রামসাগর, পিলথানা ও 
ফাত্রাবাড়ীর ছূর্গের ভগ্নাবশেষে বর্তমান আছে। 


হোসেনপুর । 
মেজর রেণেল এই স্থানকে ওগমপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
১৭৬৫ খুঃ অন্ধে তিনি এই স্থানে একটা পর্তগীজ গীর্জার ভগ্নাবশেষ 
সন্ধশন করিক়্াছিলেন। গ্রামটী ঢাকা হইতে প্রায় €* মাইল দুরবর্থী 
উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত । এই গ্রামের নিয় দিয়া একট খাল ব্্ধপুত্ 
হইডে প্রবাহিত হইয়! পূর্বদিকে লিলেট নদীর সন্ত সংযোজিত 
হ্ইয়াছে। | 


২৪শ অঃ] ধ্রতিহাসিক স্থান। ৫২৫ 


এই স্থানের গীর্জার বিষয় হাণ্টার সাছেব উল্লেখ করেন নাই। 
[486 0€45001500 1018005005 গ্রন্থেও এই বিষয়ে কিছুই লিখিত 
হয় না। 

615 138106৫১৭২৩ খুঃ অবের ১৫ই জানুয়ারীর একখান! 
চিঠিতে উন্থৃমপুরের উল্লেখ করিয়াছেন । এই পত্র [,৩05 6৫1980059 
৬ 09050569 (0০10৩ যা] 1, 6০ 272) সংজ্ঞক পত্বাবলীর অন্ততক্ত। 
এই স্থানে মোগণ সমাটের অনেক পর্ত্‌গীজ কর্মচারীর আবাসন্থান 
বলিয়া তাহাতে লিখিত হইয়াছে। £61 1387016৫ সথযং 1190০ 
[97752এর সহিত ১৭১৪ থৃং অন্দে এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 





(১) 


6২) 


(৩) 


(2) 


6৫) 


(৯) 


(1) 
6৮) 


এল্লিশ্পিউ (ক্ষ 
প্রশস্তি-পরিচয়। 
আসরফপুরের তাত্রশাসন। 


১ম 
্বস্তি। জরত্যবিদ্যাংতি হেতু ভূত সংতীর্ণ সংসার মহাঘুরাপি 

অনুত্বরবা [(প্ত) * * ₹ 

হক ভগবা (২) মুনীন্দ্র। জয়ত্যশেষ ক্ষিতিপাল 

মূলি (১) মাল! মণি দ্যোতিত পাদপীঠ * * * 

(পাদ) প্রধথতোতমাংগ শ্রীদেবখড়ো| নৃপতি ক্তারিঃ। টল্যো- 

সানি কাতরলা সং * * * 

(মহা) দেবী শ্রীগ্রভাবত্য তূজ্যমাণক পাটকহন্ধ ভত্তদীকা! 

€(ভট্টারিক!?) (শু)ভং(হং)মুক।রাভূজ্য * * * 

ককোদার চোরকে শ্রীমিত্রাবল্যাঃ সামন্ত-বার্টি যোকেন ভূজ্যমানক 

হর্য কক গ 

(রে) লতলকে গ্রনেঞ্ভটেন ভূজ্যমানকহ্র্ধ পাটক পরানাটন- 

নাদবমি * * * 

খপলশতৈ শ ভ্রোণ বাপ! পিব হুদদিক! শৌগ্গ বর্গে নর্তকী অর্ধ 

রা করি 

৬ ৯. জীদেতে ভ্ীশবাস্তর়েণ ভূজ্যমানক মহত্তর পিখরাদিভিঃ 

হ্যা « ৪ * (২) 





(১) মৌলি। (২) কৃষ্ামাণক। 


২৪ শতঃ] ধীতিহাসিক স্থান। ৫২৭. 
(৯) (প)1 টক বিহার বস্তঘেণ োস্পবািকা উতরবোরকে বন্য 


(১০) 
(১১) 
(১২) 


(১৩) 
(১৪) 


(১৪) 


(১৬) 
(১৭) 


(১৮) 


জ্ঞানমতিনা * * 
কপাটক তীসনাদজজয় দত্তকটকে দ্রোণিমঠিকায়ে! পাটক। 
ইঙ্গ * ঞ (১) 
যুপাটকেষু দশ দ্রোধাধিকেযু সমূপগত বিষয়পতভী (২) 
কুটুিনশ্চ সমা * * (৩) 
(বি) দিত মগ্ত ভবতাং এতে দশ দ্রোণাধিক নব পাক! 
যথ। তৃঞ্জনাদ * * (৪) 

রাজ রাজ ভট্ট ্তাযুষধামার্থং আচার্য বন্দ সংঘমিব্ধ পাদৈকারী 
* * বিহার বিধারিক! চতুষ্মেকগণ্তীকুতং তহ্িষয়পত্যাদি 
পর (৫) 
(৭) * * ভর্বিতব্যমিতি সং (৮) ১*+৩ বৈশাখ দি 
১*+৩ আয়ুশ্চলং 
() পুব্যং বসব্পতি ছুখে ভয়াগহারি ছুমেশ্চ দানমি ( ) 
বুধ্বা ভোগীশ্বরৈঃ সকরুনৈ: প্রতি পালনীযম্॥ ছুতকোহত্র 
পরম সৌ * * (৭) 
(লি) থিতং জয়কর্মান্তবাসকে পরম দৌগতোপাসক 
পুরদাসে (নে) (৮) 


বঙ্গানুবাদ |. 


বত্তি। ভগবান মুনীন্ ধিনি অবিষ্তার কারণ সমূহ বিনাশ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন এবং সংসার-সমূত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা জয়। ১-২ 





(১) ইভোতে। (২) গভীন। (৩) সমাজঞাপন্তি। (৪ ) ভূষ্াগাধ পনীয়। 
( *) কুটুক্বিভিঃ। ( & ) নিরবিবাদৈ। (৭) দৌগত। (৮ )পুর ঘাসে ন্তি। 


4২৮ ঢাকার ইতিছাস। [১মখ;ঃ 


রাজ! দেবখ্জা, যাহার পাদ-পীঠ অশেষ ক্ষিতিপাল-গণের মৌলিস্থিত 
মণিরাজি দ্বার সমুভ্তািত, * * * যিনি অরিকুল জয় করিয়াছেন, 
তাহার জয়। 

মহাদেবী প্রভাবতী কর্তৃক ভূজ্যমান তাল্লোদ্যানি কাতরলাস্থিত 
পাটকদয়) শুঁভাংস্কা নামী জনৈক মহিলা কর্তৃক ভূজ্যমান অর্দপাটক। 

কেদারচোরকছ্ছিত শ্রীমিত্রাবলির অধিকারভৃক্ত এবং সামস্ 
ব্টিয়োক কর্তৃক ভূজ্যমান সার্ঘপাটক) শ্রীনে্রতট্ট কর্তৃক ভূজামান রেল- 
তলকস্থিত অর্দপাটক। 


পরানাটন নাদবর্শিস্থিত * * *। 
পলশতস্থিতদশ ভ্রোণ বাপা পরিমিত ভূমি $ 
শিব হদিক! শোগগ বর্গ স্থিত অর্দপাটক;. 


্ীর্বান্তর কর্তৃক ভূঙ্যদান মহত্তর ও শিখর প্রভৃতি কর্তৃক কর্ধিত 
বিছার বাস্তত্ম সমেত এক পাটক ভূমি। 

রল্লবারিকউগ্রবোর কন্তিত বন্্যজ্ঞান মতি কর্তৃক ভূজামান পাট কপরি- 
মীন ভূমি। 

তীসনাদজয়দত্বকটকস্থিত ত্লোণিমঠিকার পাটক পরিমাণ ভূমি। ৩-১০। 

দশ দ্রোণাধিক এই পাটক সম্হান্তগত বিষয়পতী ও কুটুঘ্বগণকে 
এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে ( ১১-১২)। 

আপনার! পরিজ্ঞাত ছউন যে, এই দশ দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি 
বর্তমান ভোগকারীগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রাজরাজ ভট্টের 
আয্ুক্ধা্নার্থে আচাধ্যবন্দটাকে দান কর! গেল। এইরূপে বিহার 
'বিছারিকাশতৃ্ট় এফগতীভৃক্ত করা হুইল। সুতরাং বিষয়পতী 
* *. * গণবিদ্বোৎপাদন করিতে পারিবে না ১২-১৫। 


পরিশিষ্ট। ৫২৯ 


সম্বৎ ১*+৩ দি ১*+৩ বৈশাখ | ১৫। 
জীবন ক্ষণস্থায়ী * * * ভূমি দান দ্বার] হুঃখ ভয় দুরীভূত 
হয়, ইহা জানিয়া এবং করুণা পরবশ হুইয়! সমুদয় নু খৈশ্বধ্য উপভোগ- 
কারিগণ ইহা রক্ষা করিবে । (১৫-১৭)। 
পরম সৌগত (সৌমত ) * * * ইহার সংবাদ বাহক জয় কর্ধাস্ত 
বাসক হইতে পরদৌগতোপাসক পুরদাস কর্তৃক লিখিত। ( ১৭-১৮। 


(২য়) 


€১) জয়ন্তি ভিন্নানুশয়ান্ধকার! বৈনেয় পদ্যান্ঠববোধয়স্তঃ বচোঙ শবে! 
মার * * 
(২) * * লক্ষী বিক্ষেপ দক্ষা জিন ভাস্করস্ত: ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্ভৌ 
ৃঁ ভগবতি স্ুগতে সর্বালোক 
(৩) * * ততর্দেশীস্তরূপে ভব বিভবভিদাং যোগিনাং 
যোগগম্য তৎসংঘে চাগ্রমেয়ে বি 
(৪) বিধ গুণনিধো ভক্তিভাবেগ্গুর্বাং শ্রমৎখক্জোগ্থমেন 
ক্ষিতিরিয়মভিতোনিঞ্জিতাষেন 
(৫) (পশ্চঃ1)1 ভজ্ঞঃ শ্রীজাতখডাঃ ক্ষিতিপতিরভবন্থেন 
সব্বারিসংঘো বিধ্বন্তঃশূরভাবা 
(৬) তৃণমিব মতা! দস্তিনেবাশববৃনদং তকমা শ্রীদেব খড়! নরপতিরভবং 
তৎনুতো! রাজরা 
(৭) জঃ দত্ং রডতরয়ায় ত্রিতবয়ভিদা। যেনদানং দ্বভূমে:॥ 
মিদিকিল্লিকা শালিবর্দকে 
(৮) তলপাটকে শক্রকেন তৃজ্যমানকপাটকাৎ গুবাকবাস্দ্বয়েন 


"সহ অর্থপাঁটক উপা 
৩৪ 


৫৩ ঢাকার ইতিচান [১মখঃ 


(৯) সকেন তৃক্তকাধুনা বস্তিযোকেন ভূজ্যমানক বিংশতি দ্রোণবাপা 
মন্কটাসীপাটকে 
(১০) ুলন্বাদিতিঃ ভূজ্/মাণক সপ্তা বিংশতির্দোণ বাপা 
রাজদাসদুগ গগঁ টাভ্যাং কৃষামাণ 
(১১) (কো) (কা?) ত্রয়োদশ দ্রোণ বাপ! বুদ্ধ মণ্ডপ প্রাপি 
বৃহৎ পরমেশ্থরেণ গ্রতিপাদিতক বংসনাগ 
(১২) পাটক নবরোপ্যে শ্রীউদীর্ণ খড়োন প্রতিপাদিত শক্রকেন 
তৃজ্ঞামানক গাটকাগ 
(১৬) রনাটন (ক?) নীলে অর্দপাটক দরপাটকে পি গাটক 
দ্বারোদকে অর্ধ পাটজ (১) ব্বারমুগগ 
(১৪) কায়াৎ চাটগ্রাপি অর্দপাটক ইত্যেবং শট্যু (২) পাটকেযু দশঃ 
দ্রোগাধিকেধু সমুগগ 
(১৫) তবিষয়পতিমধিকরণানি কুটুদিনম্চ মমাজ্ঞাপফ্তি এতে পাটকা! 
দশ দ্রোণাধিক! 
(১৬) যথাতুজ্নাদপনীয় শালীবদক আচার্য সংঘমিত্স্ত বিহারে 
গ্রতিপাদিতান্তদ্বিষয 
(১৭) পত্যাদি কুটুঘিভিনিরাবাধৈর্ভবিতব্যমিতি দূতকোত্র শ্রযজঞবন্মাঃ। 
| ইতি কমা 
(১৮) ছলাছু বিদুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত) মনুযাজীবিতং চ সকল 
মিদমুাঘতং চবু 
(১৯) ধ্য(৩) নহি পুরুবৈ পরকীর্্য়ে! বিলো_-। এতান্তেতাং (৪) 
ভাবিনঃ পার্থিবেন্ত্রাং তু 


টিটি রি রিিডিউিডিিনীনি রিনি টির 
(১) পটিক ব্বারমুঙ্গগকারীং। (২) ফট্হ। (৩) বৃদ্ধা। 
(৪): এতামে তাঁদ। 
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(1*) য়ে! ছুয়ো প্রার্থরত্যেষ রামঃ। সাঘান্তোয়ং ধর্মমসেতু 

নৃগাণাং কালে কালে 
(২১) পালনীয়; ক্রমেণঃ। বহুভিবমুধা দত! রাজভি সগরাদিভিঃ য 
(২২) সত যন্ত যদ ভূমি স্তস্ত তন্ত তন! ফলম্‌। জয়কর্মাস্তবাসকাৎ 
(২৩) লিখিতং পরম সৌগত পুরদাসেনেতিঃ | সম্বৎ ১*+৩ 
(২৪) পৌষ দি২*7৫ 


বঙ্গানুবাদ । 
দ্বিতীয় 
উদ্গ্রীবোপবিষ্ট বৃষঘূর্তি। 


শ্রীমদ্দেব খড় । 


ভাস্কর-প্রতিম জিনের তোঞ্জোময় বাক্যাবণি, যংকর্তৃক অনুশয়ান্ধ- 
কার দূরীভূত হইয়াছে, বৈনাগিক (বুদ্ধ মতাবলম্বী ) দিগের বিধেক 
বুদ্ধি পদ্সের স্তার উন্মেষিত হইয়াছে; এবং যাহ! মারের প্রভাব *** 
বিছ্রিত করিতে সমর্থ, তাহ! জযযুক্ত হয়াছে। (১-২। 

সর্বলোকবন্য হৈলোক্যধ্যাতকাত্তি ভগধান স্গত, ৪ তংপ্রতিত্ঠিত 
শাত্ত, তববিভবতেদকারী, যোগীগণের যোগগমা, ধর্শ এবং তদীয় 
অগ্রথেয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাপক, শ্রীমং- 
খঙ্জোস্তম সমগ্র ক্ষিতিতল জয় করিয়াছিলেন (২-৫)। 

তাহ! হইতে ক্ষিতিপঠি জাত খড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
স্বীয় সৌরযা প্রভাবে ইনি বাত-বিক্ষিপ্তণ এবং করি-তাড়িত অশ্ববুনের 
হায় অনি-জ্ঘ বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ( ৫-৬)। 
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তৎপুণ্র নরপতি শ্রীদেবখডা। ত্রিভুগনের ভত়-নিরাশনক্ষম রাল্গ 
রাঞ্জ নামধেয় তীাছার পুত্র জন্ম গ্রহণ কারয়াছিল। ইনি রত্ব-ত্রয়েদোস্ঠে 
( বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ) শ্বভূমি দান করিতেছেন ( ৬-৭)। 

মিদিকিল্লিকাশালিবর্দিকান্তর্গত তলপাটকস্থিত, শত্রক কর্তৃক ভৃঙ্য- 
মান পাটক পরিমাণ ভূমির অন্তর্গত গুবাকবাস্তদ্ধম সমেত অর্দপাটক, 
এবং উপাসক কর্তৃক ভূক্ক, অধুন! ্বশ্তিঘোগ কর্তৃক্ণ ভূজ্যমান বিংশতি 
দ্রোণবাপ ভূমি) 

মর্কটাসীপাটকান্তর্গত শুলন প্রভৃতি কর্তৃক ভূজ্যমান সপ্তবিংশতি দ্রোণ- 
বাপক ভূমি, রাঙ্গ দাদ ও তুর্গত্ত কর্তৃক কথিত ত্রয়োদশ দ্রোণবাপক ভূমি, 
বদ্ধমণ্ডপ পর্যন্ত প্রসাধিত বৃহৎ পরমেশ্বরের দত্ত বংস নাগপাটক ; 

নবরোপান্থিত শ্রউদী্ণধড়ী প্রদত্ত শক্রক কর্তৃক ভূঞ্ঘান পাটক 
গরিমাণ ভূমি) 

পরনাটন ( নাটক? ) লীলান্তত অদ্ধপাটক ; 

দরপাটকান্তর্গত পাটক পরিমাণ ভূমি) 

দ্বারোদকস্থিত অর্ধপাটক ; 

চাট পর্যান্ত বিস্তৃত ববার মুগ্গকস্থিত অর্ধপাটক ভূমি ( ৭-১৪)। 

বিষয়পতি, কর্ণাচারীধর্গী এবং কুটুন্বগণের বিদিতার্থে আদেশ 
প্রচারিত হইল যে, দশ দ্রোণাধিক এই পাটক সমূহ বর্তমীন ভোগ- 
কারিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়! শালিবর্ স্থিত আচার্ধ্য সংঘা- 
মিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইল। বিষয়পতি ও কুটুত্বগণ কোনও প্রকারে 
উহার বিদ্োৎপাদন করিতে পারিবে না। শযজ্ঞ বর্ঘা। ইহার সংবাদ- 
হাহক (১৫-১৭)। ! | 

সর এবং মান্বশীবন কমপ-দলছ্িভ বারিবিন্র ভ্তা চঞ্চল, 
ইহা বিবেচনা! করিয়া! এবং পূর্বোক্ত সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিঝ| 
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পরকীয় কীর্তিরাঁজি কেহই বিলুপ্ত করিবে না! ভবিষাৎ রাজন্য বর্গের 
উদ্দেশ্তে রামচন্্র ইহা বারম্বার অন্থরোধ করিয়াছিলেন । এই সাধারণ 
ধর্ম-সেতু রাঁজগণের সর্বদাই পালনীয়। সগর হইতে আরস্ত করিয়! 
বু নরপতিই ভূমিদান করিয়। গিয়ছেন, তবুও যখন যে নরপাঁত 
ভূমির অধীশ্বর থাকেন, দানের ফল তিনিই প্রাপ্ত হন ( ১৭-২২)। 

জয়কর্ধান্তবাসক হুইতে পরম সোগত পুরদাস কর্তৃক লিখিত 
ইতি সম্বৎ ১০+৩ (১২-২৩)। 

পৌষ দি ২+৫। (৯৪)। 

১৮৮৪৮৫ খুঃ অবে রায়পুর! থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে 
মিঞা বক্স! নামক জনৈক কুষক একটা প্রাটীন জলাশয়ের সন্গিকট- 
বরতী মৃত্তিকন্ত,প মধ্যে পিতুল ও অষ্টধাতু নির্মিত চ্লিশটা চৈত্য সহ 
উক্ত তাত্রশাসনদয় প্রাপ হয়। মুড়াপাড়ার জমীদার ৬ প্রতাপচন্্ 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উহার একথানা এসিয়াটিক সোসাইটাতে অর্পন 
করেন। অপর ফলকটা লাকরশির চৌধুরী-বংশোস্তব শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
রায় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটার তঙানীস্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত 
হেনরী বিভারিজ মহ্কোদয়কে প্রদান করিয়াছিণেন। চৈত্যগুলির মধ্যে 
ছুইটা মাত্র তারক বাবুর হস্তগত হয়। তন্মধ্যে একটা_-ডিনি ডাক্তার 
হোর্পেলকে এবং অপরটা খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ 
হোসেন মহাশয়কে অর্পন করিয়াছিলেন। 

প্রথম তাঅশাসন দ্বারা দশদ্রোগাধিক নবপাটক তৃমি আচার্ধ্যবদ্য 
সংঘাষিত্রের বিহার বিহারিক| চতুষটযে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ফলকে 
রাজ! প্রীদেবখড়া ও রানী গ্রভাবতীর নাম প্রাপ্ঠ হওয়া! যার়। উক্ত 
ফলকোন্লিখিত পরনাতননাদবশ্মি ও পলশত বিহার আমর! আধুনিক 
বঙ্ধিয়। ও পলাশ নামক স্থানদ্বয় বলিয়| মনে কমি। দেবখড়োর 
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ত্রয়োদশ রাজ্যান্কের ১৩ই বৈশাখ তারিখে পরমলৌগত পুরোদাস 
কর্তৃক প্রথম ফলক থান! উতৎকীর্ণ হইয়াছে । 

দ্বিতীয় তাত্রশাসন ছারা দশদ্রোণাধিক যট্পাটক পরিমাণ ভূমি 
কুমার রাজরাজতট্রের আয়ুষ্কামনার্থে বৃদ্ধ ধর্ম ও সংঘ এই রতুত্রয়োদেন্তে 
সালিবর্ধক বিহারের আচাধ্য সংঘাঁমত্রকে প্রদান কর! হইয়াছে। 
দেবখড়েগর ত্রয়োদশ রাগ্যাঙ্কের ২৫শে পৌষ তারিখে সৌগতোপাসক 
পুরোদান কর্তৃক উঠ উৎকীর্ঘ হইয়াছে। এই তামশাসনোল্লথিত 
তালপাটক এবং দত্তগাও স্থান অধুন! রারপুরা থানান্তর্গত তালপাড়া 
এবং দত্তগাঁও বলিয়া আমর! মনে করি। 

উক্ত তাত্শাসনদয় হইতে খড় বংশীয় নিয়লিখিত রাজগনের নাম 


প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
১। খঙ্জোগ্ম 


২। জীতখজী (পুত্র) 
৩। দেবখড়া (পুত্র) 
৪1 রাদরান (পুত্র) 
চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্শিত এবং ছত্রাচ্ছা- 
দিত ছিল। ইহার শীর্ধদেশের চারিপার্্ে চারিটা ধ্যানী বুদধমৃততি 
তন্নিয়ে অপর বুদ্ধ মৃত্তি এবং পাদ বেশের প্রত্যেক দিকে তিনটা করিয়া 
ছবাদশটা মুদ্তীসন-দংবন্ধ বুদ্ধ দুর্তি বিরার্জিত। 


বেলাব-তাত্্শাসন। 

ও বিষু চক্র সমন্বিত রাজমুদ্রা!। 
১। ও" দিদ্ধি॥ শ্বায়্ভুব মিহাপত্যং যুনিরত্ধি দি (দি) যৌকসাং। 
তশ্য চন্নাফনং তেজ স্তেনাজ! 
২) রত চন্রমাঃ | রৌহিণেয়ো বধসতক্াদস্থাদৈল: পুরূরবাঃ স্বং-বৃত:কীর্ত্া 





আসরফ পুরে প্রাপ্ত চৈত্য। 


তি! 


৪1 


৫ 


৬ | 


৭ 


৮ 


৯ 


১০। 


১১। 
১২। 
১৩। 


১৪1 
১৫। 
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চোব্াচ ভূবাচগ:॥ গোপ্যামুং সমন্রীঞজনন্মন সমোরাজ্ঞন্ততে! জজ্তি- 
বান স্ব 
পালো নহ্ষস্ততোজনি মহারাজোষধাতিঃ হ্বতম্‌ সোপি প্রা যছুং 
ততঃক্ষিতি ভূ 
ভাং বংশোয় মুজ্জন্ততে বীর ্রীশ্চ হরিশ্চ হত্র ব শঃ প্রত্যক্ষ মেবৈক্ষত্ত 
সোপীহ 
গোপীশত কেলিকারঃ কৃ্চো মহাভারত কুত্রধারঃ অর্থ: পুমানংশ 
কৃতাবতা 
রঃ প্রাছুব ভূবোদ্ধ'ত ভূমিভারঃ॥ পুংসামাবরণং ত্রয়ী নচ তয়! হীনা 
ননগ্লা ইতি 
হয্যান্‌(২) চান্ুত সঙ্গরেযু চ রসাদ্রোমোদগামৈ বর্ণঃ বন্মাণোতি 
গভীর নাম দধতঃ 
শ্লাঘোৌ ভুজৌ বিভ্রতে| ভেঙুঃ দিংহপুরং গুহা মিব মুগে্্াণাং হরে- 
বান্ধবাঃ॥ 
অভবদথকদা চিগ্ভাদবীনাং চমূনাং সমরবিজয়ধা রা; মঙ্গদং বজ বম্মা শম 
ন ইৰ রিপুণাং দোমব্ান্ববানাং কবিরপি চ কবিনাং পঞ্ডিতঃ 
(প)গিতানাম্‌॥ জা 
্রবর্শী ততো! জাতে গাঙ্গেযইব শান্তনোঃ (1) দয়াব্রতং রণক্রীড়! 
ত্যাগো ফসামছে। 
লব: গৃহনৈণ্য পৃ ্িযং পরিণয়ন্‌ কর্মন্ত বীরপ্রিয়ং যো * * * 
প্রথম ছিয়ং পরিভবং 
স্তাং কামরূপশ্রিয়ং নিনান্দিব্য ভূ শ্রিয়ং 
সাচ্ছিয়ং বিতত বাস্থাং সার্ব ভৌমশ্রিয়ং ॥ বীর শ্রিয়ামজনি 
সামলবন্ধ দেবঃ 


৫৩৬ 


১৬। 


১৭। 


& 
১৯। 
চা 
২১ 
২২। 


২৪। 


২৭। 
২। 


চাকার ইতিহাস। [১মখ; 


রীমাঞ্জগৎ, প্রথম মঙ্গল নামথেযঃ কিন্্াম্যখিল ভূপগুণোপ 
পন! দোষ: 

মনাগপি পদংনকৃতঃ প্রতৃশ্মে। তথোদয়ী সুম্থুরভৃত গ্রাভূত 
প্রতাপ বীরেঘপিসঙ্গ 
রেষু ধশ্চ্্রহা (মূ) প্রতিবিধিতং শ্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে ন্ম ॥ 
তস্তমীলব্য দেব্য! 
সীৎ কন্া'ত্ৈলোকামুনরী। জগদ্ধিজয়মন্স্ত বৈজয়স্তী মনোভূবঃ ॥ 
পৃগ্নেগ্যশে 

ষ-তৃপাল পুত্রীণামবরোধনে তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈব সামল 

ব্মণঃ ॥ আ'সী 


তয়োঃ সু (সথ) স্ুবিহাস্তরং যঃ শ্রীভোজ বশ্ষোভয় বংশ (দী)পঃ 
পাত্রেষু সর্বান্ধ দশান্গ যে 
নন্নেহোনু লুপ্তণ্চ হতং তমশ্চ ॥ হাধিক (ক) ্রমবীর মদ্য 
ভূবনং ভূয়োপি কং (কিং) রক্ষা 
মুৎপাতয়ে! মু €প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্বলঙ্কাধিপঃ ॥ 
ইতি বং গুণগাথাতি স্তষ্া 
বপুরুষোত্তমঃ মজ্জযনলিব বাগ, বরঙ্মময়ানন্দ মহোদধো ॥ 
সখলু শ্রী বক্রমপু 
র সমাবাদিত শ্রজ্জয় সবদ্ধাবারাৎ মা (ষ) হারাজাধিরাছ শ্রীসাল 


বন্ম দেবপ। 
দবানুধ্যাত পরমবৈষণব পরমেশ্বর পরমতট্রারক মহারাজা (ধরাজ 


শ্রীমতোজ 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা। 


গ্রীপৌন্ু, তুক্তযন্তঃপাতি অধঃপতন মণ্ডলে কৌশাখী অষ্টগচ্ছ থ 
গুল সং উব্যলিক! গ্রামে গুবাকাদি সমেত সপাদনব ভ্রোণাধি 


৩৩। 


৩৪। 


৩৫। 


৩১। 


৩৭ 


৩৯। 


৪০। 


৪১। 
৪২। 
৪৩। 
8৪। 


পরিশিষ্ট । ৫৩৭” 


ক পাটক তূমৌ মমুপ গতাশেষ রাজরাজন্তক রাজ্তী রাণক র! 
জপুত্র রাঁজামাত্য পুরোহিত পীঠিকাবিত্ত মহাধন্মাধাক্ষ মহাসান্ধি বি' 
গ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মছাক্ষপ 
টলিক মধাপ্রতিহার মহাভোগিক মহাবৃাহপতি মহাপীলুপতি 
মহাগ 
গম্থ দৌসসাঁধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্তাশ্ব গোমহিযাজাবিকাদি 
ব্যাপৃতক গৌলসিক দণ্ুপাঁশিক দণডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্‌ 
অন্যাংস্চ দক 
ল রাজ পাদোপ জীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তান ইহ! কীন্তিতান্‌ 
চট্টভট্ট জাতী 
যান নগদান ক্ষেত্রকরাংশ্চবরান্মণান ্রা্ধণোত্তরান্‌ যথার্থ 
ম্মানয়তি 
বৌধয়তি সমাদিশতি চ মতমন্তুত (ব)তাম্‌। যর্থোপরি লিখিতা" 
ভূমিরিয়ম্‌ প্ব 
সীমাবচ্ছিন্না তৃণ পুতি গোচর পথ্যন্তা মতলা সো! দেখা 
সাতপনসা স 
গুবাক নালিকের| সলবণা সঙজলস্থ ( ল1) দগর্তোষর! সহ 
দশাপরাধা পরি 
হৃত সর্খপীড়া অচাডভড প্রবেশ! অকিঞ্চিত গ্রগ্রাহথা সমস্ত 
রাজভোগক 
র হিরণ্য গ্রত্যায় সঠিতা সাব “নগোত্রায় ভৃগু চাবন আপ্রবান ও 
রব জমি প্রবরায় বান্দনেয চরণায় হনূর্কেদ কণু শাখাধ্যায়ি 
নে মধাদেশ বিনির্গত উত্তর রাায়াং নিদ্ধল গ্রামীয় পীতাঘর দে 
শর্মণঃ গ্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেব পর্ণ: পৌই্রায় বিশ্বরূপ দেব শর্্ম 


৭৫৩৮ ঢাকার ইতিহাঁপ। [১৭৮ 


৪৫। ৭: পুত্রায়শাস্ত্যাগারাধিক্কৃত শ্রীরাম দেব শর্শণে শ্রীমত! ভোজ 
৪৬। বর্মদেবেন পুণো অহনি বিধিবদুক পূর্ববকং কৃত্বা ভগবন্তং 
বাসুদেব ত 
£৭। ট্রারক মুদ্দিগ্ত মাতা! পিস্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভি বৃদ্ধয়ে 
আচন্রার্কং ক্ষি 
:৪৮। তি সমকালং ঘাবছূমি ছিদ্রন্যায়েন শ্ীবিষুঃ চক্রমুদ্রয়া তাত্রণা 
:৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্ত! শ্মাভিঃ ॥ ভাবন্তি চাত্র ধর্থানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥ 
-৫*। স্বদস্তাম্পরদদত্তা বা যে! হরেত বনুন্ধরাঁম সবিষ্টায়াং কিমিন্তা 
পিতৃভিঃ সহ প চ্যতে ॥ 
।( ৫১) শ্রীমঞ্টোজ দেব পাদীর সম্বৎ ৫ শ্রাবণ দিনে ১৯ নি অনুমাক্ষনি। 
ও দিদ্ধি। স্বগ্গবামী দেব্গণের মধো অত্রিমুনি স্বযস্তুর অপতা 
ছিলেন। তাহার নয়ন হইতে তেজঃ সমুখিত হইয়াছিল, তাহা হইতে 
চন্ত্রম! জন্মগ্রহণ করেন। (১২) 
তাঠা (চন্ুম ) হঈতে রৌহিণেয় বুধ এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র 
পুন্ধরবা! জন গ্রহণ করিয়৷ কীর্তি এবং উর্বশী এবং বহুন্ধরা কৃ 
শ্বয়ংবৃত হইয়াছিলেন। (১--৩)। 
সেই মন্প্রতিম (পুরূরবা ) আয়ুর জন্মদান করিয়াছিপেন। রাদ্ধা 
আহু হইতে ভূপাল নহুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নমুষ হইতে মহারাজ 
যাতি জনুগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যছুকে পুত্ররূপে প্রান্ত 
.ভইয়াছিলেন। তাহ! হইতে যে রাঞ্জধশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে 
বীর এবং হরি বহুবার প্রতাঙ্ষবৎ পরিদৃষ্ হইয়াছিলেন। ৩-৫ 
এই বংশে, পুজ্য-পুরুষ, অংশাবতার, মহাভারতের হৃত্রধার গোপী 
শতকেলীকার ই্রীকৃষ্ণ প্রাছুহ্ত হইয়া প্রথিবীর ভার উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। ৫-৭ 


এয়ী ( বেদবিদ্যা) পুরুষের আবরণ। তাহার ( বেদবিস্তার ) অতাৰ 
ছিল ন। বলিয়াই অনন্থা, এম বিষ্তার এবং অদ্ভুত সমর তরীড়ায় আনন্দহেতু 
রোমোদগম দ্বার! বর্ষিণঃ হরির বান্ধব সমূহ "্র্্মন” এই গভীর নাম এবং 
শ্লাঘা বাহুযুগল ধারণ করিয়া! সিংহ বিবরতুল্য দিংহপুর নামক স্থানে আশ্রম 
লাভ করিয়াছিলেন। ৭-৯ 

অনন্তর কোনও সময়ে বজজব্মা যাদবীয় সৈন্ের মঙ্গলময় এবং অপ্রতি 
হত বিওয়কীর হেতৃভৃত হইয়াছিলেন। তিনি অরিকুলের শমন, বান্ধৰ- 
গণের চন্্, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণগিতগণের মধ্যে পণ্ডিত 
ছিলেন । ১৭১১ 

শান্তনু হইতে যেমন গার্গেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজতবর্থী 
হইতেও জাত্রবন্মী জনুগ্রহণ করেন। দয়াই তাহার ব্রত এবং যুদ্ধই 
তাহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাহার মহোত্মব ছিল। (১১১৩) 

[তনি খৈণ্য ৃথুশ্ীকে ধারণ করিয়! কর্ণের ( কন্ঠ ) বীরশ্্ীকে বিবাহ 
করিয়া, * * * কাথরপ শ্রীকে পরাভব করিয়া দিব্যের 
ভ্রীকে নিন করিয়া, গোবর্নের শ্রীকে বিফল করিয়া, শ্রুকে শ্রোত্রীয় 
সাৎ কারিয়া, সার্বভৌম শ্র বস্তৃত করিঘ়াছিগেন। ১৩--১৫ 

জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী প্রীমান সামল বণ দেব বীরপ্্রীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করির! ছিলেন। কি আর বলিব? (যেমন) সেই অধিলতুপ- 


গুণোপর্ন আমার প্রহৃতে কিয়ৎ পরিমাণেও দোধ ম্পর্প করে নাই। 
১৫১৭ 





ক কেহ কেহ এই গোকের ভিন্নার্থ করিয়া ধাকেল ;-“বেদ মনুযোর বন স্বরূপ ; 
াহার| বেদ মানে ন| তাহার নগ্র মখবা! যথেচ্ছাঠারী । কৃের পরবর্তী যাবেরা তেমন 
ছিলেন ন|; যখন নগর বৌদ্ধনত প্রবন হই এসীর শি চতু্িক হইতে প্রচার 
পূর্বক এতদ্দেশ জাক্রদণ করে, ততঙ্ঞালীন হাগবের! পল্বীরতাব গ্রহণে অটল ছিলেন। 
এমীর প্রতি আস্থা! জনিভ রমে ভাহাদের এমন তীব্র রোমাঞ্চ ঘটিগাহিল, তা যেন 
শরীরের বনু তে? কিয়া বহি্দেশে ক.টিন। উঠিত। নেই ধর্দমনিরে তাহারা ্াধযধাছ 


৫৪৮ ঢাকার ইতিহাদ। [১মখঃ 


সেইরূপ প্রভূত প্রতাপশালী বীরগণ মধ্যেও উ7য়াঙ্নু বীরসমাকীর্ণ 
ুনধক্ষেত্রে আবিভূঁত হইয়াছিলেন। তিনি চন্ত্রহাস নামক খড়া ফলকে 
্বীয় মুখ গ্রতিবিদ্বিত দেখিতে পাইতেন। ১৭-১৮ 

সেই অগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নায়ী কামদেবের বৈজয়ন্তী রূপিনী, 
ব্রৈলোব্যন্ুন্দহী এক কন্ঠা ছিল। ১৮--১৯। 

অশ্ষে ভূপাল-কন্তাগণ কর্তৃক রাজান্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তিনিই 
(মালব্যদেবী ) সামল বন্ধার অগ্রমহিষী ছিলেন। ১৯--২* 

উভয়কুক- প্রদীপ শ্রীভোজবর্মা নামে তাহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি সর্বপ্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না; 
অন্ধকার বিনষ্ট করিয়। দিতেন। ২*_-২২ 

হাধিক। কষ্টের বিষয়, অগ্ভ ভূবন বীরশূন্য হইয়াছে। তবে কি 
আবার রাক্ষসগণের উৎপাৎ উপস্থিত? এখন তৃবন অলঙ্কাধিপ 
অর্থাৎ রাবণ শুন্য বা শক্রশৃন্ঠ। (এই রাজাভোজ) কুশলী হউন। এইরূপে 
বাগজ্ধানন্দ মহাসমুত্রে নিমজ্জিত করিয়া গুণগাথ! সমূহে পুরুষোত্তম 
যাহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ২. 

্রীবিক্রমপুর সমাধাসিত জয়স্বন্ধাবার (রাজধানী) হইতে মহারা গরাধিরাঞ্জ 
শ্রীদামলবন্ধরদেব পাঁদানুধ্যাত পরমবৈষব, পরমেশ্বর, পরম ভর্টারক, 
মহায়াজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্ভোজ শ্রীপুণ্ৃক্তির অস্তঃপাতি অধংপত্বন 
মগ্ডুলে, কৌশান্ী অষ্টগচ্ছ খণ্ডল উব্)লিক! গ্রামে, গবাকাদি 
সমেত সপাদ নবদ্রোগাধিকপাটক ভূমিতে ( এক পাক সো! নয় 
ঘ্রোণ পরিমিত) সমুপগত সমুদয় রাজা, রাজন্তক, রাজী, রাণক, 
রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্মাধাক্ষ, মহাসান্ধি 


চি575658855885115555548-57880585459-877 
হার করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিঠিত সিংহপুর আন্তিকতার স্বাপক্ষে ছর্ভেদা ছর্গ 
স্বরণ কুইয়াছিল। সেই আত্তিকদিগের কুলে এই তাত্রণাসন-কর্তার প্রপিতামহের জন্ম. 
সুকরাং এই রাজবংশ অস্থাস্ত নগ্ন বৌদ্ধনিগের স্কায় নাগ্ডিক নহে।” ঢাকা প্রকাশ। 


পরিশিষ্ট ৫৪৯ 


বিগ্রহ্িক,. মহাঁসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকিত। অন্তরঙ্গ-বুহছুপরিক, 
মহান্ষপটলিক, মহাপ্রতিহার, মহাতোগিক, মহাব্যুংপতি, মহাগীলুগতি, 
মহাগণস্থ, দৌঃ সাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবর্যাপৃতক, তস্তিব্যাপৃতক, 
অশবদ্যাপূতক, মহিষ ব্যাপৃতক, অঞ্জ ব্যাপৃতক, অবিকার্দি ব্যাপুতক, 
গৌন্সিক, দগ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি, প্রভৃতি এবং অগাক্ষ 
প্রচারোক্ত কিন্তু অকৰিত অন্তান্ত রাজপাদোপজীপিদিগকে চট্ট 
জাতীয় জনপদবাসীগপকে, ক্ষেত্রকর ্রাঙ্ষণ ও ব্রাঙ্ধাণাত্বম গণকে 
যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং মাজা 
করিতেছেন,-সকলের অভিমত হউক, শ্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণ-পুতি গোচর 
পর্ান্ত মতল, সোদ্দেশ, আতর, পনস, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ সমেত সলবগ! 
সঙ্গস্থুলা, সগর্ভোষরা, যাহার (যে ভূমি সমব্ধে গ্রতীগৃহীতার )। 
দশটা অপরাধ সহ্‌ হইবে, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চটি, ভাট জাতীর 
প্রবেশাধিকার বিরহিত, যা হইতে কোনও প্রক'র করাদি গৃহীত 
হইবে না, রাজভোগ্যকর ও চিরণ্য প্রায় সহিত, উপরিলিখি ভূ সার 
গোত্রীয়, ভৃগুচাবন আপ্লবান, ওব, জমদগ্র প্রবর বাগ্জসনের চরণোঁক 
বুরধেদের কন্বশাখাধ্ণায়া, মধাদেশ হইতে বিনিগত উত্তর রাটায় অবস্থিত 
দিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেংশর্মার গ্রপৌত্র, জগাথ দেবপর্মার পৌর, 
িশ্বূপ দেবশরখা পূতর,শান্যাগারাধিকৃত ্রীরাম দেব শর্্াকে এই পুশ 
দিনে বিধিবং উদক শর পূর্বক ভগবান বাহ্থদেব ভট্টারককে উদ্ে 
করিয়া, মাতা পিতা! ও স্থীয় পুণা ও যশ বৃদ্ধির জঙ্ত, চন রধ্য ক্ষিতি 
সমকাণ গর্ত ভূচিচ্ছিত্র সথায়নদারে মহিষ মদ্াদ্ারা তাতরাসন 
করিয়া আমি শ্রীতোজ বর্ধদেব প্রদান করিলাম। এতথিষয়ে 
র্ান্শাসনের গ্নোক আছে :--খদতই হউক বা পরদত্বই হউক হিনি 
ভূমি হয়ণ করিবেন তিনি বিষার কৃষি হর পিতৃগণ লহ পচিঞে 


৫৪২ চাকার ইতিহাস। [১মখ 


থাকিবেন। শ্রীমতোজ বর্ধদের পাদীয় সংবৎ ৫, শ্রাব্ণ ১৯ দিনে ৫৮ দি' 
(বন্ধ)। অন্ু। মহাক্ষ (পটলিক)নি[বন্ধ]। 


পরিশিষ (খ)। 


১৬৬৩)৬৪ খৃঃ অন্ধ টাকার স্থায়ী গুন্থবাদার দাযুদর্থার সময় 
চাকাতে যে ভীষণ ছুতিক্ষ দেখা দিয়াছিল তাহ! আমরা ১৮শ অধ্যায় 
লিখিয়াছি। ১৬১৫ থৃঃ অবে' (সায়েস্তার্খার শাসনসময়ে ও তাহার 
জের মিটে নাই। এই দভিক্ষে এ জেলায় বছলোক অন্লাভাবে স্ত্রী 
পুত্র বিক্রয় এবং আত্ম বিক্রয় করিয়৷ উদর পালনের চেষ্ট! করিয়াছে। 
মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পীদন হইত। এতৎসম্পর্কীয় যে একখান 
দলিলের অনুলিপি এস্বলে উদ্ধত করা গেল তাহাতে দেখা যায় 
বিক্রমপুর নিবাসী গঙ্গারাম নামধেয় জনৈক চণ্ডাল স্ত্রী পুত্র কণ্ঠা 
সমেত অষ্ট মুদ্রায় আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। মৃন্যয বিক্রয়ের যত খানা 
লিল এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই খানাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়া! অন্থুমিত হয়। 


মনুষ্য বিক্রয় দলিলের নকল। 


«ও সমস্ত সুগ্রসন্নালঙ্কৃত সতত বিরাজ-মান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ 
স্থুয্ন তান বগদাদশাহ আরক্গজেবশাহ দেবপালাত্যুদায়িণী শুভরস্তে 
ি ডি. তরিযু্ত গাওমওলা ধিপ শ্রীমত খানখানান জনাধিকারে চতুরশি 

ত্যধিক গঞ্চশ শত পকাৰে স্ুুতান প্রচ্চাপ জায়গীর দার শ্রীযুক্ত 
ঢ শাহমুরাদবেগ মহাশয়) নামাধিকারে ধামরাই গ্রীমান্তগত কায়স্থ 
পাড়া বাস্তব্য প্রগোলচন্ত্র চত্রবর্তীনঃ সভায়ামনেক দ্বিজ স্বজ্জ* 
নাধিষিতায়া৷ তথ! কারস্থপাড়া বাস্তব্য শ্রীরামদীবন মৌলিকত 
সক্াশানটমদ্রা। গৃহীত্বা বিক্রমপুর নিবাসী চগ্ডাল প্রীগঙ্গারাম 


পরিশিষ্ট । ৫৪৩ 


নামানং স্ত্ীপুত্রকন্তাদমেতং স্বেচ্ছায় লিখিতং বিত্ত দাত্-স্থানে আত্মানং, 
বিক্রীতবানিতি। সন ১*৬৯। ২৭ মীঘন্ত 
গোপালচন্ত্র চক্রবত্তীনঃ সদসি।  গঙ্গারামন্ দস্তখতং। 
অত্র লেখ্য সাক্ষীনঃ। 
চন্দরশেখর দেবশর্শ। | রাঘখানন্দ 721 
রাধাবলভ দেবঃ। 
রাঞ্গমাঝি সাংডভারি। 


পরিশিষ$ (গ)। 
দেবালয়াপি। 
বীরভদ্াশ্রম ৷ 


ঢাকা সহরের এক্রানপুর নামক মহল্লার এই আশ্রমটি প্রতিঠিত ।' 
নিত্যাননদ প্রভূর পুত্র বীরভদ্রগোস্থামীর নামানুসারে এই আশ্রমের নাম- 
করণ হইয়াছে।  গ্রীঠৈতন্তদেবের প্রতিষিত বৈষ্ণব-ধর্ম-গ্রচার-কার্যো 
ব্রতী হইয়া! বীরভুদ্রগোস্বামী যোড়শ শতাবের শেষার্দতাগে ঢাকায় 
শ্রভাগমন করিয়াছিলেন। ১৫৭৩ থৃঃ অব বৃন্দাবন দাস যে পনিতানন্ধ 
বংশাবনী* রচন! করেন, তাহাতে বীরভ্রগোস্থামীর ঢাকায় আগমনের 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে | বীরতদ্রগোস্বাণীর চেষ্টায় ঢাকার অধিকাংশ 
নরনারী বৈষব ধর্মে দীক্ষিত হন। পঞ্চদশ শতাবে বঙগদেশে যে 
প্রেমের বস্তা গ্রধাহিত হইয়াছিল, ঝারভদ্রগোস্বামীর উদ্ভমে সেই প্রেম" 
বন্তার বীচি বিক্ষেপ ঢাকা পথ্যন্তও আগিয়া পৌছিযাছিল। 


জয়দেবপুরের ইন্জরেশ্বর | 


জয়দেবপুরের পূর্বনাম পাঁড়াবাড়ী। ভাওয়ালের রাজবংশের পূর্ব 
পুরুষ ৬ জয়দেব রায়ের নামানুসারে উহার নাম জসদেবপূর রাখা। 


৫৪৪ ঢাকার ইতিহাস [ ১মথঃ 


হয়। জয়দেব রায়ের পুত্র ইন্রনারায়ণ রায় চৌধুরী স্বীয় আবাম' 
ভূমির পোয়া মাইল পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া ঝট 
শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ইন্দ্রনারায়ণের নামানুলারে এই শিব ইন্সবর 
বলিয়! অভিহিত হয়। এইস্কান শিব বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখনও 
এ শিব ও'মনিরের ভগ্রাবণেষ দৃষ্ট হই! থাকে । 


জয়দেবপুরের নীলমাধব। 


জয়দেবপুরের রাজবংশের ভনৈক পূর্বপুরুষ পু্রিণী খনন কালে 
প্রন্থরময় এই মাধব মৃষ্ঠি প্রাপ্ত হন। তিনি মছাসমারোহে এই 
মাধব মুস্তি প্রতিষ্ঠা কিয়! যথারীতি উহার পুজার স্বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছেন বর্তমান সময়ে নীলমাধব জয়দেবপুরের রাজবাটাতে গৃহ 
দেবতারপে প্রতিষিত থাকিয়া জনসাধারণের পৃজোপচার গ্রহণ 
করিতেছেন। এক সময়ে মাধব রূপী বিষুর পুজা! টাকা জেলায় অত্ন্ত 
প্রচলিত ছিল। ভাওয়ালের নানাগ্থানে “মাণিক মাধব” পজটামাধব” 
“বেণীমাধবণ প্রভৃতি মুত্তি পূজিত হইতে দেখ! যায়। 


কাঁতলাপুরের আখড়া । 

মাভারের সঙন্পিকটবর্তী কাতলাপুর নামক: স্থানে ৮ কানাইলাল 
নামক বিগ্রহের আখড়া বিদ্ধমান আছে। আঘ্ডাটা প্রায় একশত 
বৎসর যাবৎ আনন্দীরাম মাঝি কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। কানাইলালের 
ুর্ঠি প্রস্তরে খোদিত। ৬ কানাইলাল বিগ্রহ বাতীত এইস্থানে আরও 
'ছুইটা প্রাচীন মূর্তি রহিয়াছে। ইহার একটা নরসিংহ মূর্তি এবং 
অপরটা চুতভূজ নারায়ণ মুর্তি। 

কানাইণাল সন্বদ্ধে একটী আশ্চর্য্য কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। 
ব্আনন্দীরাম মাঝি জাতীতে জালিক ছিল। দে নবাব সরকারে নৌকা 
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বাহিত । : একদা পন্মানদী অতিক্রম কালে আনন্দীরাম নৌকার ভিতর 
সইতে গুনিতে পাইল, কে ভাহাকে “আনন্দী রাম” “আননী রাম* বলিয়! 
ডাকিতেছে। আনন্দী রাম বাহির হইতে প্রশ্ন করিল “কে আপনি?” 
উত্তর হুইল, “আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি কানাইলাল, 
পাষাণ মূর্তিতে নদীগর্ভে পতিত আছি। এখন আমাকে উঠাও, আমি 
'আর নদীগতে থাকিব না”। আনন্দী রাম উঠাইবার উপায় বিজ্ঞাসা 
করিলে দৈববাণী হইল “জাল ফেলিলে যখন টান পড়িবে তখনই 
'আমাকে উঠাইবে।” আনন্দী রাম ভদমূসারে কাধ্য করিয়। কানাই- 
'লালকে উঠাইয়! নি্ধ গৃছে লইয়! যায়। পুনরায় দৈববাপী হওয়াতে 
তাহাকে তথা হইতে কাতলাপুরে আনা হইয়াছে। আখড়াটী জনৈক 
জানিক কর্তৃক পরিচালিত। উহার ৩ থাদা ৫ পাখী দেবোতর 
'সম্পত্তি আছে। মন্দির ইক নির্িতি। 
প্রতিভ।--১৩১৯ সন কার্তিক সংথা। 
সাভারের মহাপ্রভু ও কোগার গোবিন্দ জিউ। 

সাভার নিবাসী ইন্ত্রনারারগ গালের দয়ারাম, রাম মোহন, গোকুল, 
ও মাত্বারাম নামে পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এতম্মধ্যে জোষ্ঠ 
সয়ারীম অনি নিষ্ঠাবান ধার্সিক লোক ছিলেন। সাভার গ্রামের 
কষ্ণ-প্রস্তর নির্টিত বড়তৃজ সহাপ্রতূ এবং কোণ্ড গ্রামের গ্রোবিদাজিউ 
বিগ্রহ ইনিই স্থাপন! করেন। গোবিন্দঞ্জিউর সেবার জন্য, ধামরাই 
গ্রামের উত্তর পুর্ব দিকে নলামনামক স্থানে কতক দিও ভিরি 
উৎসর্গ করিয়। গিয়াছেন। 

লাঙ্গলবন্ধের বিগ্রহাদি। 

ব্বপূত্র নদের যে শাখাঁটা সোণারগীয়ের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া 

জক্ষিণাতিমুখে প্রবাহিত হইয়া লাক্ষ্যানদীয় সহিত ঘিলিত হইয়াছে, সেই 
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লৌহিত্য শাখার পশ্চিম তটে উত্তর দক্ষিণে গ্রায় এক মাইন 
ব্যাপিয়া৷ কতকগুলি দেবালয় বিরাজমান রহিয়াছে । এখানকার সমুদয় 
বিগ্র্ের মধ্যে জয়কালীই 'প্রসিদ্ধ ও পুরাতন । প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে 
ৰারপাড়ার মিত্র বংশের কুলপুরোছিত বারপাড়া! নিবাসী মাধবচন্ত্র চক্র 
বর্তী মুগ্ধযী জয়কা নী মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, লৌহিত্য 
তটে কালী স্থাপনের জন্ত মাধব শর্মা কামাধ্যাতে মহামায় কর্তৃক আদি 
হইয়াছিণেন। 

পুরাতন মনিরটী জীর্ণ হওয়াতে ভক্তের সুন্দর একটা নূতন মনির 
নির্শীণ করিয়া দিয়াছেন। এযাবং অনেকবার জয়কালীর কলেবর 
সংস্করণ হইয়াছে। এদেশীয় অধিকাংশ লোকের মনে এন্সপ সংস্কার 
ষে জয়কালী সমীপে কোন রূপ অভাব মোচনের জন্য মানস সং 
করিলে অচিরে সং্কল্-সিদ্ধি হয়। জয়কালীর বাড়ীর সংনগ্ন দক্ষিণে 
একটা মঠের অভ্যন্তরে শিব স্থাপিত আছেন। শিবের অবস্থানগৃহ পূর্বে 
ঝিকটী ঘর ছিল; তৎগরে পঞ্চরদ্ব মঠ নির্মিত হইয়াছে । জয়কালী- 
স্থাপয়িতা, মাধবচন্্র চক্রবর্তীর ভগিনী জয়কালী স্থাপনের সমকালে এই 
শিব স্থাপন করিয়াছেন। কালীঘাটস্থ কালিক৷ দেবীর যেমন নকুলেশ্বর 
উৈরব, সেইরূপ জয়কালী দেবীর ভৈরব এই শিব বটে। 

এই শিবালয়ের দক্ষিণে রক্গাকানীর মন্দির, মন্জিরের সঙ্গুথে নাট" 
মন্দির এবং পূর্বদিকে ঘাট বিরাজিত। রক্ষাকালী মুর্তিটা শিবপিংহবাহিনী। 
প্রায় সত্বর বৎসর পূর্বে বারপাড়ার মিত্র বংশের অন্তঙ্ম কুল- 
পুরোহিত কাঁশীনাধ চক্রবন্থী এই খিগ্রহ্‌ স্থাপন করিয়াছেন। রক্ষাকালী 
ৃ্তিটা পূর্বে মৃগী ছিল, মন্ত্রতি দারুষযী হইয়াছে। 

রক্ষাকানী বাড়ীর দক্ষিণে পাষাণময়ী কালী এক খানা টিনের ঘরে 
স্থাপিদ্ব। ইহার পূর্বদক্ষিণ দিকে একটা ঘাট আছে; ছুপতার! নিবাসী 
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দয়াময়ী চৌধুরাণী হ্বানযাত্রীর স্বিধার আন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর 
অতীত হুইল এই ঘাটটা নির্মাণ করিয়াছেন। 

এই ঘাটের দক্ষিণ দিকে বুহৎ একটা রটগাছ। এই বট তলারই নাম 
প্রেমতল!॥ চৈত্র মাসে বটতলাতে তিন চারি শত বাউল বাউলিনী 
সমবেত হইয়া! নৃত্যগীতে ছয় সাত দিবস অতিবাহিত করিয়! থাকে। 
এখানেও একটা মৃগ্য়ী কালী মৃষ্তি স্থাপিত আছে। 

প্রেমতলার নাতিদূরে ক্ষুদ্র একটা ইঞ্টক গৃছে গৌরগদাধর যুগল মৃত্ত 
পরতিষ্ঠিত। চরগঙ্গারাম-নিবাসী গোস্বামীগণকর্তৃক এই যুগল মুদি 
সংস্থাপিত হঈয়াছে। ইছার দক্ষিণে অপর একটা কালী বাড়ী। প্রায় 
শত বর্ষ পূর্বের বন্দর-নিবাসী কীন্তিনারার়ণ চৌধুরী এই মুগ্নরী কালী 
তি স্থাপন করিয়াছেন এবং এখনে লৌহিত্যজলে একটা ঘাট নির্মাণ 
করিয়াছেন। কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর পৌত্র কালীনারায়ণ চৌধুরী 
কালীকাদেবীর নব সংস্কবণ করিয়াছেন, এবং সুন্দর একটা মান্দর 
এনং মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে একটা পঞ্চরড মঠ নির্বাণ করিয়াছেন। 

জয়কালী বাড়ীর উত্তরে বরদেশ্বরী নামে অষ্টভূঙ্! মুগ্নয়ী কাপী 
মি গ্রতিষঠিতা। ইহার পূর্বদিকে বারপাড়া নিবাসী রামভতর মিত্র কতৃক 
নির্শিত দুইশত বৎসরের পুরাতন একটী ঘাট ছিল। উহা রাজধাট নামে 
পরিচিত ছিপ। সেই ঘাটটী জীর্নবিদী্ঘ হওয়াতে, উহার উপরে অপর 
একটা নৃত্তন ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে। বালিয়াটা-নিবাসী দাহ! ৰাবুগণ এই 
নৃঙন ঘাটের নির্মাত| ॥ বযদেশ্বরীর বাত্তীর উত্তরভাগে শ্পানতূমির 
উত্তরে খাল, খালের উত্তরে একটা কষ ইঞ্টগৃছে গৌরনিতাই স্থাপিত । 
ইহার উত্তরে, বাঁঞারের পূর্বদিকে, একটা বৃহৎ ঘাট বিরাজিত। এই ঘাটটা 
দেড়ণত বৎসরের পুরাতন বণিয়। সকলে অনুমান করে। ইহা বলরামের 
ঘটি নাষে খ্যাত। সোপানগুলি স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইলে স্থানীয় জঙ্গিার- 
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ঝডৃক কিছুদিন পূর্বে উহা! মেরামত হইয়াছে । ঘাটের ছুই পার্্ে 
উদ্দীন সন্ন্যামীদিগের বানের নিঘিত্ত যে ছুইটী কোঠা ছিল তাহা 
ত্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইলে পুনরায় নির্মিত হয় নাই। ইহার উত্তরে 
আধুনিক নির্শিত সদা একটা দেতু। এই সেতুর স্থানে পুরে 
একটী পাকা পুল ছিল, উহ ভূমিকম্পে পতিত হইয়াছে । সেতুর 
উত্তরে কষুত্র ইষ্টকগৃছে অপর মৃষ্মী কানীমৃদ্তি মাধব ঠাকুর দ্বারা 
শ্রৃতিিত। 

এই কানীবাড়ীর উত্তরে অন্নপূর্ণার বাড়ী । ক্ষত প্রকোষ্ঠ মধ্যে মুগ্গী। 
অপূর্ণ। দেবী গ্রতিটিত!। অনপূর্ণার বাড়ীর পূর্বাংশে একটা ঘাট: 
শোভিত। ত্রিশ বংসর অতীত হট্ল এই ঘাটটা স্থানীয় কুস্তকারগণ কতৃক 
নির্শিত হইাছে। 

না্গলবন্ধ, তাজপুর, গোপাঁলনগর, চরগঞ্জারাম, এই চারি স্থানেই 
বর্ণিত বিগ্রহ সমুদয় অধিষ্ঠিত। এই চারিটা স্থান নারায়ণগঞ্জ রেল- 
্েসনের উত্তর পূর্ব কোণে চারি মাইল দুরে অবস্থিত। 

গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে দুইটা মহাতীর্ঘ--একটা চন্দ্রনাথ, অপরটা জয় কালী- 
পদাশ্রিত লৌহিত্য। অধিকাংশ লোকের এরূপ বিশ্বাদ--এখানে স্নান 
করিলে পাপক্ষয় হয়। অপোকাষইমী বাতীত,আধাট়ী পুর্ণিমান্নীন উপলক্ষে 
এখানে যে আর একটা ক্ষুত্র মেলা গঠিত হুয়। ইহাতে ২1৩ ছুই তিন 
হাজায়ের অধিক লোক সমাগম হুয়__অধিকাংণই স্ত্রীলোক যাত্রী চক্র- 
গ্রহণ, ৃ্াগ্রহণ,চূড়াষণি,অর্দোদয প্রত্ৃতি যোগ উপলক্ষে এখানে সহম্রাধিক 
ধাত্রীর সমাগম হইব থাকে। সমস্ত যোগ গ্গানই লৌচিত্য পাখার পশ্চিম 
পারের ঘাট সমূহে সম্পাদিত হয়। পূর্ব্ব পারে অতি ছন্দ ঘাট থাকা 
সন্ধেও যাত্রীদের কেহ পূর্বপারে অবগাহন করে না। পুরাণে উপ্ত হইয়াছে, 
“লৌহিত্যাৎ পশ্চিমে ভাগে সধাধহৃতি জাহবী” | লোকের এরপ বিশ্বাস 
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যে পশ্চিষ পারেই লৌহিতা স্বানের ফল প্রাপ্ত হওয়! যার, পূর্ধ 
পাবের শ্নান অপুণ্যজনক। 

এন্দ্ধেশে একটা কিন্বদঙ্থী প্রচলিত আছে যে লৌহিত্য শাধার 
পূর্ব পারের প্রদেশ সমুদয় পাণ্ডববর্জিত। কেহ কেছ বলিয়া থাকেন, 
পাগুববর্জিত বলিলে সেই সকল প্রদেশে পাগুনেরা যান নাই, অথবা 
উহাদের অধিকার ছিল না, এক্ূপ বুঝিতে হইবে না; গাঁগুবদিগের 
শাসনকালে যে সকল ধর্ধান্্যার়ী আচারব্যব্ার প্রচলিত হইয়াছিল 
তাহার ব্যতিক্রম ঘটগ্লাছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । লৌহিত্য শাখার পশ্চিম 
পারের দেশসমূছে পাগনীয় ধর্মাচারের যে আংশিক ব্যঙ্ঠা় না ঘটিয়াছে 
এমন নছে, কিন্তু পুর্ব পারের দেশদমুদয় ধিক পরিমাণে পাওবীয় 
ধ্থাচারবষ্ট। কাহারই অবিদিত নাই, লৌহিত্য শাখার পূরবতীরবন্তী 
দেখসমূহে বাম করিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য বজায় থাকে না। 
লৌহিতয শাখার পূর্বতীরবর্তী দেশ পাগববর্ধিত এই উক্তি বছ 
শতাবী হইতে চলিয়া আসিতেছে__অসুলক বলিয়া উপেক্ষা করা 
বায় ন। 

আদমপুরার শিববাড়ী। 

াদমপুরার মদনমোহন ভৌমিকের পন্থী যুক্ত কামিনীনুনদরী দেবী 
একদ! তদীয় পি্জালয় সম্মানী গ্রামে আগমন করিয়! এক পুকুরপারের 
বেণবক্ষমূলে হঠাৎ অঙ্জান হইয়া পড়েন। পরে সংজ্ঞালাত করিলে 
পরত্যাদেশ হয় যে এইস্থানেরমৃত্িকাভান্তরে মহাদেবমতঠি প্রোথিত আছে। 
তাহুসারে এ স্থান খনিত হওয়ার তথার স্বেতগ্রন্রময় অনিন্যাহদার 
মহাদেব ও একটা বৃদ্ধ মাবিদৃত হয়। যহাদেবের এক হস্তে শিকগা 
কর্ণে সত রপুষ্প, বক্ষে ও কটিদেশে কপালদাল! বিরাজিত। রিটা 
দায়মান বস্থায় রহিগ্বাছে। উচ্চত| কিঞিদিধিক এক ফুট হইবে। 
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এই মৃত্তি এক্ষণে আদমপুরা গ্রামে পূজিত হটতেছে। বহুদুরদেশাস্তর 
হইতে কঠিন ব্যাধিপ্রন্ত লোক রোগমুক্তি কামনার এটস্থানে আগমন 
করিয় থাকে। 


লোনারগীয়ের ডরাই-দেবী। 


“প্রাচীন সুবর্ণগ্রামে, এক জাতীয় লোক বাস করে, ইহারাই এত৭* 
ঞলের প্রাচীন অধিবামী। পুরাকালে ইহাদের বাহুপ্য ছিল। এই 
জাতিকে মোপলমান রাপত্থের সময়েও ব্যাপ্রাদি হি পণ্তুবধন্ূপ কিরাত 
ব্যবসায় করিতে হুইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত "ই" 
বা “ডোয়াই”' বলিয়। একটা কথ! এতদেশে প্রচলিত আছে। হিন্দ 
শাদন-সময়ে এই সশ্পরদায়ধের উপর রাঞ্গাদেশ প্রচারিত হুইম্নাছিল 
যে, কিরাতব্যবসায়জমিত পাপ বিষোচনার্থ ইহারা প্রায়শ্চতার্ | 
প্রান্ত ভাবায় ডণ্তী বলিয়া একটা শখ আছে, উহ! হইতে ডট 
ধা! ডোযাই শব্ধের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নহে। ডত্ী শব্ের অর্থ 
প্রায়শ্চিতার্হ। 

পুয়্াকালে এই আদিম শুত্র জাতীয় লোকেরা ভ রাইদেবীর উপা- 
সনা করিত। সোনারগীয় এই দ্বেষীর উপাসনা আজও প্রচলিত আছে। 
ড্াই-পৃজায় অনেক অনার্ধ্যোচিত কার্ধোর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 
কেহ কেহ অনুমান করিয়। থাকেন যে ডর়াই দেবী অনার্ধয দেবী 
ছিলেন এবং কালক্রমে মনদার বা! ত্বিহস্ত দানবমাত।| বনহূর্গার মূর্তি 
ভেদে পরিণত হুইয়াছেন। যদিও ভরাই-পৃজায় কোথাও কোথাও 
বনছুর্ধা বা মনগা! আনীত হন, তথাচ বদেশগ্রনিত্ধ মনসা পৃজার 
যছিত তুলনায় ডরাই-পুজা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রকৃতির। মনসা পৃজা 
শ্রাবণের সংক্কান্তি দিন অসিত হইয়া! থাকে, কিন্তু ভরাই দেবীয় পুজার 
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নির্ধরিত কাল নাই। কোথাও কোথাও নব-গর্ভিণীর ভীতি বিনা- 
শার্থ ডর়াইদেবীর কালক্রমে-নংশোধিত-পাচাণী গীত হই থাকে। 
কোনও কোনও স্থানে আবার নপুংপকের গান, ডরাই পুজার এক 
প্রধান অন্ন রূপে আজও প্রচলিত আছে। পুরাকালে ড়া পুক্জায় 
€কোনও মূর্তির সংশ্রব ছিল না, কেবল পাঁচালীই গীত হইত। 


বাঘরার বাসুদেব 


বাঘরা অতিগ্রাচীন গ্রাম। এই স্থান বিক্রমপুরের পশ্চিম সীমায় 
সুন্সীগঞ্জ মহকুমার অ্তর্গতি। অষ্টাদশ শতাীর শেষভাগে বাধরার 
পশ্িমপ্রান্ত বিধৌত করিয়া “মাতার” নায়ী একটা ক্ষুদ্র শ্রোতশ্বতী 
বিক্রমপুরের পশ্চিমসীমা-রেখারূপে প্রবাহিত হইত। উনবিংশ শতাবীর 
গ্রারস্তে করাল-রূপিণী গদ্মা। বিক্রমপুরের অনেকানেক স্থান কুক্ষিগত 
করিলে, তদীয় আ্রোতোবাছিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারা মাতারকে ক্ষীণ- 
তোয়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্তমান সময়ে সাতার একটী খালে 
পরিণত হইয়াছে। 

প্রায় ত্বিশত বংসর পূর্বের এই গ্রাদে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সরক্ষার, 
ভট্টাচার্য ও আচার্ধা, এবং কায়স্থগণের মধ্যে মাঝি বংশেয় আধিপত্য 
ছিল। উহার কিছুকাল পরে চক্রবর্তী বংশ অনতস্থান হইতে এই গ্রামে 
আসিয়া বাস করেন। এই চক্রবর্তীবংশীয় জনৈক পূর্বপুরুষ বাসদের 
সুরত প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, এই গ্রামে “চাষরায়ের দীঘি” নাষে 
একটা স্থবৃহৎ জলাশর ছিল। এ দীঘিতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ গোপ প্রভৃতি 
কতিপয় ব্যজি পৌষসংক্রান্তি দিন মন ধর়িবার অন্ত জলে নাষে'? 
এই সমকে পূর্বোক্ত চক্রবর্তী বংশের একজন প্রস্তর নিরশি্ত বাস্ধদেৰ 
মুর্তি প্রান্ত হন। বাছদেব প্রা হইবার রারিতেই পরত্যাঙেশ হয়। “এই 
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দীঘি সন্নিকটবর্তী পশ্চিমদিকস্থ পুষ্করিণীতেই আসন « পুর্জ! পদ্ধতি পাওয়া 
যাইবে।” বস্তুতঃ তৎপর দিবস “আত্বপি” বংশের জনৈক ব্যক্তি তাঅপত্রে 
উৎকীর্ণ পৃজাপদ্ধতি এবং গোপগণের় মধ্যে একজন প্রস্তর-নিম্মিত আসন 
প্রাপ্ত ছয়। এই তাত্রফলকথানা বন্ৃকাল যাবৎ নিরুদিষ্ট হইয়্াছে। 

বাহ্থদেব-প্রতিষ্ঠা লইয়া চক্রবর্তী ও আব্বলি দিগের মধ্যে কলহ 
উপস্থিত হইয়াছিল। একপক্ষ বলেন “ঠাকুর দিব ন1; অপর পক্ষ 
বলেন “আসন দিবনা”। গোপগণ আসনের দাবী পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়৷ যায়। এতচ্পলক্ষে উভয় পক্ষে অনেক মনোমালিন্য উপস্থিত 
হইলে গ্রামস্থ তত্রলোকগণ মধাস্থ হুইয়! এই মীমাংসা করিয়া দেন যে, 
ঠাকুর & আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৎসরের মধ্যে ছয়মাস কাল 
একপক্ষের বাড়ীতে এবং অপর ছয়মাস অপর পক্ষের বাড়ীতে থাকিবেন। 
ইহাতে বদরের পর্বগুলি উভয়ের পালায় সমান ভাগে পড়েনা, সুতরাং 
উভন্ব পক্ষের আয়ের তারতম্য হইতে থাকে। এই আয়ের তারতমা- 
হেতু অভিনব বিরোধের কারণ উপস্থিত হয়। ফলে উউয় পক্ষকেই রাজদ্ারে 
বিচারপ্রার্থী হইয়। উপস্থিত হইতে হইয়াছিল! এই সময় (১৮৩২ থৃঃ অঃ) 
মিঃ ওয়াল্টার টাকার মারিষ্রেট ছিলেন। তিনি প্রত্যেক পক্ষকে 
চারি মাসকাল সেবার অধিকারী করিয়া! নি্পতি করিয়! দেন। এইরূপে 
চারি মাসকাল এক বাড়ীতে এবং তাহার পরের চারিমান কাল অন্ত 
বাড়ীতে ঠাকুরকে থাকিতে হয়, যেন ১৬ মাসে বংসর শেষ হইয়া! 
গ্রতোক পর্ব হখাক্রমে উভয়ের পালায় পড়ে। এই চারিমান পালার; 
নাম এক “বতর”। আজ পর্যন্তও এই ভাবেই উভয় বংশের 
বংশধরগণের মধো পালানুমারে গজ! চলিতেছে। 

ূর্ধোন্ত আঘলি-বংপের কেছই নাই। মেই বংশের একটা 
দৌহিত্র সন্তান এখন বান্ুদেবের দেবাইত। চক্রবর্তী বংশের হধোও 
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এখন একমাত্র শ্রীযুক্ত রামকমল চক্রবর্তী মহাশয় আছেন। ঘন্থান্ত হিন্তা 
দৌহিত্রে পর্যবসিত, কতক বা কিন্রীত হইয়া! পুর্নকথিত মরকার-বংশে 
অনিয়াছে। 

এই বাঙ্থদেৰ কৃষণপ্রস্তরনির্দি্তি চতুভূজ বিষুমূরি, গরুড়াসনোপরি 
সংস্থিত। উপরের চালায় দুই ধারে লঙ্মী ও সরম্বতী এবং মধ্য- 
স্থলে ভগবানের দশাবতার থোদিত। 


মালধার কালী। 


বিক্রমপুরের যশোলঙ্গ গ্রামের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ নাদিমশার দীধির 
অনতিদূরে মালধা গ্রামে কালীক| দেবী প্রতিষ্ঠিত জছেন। প্রাঃ 
দেড়শত বৎসর যাবৎ এই দেবী জনসাধারণের পৃজোপচার গ্রহণ 
করিয়। আসিতেছেন। দেবী অত্যন্ত জাগ্রৎ। একটু বিশেবস্ব- 
এই: যে লোলরসনা এই কালীকাদেবীর মণ্তকটা মাত্র একটা 
ঘটের উপরে স্থাপিত মাছে। ঘটোপরি যে একটা নারিকেল ফল 
আছে 'তাধারই একদিকে দেবীর মুখমগুণ নির্শিত হই়াছে। এই 
মুখমণ্ডল কৃতিপয় বংসরাস্তে পরিবর্তিত করিয়া অভিনব তাবে প্রস্তত 
হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটী 
দেলা জমিয়। থাকে। এই স্ুরম্য স্থানটাতে আগমন করিলেই যন 
ভক্তিরসে আগুত হইয়া যায়। বন্ততঃ এইরূপ স্থান বিক্রমপুরে 
বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। | 
কামারখাড়ার ত্রিবিক্রম | 
প্রাচীন কীচাদিয়া গ্রাম কীর্ডিনাশার কুক্ষিগত হইলে এ গ্রামবাসী 
অনেকানেক লোক কামারখাড়! গ্রামে আসিয়া! বামস্থাপন করেন।, 
স্বর্গীয় গোলোক চক্র সেন মহাশয় কামারখাড়! গ্রামে স্বীয় বাসতবন- 
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নির্ধাপ করিবার বহুকাল পরে “রাম ভত্তরের ছাড়া” নামক একটা 
জ্লাবৃত স্থান ত্রপ্ধ করেন। তিনি ১২৯৭ বঙ্গাবে ও স্থানের “মঘাই 
দীঘির” সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিয়! কার্ধ্যারস্ত করেন।' খননের 
পূর্বে পুকুরের জল নিষ্কাশিত করা হইলে একটা কৃষণবর্ণ মণ 
্তস্ত তথায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্তত্টা উত্তোলনের জন্য 
বছ চেষ্টা কর! হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে স্থানচ্যুত করা! সাধ্যায়তত হয় নাই। 
এঁদকে “দেবাংশি” পুকুর বলিগন। একটা জনরব উঠিল। মাঠিয়াল- 
গণ এ সকল কথা গুনিয়৷ ভয়ে পলায়ন করিল। সুতরাং এ বংসর 
খননকাধ্য স্থগিত রহিল। উক্ত সেন মহাশয় পরলোকগমন করিলে 
পিতার অনুষ্ঠিত কাধ্য স্ুসম্পন্ন করিবার জন্ত তৎপরবর্তী বৎসরে 
তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয় বহুলোক সংগ্রহপূর্বক 
খননকার্ধ্য আরম্ভ করেন। খনন কর! সত্বেও নুদূরপ্রোথিত সেই হুমার্জিত 
্তস্তটী উত্তোলন কর! সন্তবপর হইল না । পরে ২৫শে ফাল্তুন তারিখে: 
থনন করিবার সময়ে এই অনিন্যানুন্দর ত্রিবিক্রম মুষ্তিটা আবিষ্কৃত 
হয়। চালি সহিত মৃত্তি খান প্রায় ১৩১৪ ইঞ্চি হইবে। এই গদা- 
উত্-শঙখ-পন্মধারী চতুভূজ মূর্তিটার মন্তকে কিরীট, এবং বক্ষদেশ 
বৈজন্তীয়মাল| ও যজসৃত্রে পরিশোভিত। পাশ্বধয়ে কমল! ও ভারতী 
মুষ্ধি দণ্ডাযমান। প্রশ্মুটিত শতদলোপরি মুত্তিটা অবস্থিত। পাধ- 
দেশে অইধাতু নির্শিত গরুড়মুত্তি করঞোড়ে দণ্ডায়মান। চালিখানাও 
'অষ্টধাতুবিনির্ষিত। কিন্তু অনঠান্ত সমুদয় মৃত্ধিগুলি রজতনিশ্মিত। ১২৯৮ 
সনের দোলপুশিম। তিথিতে এই মূর্তিটা স্থাপিত হইয়! পৃজিত হইতেছে। 
“এই দেবমূ্তির বিষন্ধে অনেক অলৌকিক কিন্বদন্তী ত্র হওয়া যায়। 
বাধিয়ার শিববাড়ী। 


- মেঘনাদের শাখা “আকালমেঘন্দী” হইতে যে শুগ্রশত্ত পরঃগ্রণালী 
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উত্তধাহিনী হইয়া প্রবাহিত তাহা বাধিরা গ্রামের উত্তর প্রান্ত 
স্পর্শ করিয়! অগ্রমর হট্য়াছে। এই থালেপ্ অনতিদুরে বাঁধিয়া গ্রামে 
সায়েন্তাখানি ধরণে নির্মিত কেবল মাত্র খিলানের উপরে গ্রথিত- একটা 
হুদৃহ মন্দির মধ্যে পাষাণময় শিবলিঙ্গ গ্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, 
বাধিয়৷ নিবাসী ৬ রূপরাম গুপ্ত মহাশয় বছ অর্থবায় করিয়। লঙ্করদীঘি 
নামক গ্রশত্ত দীধিকা' এবং শিবমন্দির প্রতিষা করিয়াছিলেন। উক্ত 
শিব-প্রতিষ্ঠা ও দীধিকা উৎপর্গের উদ্ধত ও প্রাপ্ত ভরব্যাদি বিজয় 
করিয়া তদীয় পুরোষ্চিত ৬ মুক্তরাম ঘোষাল মহাশয় স্বতন্ত্র একটা 
প্রকাণ্ড জলাশয় এবং উহার তীরদেশে একটি মন্দির নির্মাণ পূর্বক 
শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পৃষ্করিণীর সোপানাবলি নি্ম্াণ 
করিবার সময়ে যে দুইটা কাষ্ঠ নির্শিত স্তস্ত জগ মধ্যে প্রোথিত কর! 
হইস্কাছিল, তাহা এনখও বিদ্যমান রহিয়াছে । 

বাধিয়ার এই শিব অতি জাগ্রং। প্রার দ্বিশত বৎসর যাবৎ ইনি 
জনদাধারণের পুজোপচার গ্রহণ করিয়৷ আঁদিতেছেন। 


স্থবচনী তলা । 


ঢাকা হইতে প্রায় ১, মাইল দক্ষিণে,ধলেশবীর পশ্চিম এবং ইছামনীর 
দক্ষিণে ও পূর্ববতীরে পাধীলদিয় গ্রাম অবস্থিত। বিখ্যাত তালতলার 
খাল এই গ্রামের পূর্কপ্রান্তে ধলেশবীর সহিত সংযোজিত ছইয়াছে। 
শুতি বদর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দিবমতরয় ব্যাপী ছুইটী হেলা এইস্থানে 
জমিয়া থাকে । গ্রামটি ছুইভাগে বিভক্ত ' পূর্তাগে থে দেলাটির 
অধিবেশন হয়, তাহা! স্থাপয়িতার নামানুসারে “লক্ষীঘোষেয়দেলা?, 
বলিয়া পরিচিত । পশ্চিম তাগের ঘেলাটি সথবচনীয় মেগা নামে অভিহিত । 
এই শেষোক্ত স্থানে একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ চতুর্দিকে স্বীয় শাখ! 
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প্রশাখা সম্প্রসারিত করিয়! বন শতাঁবী যাবৎ সর্ববিধ্বংসী কালের ধ্বংস. 
নীতি উপেক্ষা করিয়। সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃক্ষটি সর্ব- 
সাধারণের নিকট ““নুবচনী” বলিয়। প্রখ্যাত । ইহার পাদদেশ অসংখ্য 
হিনুনরনারী কর্তৃক তৈল ও সিদুরানুলিপ্ত হইয়া লোছিত বর্ণ ধার? 
করিয়াছে। বিপমুক্তি কামনার অথব! পুত্রের বিহার আন্তে নববধূর 
স্থবচনী অর্থাৎ প্রিয়বাদিদ্ প্রার্থন! করিয়া মাত! হুবচনীদেবীর পুজ 
করিয়া থাকেন। নুবচনীদেবীর অঙ্চন! এইস্থানে সংসাধিত হয় বলিয়৷ 
স্থানের নাম “মৃবচনীতল1” এবং মেলার নাম *নৃবচনীর মেল1” হইয়াছে। 
মেলার সময়ে *্বেঁদের গান” নিয়শ্রেণীর গৃহস্থগণের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক 
হইয়! ধাকে। 


বালুশাইর ছুর্গাবাড়ী। 

ঈশাথ। মদনদআলি মোগলের পতাকামূলে স্বীয় গর্কোরত মস্তক 
লুঠিত করিলে বাদশাহ আকবর তাহার দরবারে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটা আমত্য 
প্রেরণ করেন। এই দ্বাদশ জন আমত্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল 
মীর্জজামহণ্মদ খোদানেওয়াজ খ। ৷ ইনি পারস্যসমাট শাহ তমাস্পের জনৈক 
ওমরাছের পুত্র । সয়াট হুমায়ুন পারন্তরাঞ্জের নিকট হইতে নান! 
প্রকারে উপক্কৃত হই হৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই সমক্ষে 
মীর্জা মহম্মদ খোদানেওয়াজর্থাও পারস্তসৈন্ের অধিনায়কশ্বর্নপে 
তাহার অনুবর্তী হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বসময়ের প্রথম 
তাগে ইনি কোনও একটী রাজকার্ধো নিযুক্ত ছিলেন। পরে ঈশারার 
দরবারে আধাত্রূপে প্রেরিত হন। স্বীয় প্রতিস্তাবলে ইনি 
ঈশারার নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন এবং তীহার নিকট 
হইতে মহেস্বরদী পরগণার একখওড বৃহৎ ভূমি জারগীরন্বরূপ প্রা 
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ছিলেন । তথায় স্থীয় বাসোপধোগী স্থান নিদি্ করিয়া উ্ত 
স্থানের নাম “বানুশাইর» প্রদান করেন। ইনি নীরা আবুল করিমথ 
ও মীর্| মগ্মদ ফরিদর্খা নামক হই পুত্র ক্লাখিয পরলোক গমন 
করেন। আবছুল করিম একজন প্রসিদ্ধ তাপস ছিলেন। আরবী ও 
পারসী ভাষায় ইনি অতান্ত নুপণ্তিত ছিলেন। কধিত আছে, আবুল 
করিম অন্ঠের মনোগত ভাব বলিয়া দিতে পাঙঠিতেন এবং যোগধলে 
লোকলোচনের অন্তরাল হইতে পারিতেন। তিনি নিঃসস্তান অবস্থায় পর- 
লোক গমন করেন। তাহার পিএ সমাধিস্থান “দর্গাবাড়ী” নাথে প্রসিদ্ধ। 
এখনও তাহার নামে লোকে মানস ও দিন্িপ্রদান করিয়া থাকে। 
খ'জাথিজির | 

থাজাধিক্রির সম্বন্ধে গ্রাচ) ৪ গ্রতীচা অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
ইহার বিষয়ে মোদলমানগণ মধ্যে মতক্ৈধ পরিলক্ষিত হয়। কোরাপের 
অষ্টাৰশ অধ্যাননে মুসা ও জনু্কার অল্খেদর বা জুলকরনাইন এর 
বিরুদ্ধে অভিযান প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে শ্রীকমীয অলিক- 
সদর জুণকরনাইন নামে পরিচিত; এজন্য অনেকে অলিকমন্দরের 
সহিত খাজাখিজির়ের অভিন্নত্ব প্রতি পাদন করিতে প্রন্গাী। আবার 
অনেকে ইহাকে ইলিয়াস বা ইলিজ! বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমূত্ুক 
ইলিয়াস জীবন-নির্বর ( আব-ই-ছায়েখ ) আবিষ্কার করিয়া! আমরন্বলাত 
করেন। প্রতীচা সাহিত্যে খাঁজাধিজির পরিচিত নহে। 781৩1] 
খর নওগা কবিতা, এ৭ং ৬০01091৩ এর [81 পুন্তিকায় এ. 
ছুযানতে প্রমঙ্গ খাপাধিজিরের উদ্দেত্তেই লিখিত হইয়াছে বলিয়! 
অন্মিত হয়। [098690) বলেন, 121)00 এ ইলিঙ্সা অসাধারণ 
ধীশক্তি মম্পর় অমব দেবযোনী বিশেষ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি 
আরবদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এননপ লিখিত আছে। জাবার 
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কেছ কেহ ইহাকে ভুলকরনাইন বা কৈকোবাদের সহচর, উপদেষ্টা এবং 
নৈষ্টাধাক্ষ রূপে বর্ণনা! করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়া। মাইনরে খিজির 
ইলিয়াস 50 3৩০1৪০ ০6089290019 নামে পরিচিত। 

বর্তমান সময়ে খাজাখিঞির ভারতীয় নদনদী এবং দমুদ্র মধ্যে অবস্থান 
পুর্ধক বিপনন নাবিকদিগকে রক্ষা! করেন বিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস । 
চল্লিশ দিন ব্যাপী কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া খাজা থিজিরের দর্শন লালসায় 


তন্ময় চিত্তে নদীতীরে অবস্থান করিলেই নাকি তীহার দর্শন লাভ 


মুলত হয়। সর্ব সঙ্গাদায়ের মোৌসলমানগণ বিপছুদ্ধরণের অন্ত, রোগ 
মুক্তি কামনায়, অথব! সন্তান লাভ মানসে ইহার পুজোপচার প্রদান 
করিয়। থাকে। 

ঢাকায় নবাব মকরমর্থীর সময়ে বাঙ্গলার মোসলমানগণের এই 
পর্বানুষ্ঠানের প্রথম এ্রতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বে এই 
পর্ব অতি সমারোছে সম্পন্ন হইত। . অগ্ঠাপি ভান্্ মাসের শেষ বৃহস্পতি- 
বারে এতছুপলক্ষে ঢাকাঁয় সমারোহ হইয়া থাকে। চতুদ্দিক হইতে 
কদলীবৃক্ষও বংশ সংগৃহীত হইয়। প্রকাণ্ড আলোকযান গ্রস্তত হয়, 
তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মগ্ডিত তরণী, 
গৃহও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিক্কৃতি নির্শিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে 
অলোকমাল! সুশোভিত করিয়া আোতোমুখে ভালাইয়। দেওয়! হয়, 
এই উৎসব “বেরা” উৎদব নামেও পরিচিত। পূর্বে তিন শত হন্ত 
বিস্তৃত আলেকযানও প্রস্তত হইত। এততিতন অন্ান্ত সনান্ত মোসলমানেরও 
বের! থাকিত। বুড়িগ্গ। বক্ষ এইরপে আলোকমালায় উদ্ভালিত হইয়া 
নয়ন মনোরম অপূর্ম শৌভা ধারণ করিত। এতদঞ্চলের মোসলমা'নগণ 
ভাত্র মামের শেষ বৃহস্পতিবারের গ্রাদোষে আদ্রক, তুল ও রুদলী 
সমকতি্ নৈবেস্ সহ ক্ষত জজ বের! নদী বক্ষে ভাসাইয়! দেয়। মোগল- 


পরিশিই ৫৫৯, 


. মানগণ ব্যতীত জালিক ও নমংশূত্রগণ কর্তৃকও এই পর্ব অনুষ্ঠিত 


হইয়া থাকে। 


৬105], £&। 5, 03, 1894: 0981661176৮ 1869: 
বাঙ্গলার ইতিছাস--্রীকালী প্রসন্ন বন্যোপাধ্যার প্রণীত। 
বড় কাটারার শিলালিপি। 
বড় কাটারার তোরণ দ্বারে পারস্ত ভাষায় লিখিত যে একখণড 
প্রস্তর ফলক বিদ্তমান ছিল তাহার অস্তিত্ব অধুন! বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
উক্ত শিলালিপির ইংরাজী অন্ধাদ এন্থলে উদ্ধৃত কর! গেল। সন্তবতঃ 
এই প্রাসাদ প্রথমে সমাটতনয় মাহ সুজার আবাদ ভবন শ্বরূপেই নির্শিত 
হইতে ছিল; কিন্তু পরে উচ্থা মনোমত ন1 হওয়ার সরাইখানাতে 
পরিণত হয়। এততমংলগ্ন ঘ্াবিংশতি পণ্যশালার আত্ম দ্বার] সমাগত 
যাত্রীিগের অভাব বিমোচন এবং এই প্রাদাদের সংস্কার সাধিত হইবে 
বলিয়! শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলালিপি খানা সাছুদ্দিন, 
মহম্মদ সিরাজী কতৃক লিখিত। 
4512) 98 31008 অ৪3 000010550 17 15 76101087705 
01 01081168016 205, 11006150010 28901 555৩1720008 
[7105501780 [7158171081700, 10 06. 100053 ০1 06 76105 
96300, 218০1০00015 00110106 ০01 251010905 900000108, 
(0৫60791৮100 (90/-090 1)901505, 01 51)003, 201080176, 
60 076: 6170 00075 01075 879106 হিও0 00507550161 
20019010560 05 06 8£ত005, 05615675, 00 ঠা 160215 
2170 056 10656551069 ০1 015 17015676) 0100 017 0261 হাত] 
27 09 95 ৪০০০০০0)002150 710) 10081069 [৩5 01 65:0813853, 
4800. 005 ০0010001517 00 ৫ ড1018660, 1590800408৩ 08 
96150190000 086 91018007 ৩ 08789৩01013 1090710- 


£07 দএ5 দা1ত0 87 98800009617, 819180)90 সি 
106 05110070555 010517691. 
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কয়েকটি সংশোধিত কথ! । 

এই পুস্তকের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় ধরঁতি্াসিক স্থানের পরিচয় প্রদান কালে 
-“চৌর1” নামক স্থানটাকে “টেরা! বলিয়। লিখিত হইয়াছে। উহ! টের 
না হইয়! চৌরা! হইবে । 

রমণায় কানী বাড়ীর মঠটির শীর্যদেশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া 
গেলে গবর্ণমেন্ট কতৃক গংস্কৃত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে । কি 
তাহা ঠিক লহে। এ মঠের সংস্কার সাধন জন্ত ১১৯০২ টাকা 
'হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রীয় পঞ্চশত মুদ্রা সাধারণের চাঁদায় সংগৃহী 
'হয়) অবশিষ্ট সমুদয় অর্থই ঢাকা জজকোর্টের প্রখ্যাতনাম৷ উকিল 
ঢাকার অন্থমত নেতা সর্বজন প্রিয় শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত গুপ্ত মহাশয় প্রধান 
করিয়াছেন। কানীবাড়ীর সন্দুখস্থিত পুক্রিগীটি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
খনিত হইয়াছে । ম$টি লোহাগড়ার জনৈক রাজ নির্ধাণ করিয়াছেন 
বলিয়াও কিন্বাস্তী আছে। 

বুনিয়া রাজবংশীয়! রাণী ভবাণীকে কেহ কেহ শিশুপালের অনন্ত 
বংশীয় বলিয়াও নির্দেশ করিয়! থাফেন। | 

' ইতিছহাস-প্রসিদ্ধ মছ্থারাজ রান্সবল্পভ তাঁলতলার খালের পূর্ব: 
পারে যে একটা মন্দির নির্মাণ করিয়। আনন্দময় কালী প্রতিটি 
করিয়াছিলেন, বৃতূক্ষু ধলেশ্বরীনদীর ভীষণ তরঙ্গাধাতে অধুন| 
মন্দির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । বর্তমান সময়ে মহা রাজের বৃত্তিভোগী রায় 
পবা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবস্তাঁ মহাশয় স্বীয় বসত্তবাটী 
:সামান্ত টি্রের-এরে মায়ের স্থান করিয়া যথারীতি অর্চনাদি করিতেছেন 
১শঠিও ০ তসরিফ মেলার অধিবেশন হয়। 


১ রণ রঃ 
গা 








